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পরমাল্লাধ্য পিতদেব স্ব গায় ” নিশিকান্ত সমাজদার 
এবং 


পল্মারাধ্যা জননী আগায়! হল্িসাতি দেবার 
পা ক্ম্মাতিতপ শাহ 


স্চীগন্ত 


ভূমিকা [তের ] 
অবতরণিকা [পনর] 
বাংলাদেশ চিরস্তন তৌগোলিক স্থান ১ 


বঙ্গ শব্দের সমাঁনাথ শব্দ বা পর্যায় শব্দ ১, বঙ্গঈদেশ হিমালয় পর্বতমালার 
সাথে যগপৎ জষ্ট ২, (শসগিক সমপ্রযত্বে উভয়ের স্থষ্টি ২, বঙ্গের অবস্থান ৩, 
প্রাচীন শান্তগ্রচ্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ ৪, বঙ্গাদশে জনবসতির স্মুপ্রাচীন উল্লেখ ন, 
মহাভারতের বর্ণনায় সুপ্রাচীন বঙ্গীয়রা আর্ধাচারী ৫, সাংস্কৃতিক আলোচনার 
ভিত্তিত্রয় ৬, রামায়ণ বৈদিক কালের গ্রন্থ ৮, ধীরে ধীবে ক্রিযালোপের 
সংবাদ একদ। ক্রিয়ান্িত থাকার-ই প্রমাণ ৮, প্রাচীন সাংস্কৃতিক আলোচনায় 
রামায়ণ এবং মহাভারতে গুরুত্ব ৯, ইতিহাসে বিভ্রান্তি ১০, শান্ত্িক-ভাধিক 
প্রত্ব ১০, প্রাচীন অন্যান্য বহু গ্রন্থে ব্গদেশের উল্লেখ ১০, আদিম বাঙালী- 
জাতির সভাতার ধারণা এবং প্রান্তের সাক্ষা ৯৩, প্রাপ্ত প্রত্বসামগ্রীর সম্ভাব্য 
কাল ১৩, উন্নতমানের জীবন-জীবিকায় বিশ্বাস ১৪, এতরেয় আরণ্যকের 
উক্তির পর্যালোচনা ১৫। 


আর্ধদের ধর্মশাস্ত্র ১৭ 


বেদ ১৭, বেদাঙ্গ ১৭, ক) শিক্ষার্রস্থ ১৭, খ) ব্যাকরণ ১৮. বেদব্যাসের 
কালেও অন্তত ৯ প্রকার বাকরণের অস্তিত্ব ১৯, যাস্কের পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ- 
গণ ১৯, পাণিনির পূর্বেকার (এবং সম্ভবত. যাক্কের পরবর্তী) বৈয়াকরণগণ 
২০, গ) নিরুক্ত ২০, ঘ) কল্প ২১, উ) ছন্দঃ ২২, চ) জ্যোতিষ ২৩, 
বেদে-ই বেদাজগুলোর উল্লেখ ২৩, উপবেদ চারি প্রকার ২৪, ক) আয়ুবেদ 
২৪, সুপ্রাচীন ষোড়শ ব্যাধিনাশক ২৫, খ) ধনুর্বেদ ২৫, গ) গান্ধর্ববেদ ২৫, 
ঘ) শত্রশাস্ত্র বা বাস্তৃশাস্ত্ ২৬। 


সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কালের দিকে অভিসরণ ২৭ 


বিভিন্ন প্রাচীন সংহিতা প্রভৃতিতে যাস্ক কর্তৃক উল্লিখিত বৈয়াকরণ এবং অন্যান্য 
শান্রকারদের উল্লেখ ২৭, স্বানত-ক!লত বিন্যাসিতব্য অনযানা শাস্ত্র ২৮, বেদের, 


[ ছয়] 


বিভাগ ব। বিন্যাস ২৯, বৈদিক সাহিত্যের বিবরণ ৩১, প্রাচ্যকঠ-প্রাচা সামগ- 
প্রভৃতির ঈিত ৩২। 


বেদব্যাসের কালনিধ্ধারণ ৩৩ 
ঘটুত্রিংশৎ সংহিতাকার ৩৩, স্মৃতিসংহিতার গুরুত্ব এবং মনুর প্রাধান্য ৩৪, 
বেদব্যাসের জীবৎকালের ধাবণা ৩৪, পদ্ম পুরাণে বিধৃত স্মার্তগণ ৩৫, যাঁজ- 
বলে্ক্যের স্মৃতিতে বিধত জ্মার্তগণ ৩৫, বৌধায়নের গ্রন্থ ৩৫, আপক্ত্বের গ্রন্থ 
৩৭, আশ্বলায়নের গ্রন্থ ৩৭, গোঁভিলের গ্রন্থ ৩৮, গেভিলপৃত্রের গ্রন্থ ৩৮, 
দ্রাহ্যায়ণেব গ্রন্থ ৩৯, পারস্করের গ্রন্থ ৩৯, পরাশরের গ্রন্থ ৩৯, শৌনকেব গ্রন্থ 
৩৯, সাঙ্্যায়নের গ্রন্থ 8০, ভরদ্বাজের, মনর, লাঘবায়নের, লাট্যায়নের, শাট্যা- 
য়নের, সাগ্ডিলোর, লারদেৰ গ্রন্থ 8০, চারিবেদের উপনিষদৃণ্ডলোই আদিম 
দর্শন-গ্রদ্থ ৪১, বৈদিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রত্ব ৪১, সামবেদের উপনিষৎ ৪৩, 
শুরুষজর্বেদেব উপনিষৎ ৪৩, কৃষ্যজুবেদের উপনিষৎ ৪৩, খগ্েদের উপনিষৎ 
৪৩, অথর্ববেদের উপনিষৎ্ ৪৩, আধদর্শনগুলোর প্রধান _ ঘড় দর্শনের মূলগ্রন্থ 
8৪, নিরীশুর সাঙ্ঘযদর্শনকেও নাস্তিকদর্শন না বলার কারণ ৪৪, সাংস্কৃতিক 
ইতিছাদে মহাপুরাণ এবং উপপুরাণের স্থান 88, মহাপূরাণ-উপপুরাণে খ্রতি- 
হাগিক তথ্যের অস্তিত্ব 85, কল্পগল্লেও অনসন্ধানের যুক্তি ৪৫, মহাপুরাণের 
মোট সংখ্যা, নাম এবং তার মোট শ্রোক সংখ্যা ৪৬, বিভিন্ন মহাপুরাঁণে অন্যান্য 
পরাণের উল্লেখ ৪৬, উপপুরাণ ১৮ খানা এবং তন্মধ্যে অন্যপূরাণের উল্লেখ 
8৪৭, বেদব্যাসের কালনির্বারণী আলোচনার উপক্রম ৪৮, প্রাচীন মহাকাব্য ৪৮, 
মহাভারতে-ই রামায়ণের প্রাক্তন্তার স্বীকৃতি ৪৮, অগ্রিবেশ মুনির “রামায়ণসার' 
৪৯, ভাষাতত্তে, রামায়ণের সহিত খণ্েদের তুলনা অকিঞ্চিংকর ৪৯, কৃত্তি- 
বাসের রচনায় বাল্মীকির রামায়ণের ঘটনার বৈষম্য ৫০, রামায়ণে কাব্যিক 
উৎকষ কবিপ্রতিভা ও ভাঘার দান ৫১, রামায়ণে এবং মহাভারতে ব্যাপক 
ব্যাকরণের অনুসরণ এবং অন্যান্য রামায়ণ এবং প্রাসঙ্গিক কথা ৫১, মহা- 
ভারত ৫২, পব-অধ্যায়-শ্বোক ৫৩, যে দৃষ্টিতে ইতিহাসিকদের মহাভারত দেখা 
উচিত ৫৩, মহাভারতে অন্য এগাব প্রকার গীতা ৫৪, মহাভারত বাদ দিয়ে 
এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাপ প্রণয়ন অসম্ভব ৫৪, এদেশে মহাভারতের ব্যাপক 
আলোচনার নিদর্শন ২০টি টীকা ৫0, পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রাচীন বঙ্গের 
সামগ্রিক প্রতিফলন ৫৬, আর্ধদের জীবন-জীবিকা৷ পরিপার্শে আকর্ষণীয় 


[াভ] 


ছিল ৫৭, আঁধধর্ষের আদর্শ ভিত্তি ৫৭, শ্রীতিহাসিক বিত্রান্তি ৫৮, উপশমনী 
আলোচন। ৫৯। 


আধদের ধরমগ্রন্থের বিস্তার ৬০ 


ধর্মগ্রন্থ গুলোর সংহত প্রতিপাদা ৬০, খৈদিক বিবিধ গ্রন্থ ৬০, সামবৈদিক 
বিবিধ গ্রন্থ ৬১, যজ্রবেদিক গ্রস্থবিস্তীব ৬২, অথর্ববৈদিক গ্রন্থবিস্তার ৬২, 
এদেশের পাওুলিপি পাচা ৬৩, পাগুলিপি গ্রন্থের প্রতাশিত ব্যবহাবের প্রতি- 
কূলতা ৬৪, আধকৃষ্টিব আলোচনান যুক্তি ৬৪, মনুসংহিতার শ্রোকের বিকৃত 
ব্যাখা৷ ৬৫, মন্পংহিতায় পৌন্ড্রক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগকে আচারত্রষ্ট মাত্র বল৷ 
হয়েছে ৬৬, তন্ত্রের ধাবা ৬৭, প্রাচীন তন্বে তন্ব-গ্রস্থের নিবন্ধনী ৬৭, 
'আগমতন্ব বিলাসে' উপজীব্য প্রধান প্রধান তন্বের তালিকা ৬৮, আর্ধ সনাতনী 
তন্ের পাশাপাশি জৈন-বৌদ্ধ তন্ত্রেব উদ্ভব ৬৯, বুছত্তন্ত্রার গ্রন্থের সাক্ষো 
প্রাচীন উপক্গীব্য তথ্বেব তালিকা ৭০, তণ্রেব প্রতি আকর্ষণের কারণ ৭১, 
কর্ণকল এবং জন্যাম্তববাদ ৭১, বিভিন্ন তাপ্রিক সংপ্রদায় এবং তান্ত্রিক সংস্কাঁব 
৭২, প্রাচীনকালে বিদ্যাব বিভিন্ন শ্রেণীকরণ ৭৪, চতু*্ষটি কলাবিদা। ৭৪, 
প্রাপ্ত সবপ্রাচীন কোঘগ্রন্থ ৭৫, আমুর্বেদেৰ সুপ্রাচীন গ্রস্থ ৭৭, চরক এবং সু 
তেব অবস্থান ৭৭, প্রাচীন ইতিহাস জানতে পাওুলিপিই গ্রেষ্ঠ অবলম্বন ৭৮, 
প্রাচীন বঙ্গীয়দেব সভ্যতার পর্ধবপিত রূপ আর্ধসভ্যতা-ই বটে ৭৮, বঙগীয়- 
দের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ৭৯। 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোজনা ৮০ 
'নাস্তিক' শব্দের প্রতিপাঁদা এবং নাস্তিকদের সামাজিক অবস্থা ৮১, জৈনধর্ষের 
অভ্যুদয়, বজ্র ও সুদ্ধ ভূমিতে প্রতিক্রিয়া ৮২, অভিধানমূরক এ্রতিহাসিক গ্রন্থি 
৮৩, প্রাচাদেশে জৈনধ্নের প্রপারসন্বন্ধে প্রাচীন শিলালেখ ৮৪, জৈন “আচা- 
রাঙ্গসূত্র প্রপঙ্গ ৮৪, 'কল্পসূত্র' গ্রন্থে জৈনদের বিবিধ শাখা ৮৫, বিনয়পিট- 
কের উক্তি এবং বঙ্গে জৈনদের প্রতিষ্ঠ৷-প্রভাবের প্রথমকাল ৮৬, জৈন গ্রস্থরাজি 
(সংক্ষেপ) ৮, বরিশাল জেলার ' ফল্লশ্রী' গ্রামেব প্রাচীন এতিছায ৮৭, 
গৌতমবৃদ্ধের আবিভীব এবং বৌদ্ধধর্ধ ৮৯, গৌতমবুদ্ধেব জীবনীর ধারাবাহিক 
ঘটনাপঞ্জী ৮৯, গৌতখবৃদ্ধের বতিহাসিক বিশেষত্ব ৯৩, বৌদ্ধ জাতকের 
সংখ্যা ৯৩, জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্ত' এঁতিহাপিক বটে ৯৪, বৌদ্ধ ধর্ম- 
মতাদর্শের বিশেষ দিক ৯৪, ঈশানচন্্র ঘোষের উদ্ধাতি ৯৫, বৌদ্ধধর্মের এবং 


1 আঁট | 


সমাজের কতিপয় বিশেষ দিক্‌ ৯৫, গৌতম বুদ্ধের কতিপয় ঘনিষ্ঠ সহচর ৯৬, 
বর্ণ এবং বর্ণলিপির ভেদ ৯৭, বৌদ্ধধর্ণের অভ্যুদয় ও প্রসার ৯৮, গ্রীকৃ-লেখায় 
প্রাচ্য শব্দের অবস্থান্তর ৯৮, ভারতে তথা বাংলাদেশে প্রাচীন প্রধান তিন 
সাংস্কৃতিক ধার ৯৯, নালান্দ।৷ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে হিউয়েনথ সাং ১০০, 
বিক্রমশীল বিহার ১০০, ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ( বৌদ্ধন্যায়) ১০১, 
অন্যানা কতিপয় সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ ১০১, সংস্কৃত বৌদ্ধ তন্ত্র ১০২, বৌদ্ধ 
গ্রস্থের বিদেশী ভাষায় অনুবাদ-প্রসার ১০৩, বৌদ্ধ পালি গ্রশ্থের কতিপয় ১০৩, 
সাহিত্যতত্তের প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থে গৌড়ী গ্রাকৃতের স্বীকৃতি ১০৪, “পালি' 
শব্দটির সম্ভাব্য বিবর্তন ১০৪, সুপ্রাচীন কাল এ উপমহাদেশে লেখার প্রচলন 
না থাকাব মতবাদ গ্রহণের অযোগ্য ১০৪, সাহিত্যতত্ত গ্রগ্ের ক্রমধারা ১০৫, 
সাহিতাতত্শাস্ত্রের আলোচনা ১০৬, সর্ধবর্ধাচাষ ও কলাপ ব্যাকরণ ১০৮, 
বররুচি এবং তার গ্রন্থ ১১০, বাৎস্যায়নের কামসত্রের পর্ব আঁদর্শ ১১০, 
বররুচি ও কাত্যায়নের ভেদ নিরূপণ ১১০, প্রাচীন শাস্ত্রে নির্ধারণী পরিপাটী 
১১১, কাতায়নের গ্রন্থ ১১২, প্রাকতপ্রকাশ এবং তাঁর টীক। ১১২, চাণকা 
ব৷ বাৎস্যায়ন ১১৩, মহামূনি পতঞ্জলি ১১৩, প্রাচীন আখ্যায়িবাত্রয় পাণি- 
নিবাচয়েও পর্ককালের ১১৪, উক্ত আখ্যায়িকাব মাধ্যমে পরবতী অন্যান্য 
সাহিত্যের অস্তিত্বে ধারণা ১১৪, তৎকালে গ্রন্থ-প্রমাবের পদ্ধতি ১১৫, স্প্রাচীন 
কালথেকে খুষ্টীষাব্দের পূর্বপর্যস্ত সাংস্কৃতিক স্বরাপর অংক্ষেপ »মারণিকী 
১১৫, মহাকবি ভাপ ও তাঁর গ্রন্থ ১১৬, তুপ্রাচীনকালেও নাটা সাহিতা থাকা 
সম্পর্কে অনুমান ১১৭, ভাস ও চাণক্যেব পৌবাপূধ ১১৮, মহাকবি কালিদাসের 
কাল ১১৮, মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থ ১২১, দিঙনাগ ও কালিদাসের সম- 
সাময়িকতা এবং দিউনাগের গ্রন্থ ১২১ । 


খুষ্চীয় প্রথম শতাব্দী ১৩০ 
কনিষ্ষের কাল ১২২, অশ্মঘোষের গ্রন্থ ১২৪, নাগার্জনের গ্রন্থ ১২৪, গুণা- 
ঢ্যের 'বৃহৎকথা' ১২৪, গুণাচ্যের কাল ১২৫, ভান ও গুণাচ্যের পৌবাপর্য 
১২৬, রাজ। “হাঁল' এর গ্রন্থ ১২৭, বিষ শমার কাল পধালোচন] ও গ্রন্থ ১২৮। 


খুষ্চীয় দ্বিতীয় শতাব্দী 


বৌদ্ধদের নানা শাখা ১৩০, সৌত্রান্তিক-বৈভাধিক গ্রন্থ ১৩১, মাধ্যমিক 
শাখার নাগার্ডনের গ্রন্থ ১৩২, যোগাচার শাখার গ্রন্থ ১৩১ । 


[ নয় ] 


ঘুঙ্ীয় তৃতীয় শতাব্দী ১৩৩ 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৩৩, ভদস্ত মত্যাচার্ষের গ্রন্থ ১৩৩, শৃদ্রকের গ্রন্থ ১৩৩। 


হঙ্চীয় চতুহ শতাব্দী 
বিভিন্ন ধীয় সংপ্রদায়ের আলোচনা এবং মেত্রেয়নাথ ও জার্ধ অসঙেের গ্রন্থ ১৩৪ 


খুঙনীয় পঞ্তম শতাব্দী 


বাঁজনৈতিক পটভ্মিকা ১৩৭, বস্থবন্ধু অগঙ্গ এবং উদ্যোতকরেব গ্রন্থ ১৩৮, 
প্রবরশেন, তীর গ্রন্থ ১৩৯, নিষ্ঠাবান গ্রশ্থকারদের সদ্ঘন্ধে কৃৎসা একান্তই অমূলক 
১৪০, আরধতটের গ্রন্থ ১৪১। 


খুচ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দী 


পটভমিকা ১৪৩, চন্দ্রগোমিন, বরাহমিছির, সিদ্ধসেনদিবাকর, বাদিদেবস্বি, 
কৃমারনন্দী, পৃথযশী, প্রসঙ্গ এবং গ্রন্থ ১৪৬। 


খুঙ্চনীয় সপ্তম শতাব্দী 

ৃষ্টায় গড ম শতাব্দীর বিশেষত্ব ১৪৮, বাণভটি, ভূঘণভাদ ১৪৮, প্রাচীন বিভিন্ন 
'কথ।' সাহিত্য ১৪৯, বিবিধ আখ্যায়িক। ১৫, হর্ষ চবিতে এ্রতিহাসিক ঘটনা- 
বলী ১৫১, হর্ষবর্ধন, ময়ুবভট্ট, ভট্টনাবায়ণ প্রসঙ্গ ও গ্রপ্থ ১৫২. কমারিল ভট্ট, 
প্রাভীকর সম্প্রদায়, মীমাংসাসত্র ১৫৩, দণ্ডী, বন্মগুপ্ত, প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ১৫৫, 
তন্তু হরির গ্রন্থ এবং ভটিকাব্যের গিকা ১৫৬, ভবভূতির গ্রন্থ এবং অদৃশ্য সীতা 
প্রসঙ্গ ১৫৭, বৌদ্ধ ধর্মকীতি, জিনেন্দ্রবদ্ধি, ভর্তমেন্ঠ, মানতুজ, পৃষ্পদস্ত, 
জয়াদিত্য ও বামন, ১৫৮, রবিষেণ ও জৈন পদু|পুবাণ ১৫৮, অমরসিংহ, 
লক্ষ্মণ মাথ্রকায়স্থ প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ১৫৯ 


খচ্টীয় অ্টম শতাব্দী 
দৃর্গসিংত, বাকৃপতিরাজ, শান্তরক্ষিত, বজ্রদত্ত, মুরারি, বিশাঁখদত্ত, অভয়নন্দী, 
সর্বজ্ঞমিত্র, জিনসেন, ভট্ট-উত্তট, দামোদর গুপ্ত, আচাষ বামন, বৃদ্ধত্বাঁমী প্রভৃতির 
প্রসঙ্গ এবং গ্রন্থ ১৬০-১৬৪, শঙ্করাচার্ষের আনুপৃবিক গুরুশ্রেণী এবং তৎসংশ্িষ্ট 
কথা ১৬৪-১৬৬, আনন্দবোধ-চিৎসুথমুনি-স্ুখপ্রকাশমুনি-গৌড়পাদাচাধ-পদ্াপাদ 
প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ১৬৮৬-১৬৭, শালীকনাথ প্রসঙ্গ ১৬৭, কবি মাঘ ১৬৮, সংস্কৃত 
সাহিত্যে টীকা ভাষ্যাদির মুল্যায়ন ১৬৮। 


[ দশ ] 


ুঙ্ঠীয় নবম শতাখদী ১৭০ 


“ললিতবিস্তর' বিধত ৬৪ প্রকার লিপি ১৭০, 'ললিতবিস্তর' যে প্রাচীন গ্রন্থ তার 
ধারণা ১৭১, শঙ্করাচার্ধ ১৭১, শঙ্করাচাযোর প্রধান কতিপয় গ্রন্থ ১৭২. আচার্য 
শঙ্করের প্রধান তিন শিষা-গ্রপ্কার এবং তীদের গ্রস্থ ১৭৩, হরিভদ্র-অমুতচন্দর- 
জিনসেন, গুণভদ্রসূরি, শিবস্বামী-সোমানন্দনাথ-রত্বাকববিদ্যাধিপন্তি-আনন্দ বদ্ধান- 
ভট্টমুকল-জয়ন্তস্থামী-অভিনন্দ-নাট্যকাব রাজশেখর প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ১৭৩-১৭৫, 
রাজশেখর-পমসা। ১৭৫, অপরাজিতবক্ষিত-দার্নিক বাচস্পতি মি শ্র-ব্যোগশিবাচাষ- 
শ্রীধরভট্ট-জ্ঞানশ্রী-বত্বকীতি-উদয়নাচার্ম প্রমঙ্গ-কালনির্বাবণ এবং গ্রন্থ ১৭৬-১৭৮, 
জীমতবাহন ১৭৮, দাঁয়ভাঁগে উল্লিখিত প্রাচীন শান্তর এব* শীত্ত্রকাবগণ ১৭৯ | 


হুচ্ঠীয় দশম শতাব্দী ১৮১ 


দিবাকববৎস-ইন্দরাজ-বল্প তদেব-উৎ্পলদেব-হলায়ুধ-ভল্লট-ধনগ্রয়-্রিবিক্রমতট প্রসঙ্গ 
ও গ্রপ্থ ১৮১-১৮২, অভিনব গুপ্ত-উৎপলভট্ট-কয্যট-শ্রীহর্ষ প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ১৮২-১৮৪ 


খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দী ১৮৫ 


রাজানকক্ষেমবাজ-ক্ষে মেক্র-কৃঞ্ণগিবি-দ্যাদিদেব-নমি-বদ্ধমানস্বি-বিহল ণ-ভোজ 
রাজ-সর্বদেবগবি-গোমদেব-আচার্য মহিমভট্র-বাদিরাজ-লোলিম্ববাজ-দামোদব-বিল- 
মঙ্গল-গোবদ্ধনাচার্ধ-পদ|গুপ্ত-সোডটল--হরদত্ত-জয়ানক-মমমট--রামানজ-শতা নন্দ- 
কছলণ-চক্রপাণিদত্ত-কৈযা-বুক্ষদেবপণ্ডিত-সন্ধ্যাক রনন্দী-ভবদেবভট্ট প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ 
১৮৫-১৯৩, বালবলভীভুজজ” উপাধির তাৎপর্য ১৯৩, শ্রীকৃষ্ণমিএ প্রসঙ্গ 
ও গ্রন্থ ১৯৫। 


খ্্ঠীয় ছাদশ শতাব্দী ১৯৬ 


আনন্দতীর্ঘ প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ১৯৬, বন্দাঘটী পবানন্দ-নাপড়-উমাপতিধব-জয়দেব- 
বল্প ভাচার্ধ-ভাস্কবাচার্ধ-মহেশর-নবপতি-রুষ্যক-বিজ্ঞানেশ্বব-বিশ্শবব তট্র-ভলোকমল্ 
দোমেশরাদব-ঘড়, গুরুশিঘ্য-বাগুভী-কবিব্রজি-নামভদ্রমুনি-অলঙ্কার-পুকধোত্তমদেব 
-শরণদেব-শিঞ্ধ ণ-ধোয়ী-অনিন্দ্ধ ভট্ট প্রনঙ্গ ও গ্রন্থ ১৯৬-২০১, দানপাগরে যে 
সব প্রাচীন শীস্ত্র থেকে উদ্ধতি আছে ২০২, বল্লীলদেনদেব প্রপঙ্গ, দাঁনসাগরের 
পরিপাটীতে প্রাচীন পুরাণাদির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত নিরূপণ ২০১-২০৪, অদ্ভুতসাগর 
গ্রন্থের রচনাপ্রপঙ্গ এবং অন্যান্য সংশ্রিষ্ট কথা ২৪, সদুক্তিকণামূতের সমাপনী- 
পূর্পিকার এ্তিহ্াসিক সাববন্তা ২০৬, শ্রীনিবাদ মহীন্তাপশীয় প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ 
২০৭, শ্রীধরদাস এবং সদৃক্তিকর্ণানৃত প্রপজ ও গ্রন্থ ২০৭, হেমচন্দ্রসূবি প্রসঙ্গ 
ও গ্রন্থ ২০৮, হলামুধ প্রনঙ্গ ও গ্রন্থ ২০, অপর হন্গারুধ ২১০, অণ্ততপাগরে 


[ এগাছে। ] 


যে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রথেকে উদ্ধৃতি দেয়। হয়েছে ২১১, যাক্ণ সর্গশ্ব যে সবল 
প্রাচীন শান্রথেকে বচন-প্রমাণ দেয়া হয়েছে ২১১, গোবক্ষনাথ প্রসঙ্গ ও 
গ্রশ্থ ২১২, গলেশউপাধ্যায় প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ২১২। 

খ্ঠীয় ভ্রয়োদশ শতাব্দী ২১৪ 
হলাযুথমিশ্র-যুববাজ প্রহীদন-অরিগিংহ অমবচন্দ্র-দেবপ্রতস্বি-ভাবদেবসুবি-যশংপাঁল 
-নাবায়ণ-জহ্‌ণদেব-সোমপ্রভ-বোপদেব-ক্রমদীশ্বর-অর্ভ নবীদেব-অক্ষোভাতীর্থ- 
আশাধব-উদয়প্রভ সরি-গুণাকর-গণপতিব্যাপ-জিন প্রবোধ সুবি-জয় তীর্থ-জয়ন্ততট্র- 
দেবেন্দ্রসরি-নরসিংহতট্-নবহরি-ননহরিতীর্র-মাণিকাচন্দ্রসূরি-ভাদবজ্ঞ-বেণুকা চার্ধ 
বিদ্যাধর-কোলাঁচল মল্লিনাথ---বিদ্যানাথ সোমেশুরদ্ব-মোমচন্দ্রগণি-দিংনাগ- 
ধীরনাগ-সুভট-জয়সিংহ-হক্তিমল্ল-শার্গ দেব-মঙ্খ প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ২১৪-২২১ 


খুতীয় চতর্দশ শতাবদৌ ২২২ 


মেরুভুঙ-চণ্ডেশ্বরঠন্তুর-বদ্ধমানোপাধ্যায় প্রপঙ্গ ও গ্রন্থ ২২২, মোক্ষাদিত্যবাস- 
বামকষদৈবভ্-বাদিরাঁজতীর্ঘ-ব্যাসতীর্ঘ-রাজাশেখর মলধারিগন্ছ মগুণ-স্ুধাকলস- 
প্রেমনিধি-নারায়ণ-ধমগুগ্র--চিনন্তট-গুণাকবসূরি-মিসরুমিশ্র -চন্দ্রশেখব- চণ্ডীদাস 
প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ২২৩-২২৪, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রসঙ্গ ও গ্র্থ ২২৫. ক্ুদ্রসরি-বিদ্যানিধি 
তীর্ঘ-দিনকরমিশ্র-ভানদত্ত--সিংহভূপাল-শার্গ ধর-অনুভূতিস্বরূপাচার্ধ্য-পণ[ নাতদত্ত- 
জ্যোতিরীশৃর কনিশেখর প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ ২২৬-২২, সাঁয়ন এবং মাধব প্রণজ ও 
গ্রন্থ ২২৮-২৩০, কোলাচল মল্লিনাখ, কমাবস্বামী, বিদ্যাপতি প্রপঙগ ও গ্রন্থ ২৩০- 
২৩১, কষণনন্দ, বামনভট্টবাণ এবং আনঘষঙ্গিক কথা ২৩১। 

প্রাকৃত সাহিত্য ২৩২ 
প্রাকৃত সাছিত্যের সমন্িতি তালিক। ২৩২-২৩৪, পালিভাষায় জ্ঞান অর্জনে 
বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ ২৩৪। 

অবহট ৬ ভাষায় রচনা ২৩৫ 
চধাগীতি বিষয়ক আলোচন। ২৩৫, অপলংশ ভাষা সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রোক্তি এবং 
অবহট্ঠ শব্দের বিবর্তন ধারণা ২ ১৬, চর্যাগীতির পদকারগণ ও তাঁদের অন্যান্য 
গ্রন্থ ২৩৭-২৪২, উক্ত অনান্য গ্রান্থব সমন্বিত তালিক। ২৪২-২৪৪, সমাপনীকথা৷ 
২৪৫, অভিধান (অতিরিক্ত যোজনা) ২৭৭-২০৫২, বাংলায় মুসলিম শাপনারন্ত 
সংশিষ্ট খৃষ্টাব্দের সমনিয়ত হিজরী সন (সংযোজন ২) ২৫৩-২৫৪, এতিহাসিক 
বিভিগ অব্দের তালিকা ২৫৪-২০৫, সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রাচীন পাগুলিপির 
তথ্যনির্দেশক সমণিত প্রধান প্রধান তালিক। ২৫৮-২৬২, সংশোধনী ২৬২, গ্রন্থ 
ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ঘণ্ট ২৬৩। 


ভূমিকা 


পণ্ডিত শ্রীমণীন্দরনাথ সমাজদার ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত' এর ভূমিকা লেখার ভার আমার উপর ন্যন্ত হয়েছে। এ সমন্ধে আমার 
ব্যক্তিগত উপযুক্ততায় আমার সন্দেহ থাকলেও তাঁর জেহের দায়িত্ব-ভার শিরোধা্য 
বিবেচনায় সাধ্যমত চেষ্টা করছি। 

দীরে সুস্থে ইতিবৃত্তের পাগুলিপি পড়বার সুযোগ পাই নি। মুদ্রণোস্তর 
'ফাহলফর্্া' দেখে দেখে বিষয়বস্ত সন্ধে যেটকু হৃদয়জম করতে পেরেছি তাতে 
বলতে পারি যে নতুন দৃ'্টিতঙ্গীতে লেখা তীর এ বই সমাজের একটি চাহিদ। 
আংশিকভাবে পূরণ করবে। ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় বছ স্ুধীজান সংস্কৃত 
পাহিতোর ইতিহাস লিখেছেন এবং তাদের প্রতোকের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যের সে সব 
ইতিহাস আলোচনার পখ উন্মুস্ত করেছে প্রশস্ত করেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের এ 
উদ্যোগ বাংলাদেশে এই প্রথম এবং নতুন চিন্তাধারার দিশারী । 

পাঁজিটার (এফ.ই.) সাহেবের /70911 170181 11151017081 1180100 এবং 
70110 19% 01109 08190950109 181 9৪ প্রকাশিত হওয়া থেকেই 
প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন সাংস্কৃতিক গবেষণার ধারা ক্রমিক প্রসারিত হচ্ছে । কেবল 
বায়পুরাণের অবলম্বনেও প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস (০911081 111901 0া। 119 
$৪/এ 00819 0 08%01018 16011 নিগুতাা। 7511) লিখিত হয়েছে। মে পরি- 
্রেক্ষায় প্রা্ঘর এতিহাসিক গবেষণার বর্তমান যুগে আলোঁচা ইতিবত্তের মত বইর 
একান্ত দরকার | বতমান শিক্ষা-দীক্ষার নিরীখে এ কথা নি£সক্কোচে বলা যায় 
যে কেবল বাংলালিপি ও বাংলাভাষার উপর নির্ভর করেও এ ইতিবস্তের সাহায্যে 
প্রাচীন কালথেকে খুষ্টীয় চতুর্দখ শতাব্দী পর্যন্ত এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশের 
দিকগুলো 'অনুধাবন করা চলে। ধীরে ধীরে অবল্পামান সংস্কৃতশিক্ষা। উজ্ভুল 
এঁতিহ্যের অনুশীলনে উৎসাহহীনতা বাড়িয়ে চলছে এবং তা'আত্বসচেতনার পরিপন্থী । 
সংক্ষিপ্ত হলেও এ ইতিবৃত্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে-এ আশ আমি করি। 

বাংলাদেশ যে একটি চিরঙিদ্ক স্থান এবং জনপদ আর, তার সভ্যতা-সংস্কৃতিও 
যে অতি প্রাচীন কালথেকেই ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে-:এ তথ্য এ ক্ষুদ্র পৃম্তকেও 
্ন্নরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভবে, বিশেষ বিশেষ বইর বিষয়-বিবরণী মাঝে 
মাঝে থাকলে আরও তাল ছত। তথাপি, বেদথেকে গুরু করে তাবৎ বৈদিকপাহিত 


| চৌদ্দ ] 


এষং মছাপুরাণ-উপপুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-নিরুজ্জ-পাণিনি-যাবতীয় পূথি-পুস্তক 
থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে যেভাবে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহামের অবকাঠামে৷ 
তৈরি করার গবেষণামূলক প্রযাপ এ গ্রন্থে প্রতিপন্ন তা' অসাধারণ সন্দেহ নেই । 
শান্্ানসারী অনুশীলনের ধারার বিভ্রান্তি এড়িয়ে প্রাচীন শান্রপ্ত্ব বাবহাব করার 
পরিপ্রেক্ষায় প্রত্যকৃ-তত্বেব উদ্ভব এবং বিস্তাব, রাজশেখর-সমদ্যা, হুলায়ধ-সমস্য।, 
সার্তনংহিতাগুলোর পৌবাপর্য নির্ধারণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের কাল-নিধধারণ 
এবং প্রাচীন সেসব গ্রন্থথেকে এতিহাসিক তথ্য আহরণ, ইতিহাসের উপাত্তসংগ্রহ 
প্রভৃতির অসংখ্য নির্দেশনা এ ইতিবৃত্তে খাকায় গ্রস্থখানা আয়তনের তুলনায় বেশী 
গুরুত্ব ধারণ করে আছে। সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রাকৃত এবং অবহট্ঠ সাহিত্যের 
ইতিবৃত্তও এখানে আছে বলে তুলনামূলক আলোচনায়ও সহারতা করবে। 
আমাদের দেশে এতকাল এ-জাতীন বইর অভাৰ অনুভূত হরেছে। অঙ্গ প্রয়াসে 
এত সব জানার কোন অবলম্বনই ছিন্ন া। পণ্ডিত মহাশয়ের এ গ্রন্থ সে অভাব 
মোচনে অনেকটা কার্ধকর হবে। ভাষার কাঠিন্য এ বইতে আছে তবে তা তেমন 
অসুবিধা ঘটাবে মা! আর্য সনাতন সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষা-দীক্ষার বহুমুখী প্রসার 
অবলম্বনীয় বই-পাত্রের বিষরাবলীর উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। নানা উপায়ে 
কাল বিভক্ত করে সুদর অতীত থেকে ক্রমিক বর্তমান কালের দিকে এগিয়ে আসার 
পদ্ধতিতে বিষয় গুলো৷ অনারামে হৃদয়জম হতে পাঁরবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 


বিশনিয়ন্তা পণ্ডিত মহাশয়ের কর্মময় দীর্ঘজীবন দান করুন | 


শ্রীশিবশহরে চক বস্তা 


অবতরণিকা 


আরব্ধ কাজের আংশিক সমাপনও অনেক সময়, যথেষ্ট বলে গ্রহণ করতে হয়। 
গ্রন্থের নাম যদিও “সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবত্ত' তথাপি এ'র 
মাধ্যমে আমাদের অতীতের সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশের ধারাব দিগৃদর্শন ছিল মুখ্য 
উদ্দেশ্য। কাগজ কলম নিয়ে আকাশের মুক্তাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে দৃশ্য সম্বন্ধে 
বিবৃতি দিতে গেলেই লিখতে হবে- হয়, আভাত নীলিম্নার কথা নয়তো, তারকামালা- 
বলাকা-সারস লহবীর কথা, মেঘের কথা ইত্যাদি । আকাশেব নিজস্ব কোন তথ্য 
হয়তো, সে লেখার মধ্যে থাকবেই না। কারণ আকাশ অদৃশ্য বস্তু । তার রূপ নেই, 
আকৃতি নেই, রং নেই, চোখেব গ্রাহ্া কোন গুণই নেই । এ অবস্থাটা কোন এক- 
জনের বেলায় হে, অতীত অনাগত বর্তমানের যে কোন বাক্তির বেলায়ই সমান। 
সুদুর অতীতের বা অতিদূরের সংস্কৃতিও অনেকটা, দৃষ্টি-অন্তরালিত ওই আকাশের 
মত। অতীত মাত্রই পুরোবতিতা-অতিক্রম করে চলে যাঁওয়। কালের অতলে লুকানো 
কিছু। অনতভিপূর্ককালিকের সম্বক্ধে তবুও যেন দেখি দেখি ভাবটা মনের মধ্যে 
জাগরুক কিন্ত দূর অতীত সুদূর অতীত সুপ্রাচীন অতীত মন্বন্ধে মে ভাবটাও দর্নভ। 
অথচ তাঁর জিজ্ঞাসা, অথব৷ জিজ্ঞাঁসা-ই বা বলি কেন, একেবারে জানবার পিপাঁসাই' 
যেন অপরিহার্ধ। কিন্ত কি উপায়? সে কালের সংস্কৃতির বা শিক্ষা-দীক্ষার দৃশ্ত্ব 
শ্ব্যত্বাদি যাবতীয় অনুভবগম্যতা চিরকালের জন্য অতীতকৃহরে বিলীন হওয়ার 
কেবল সাক্ষ্যবহ নিদর্শন অবলম্বনে কোন রকম ধারণা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছু 
সম্ভব নহে । নিদশনের মধ্যেও কোনটা। বা একেবারে মৃক, কেবল তাঁর আঙ্গিকের 
অনুশীলন দ্বারা কোন আভাস দিতে পারে। কোনটা তারচেয়ে অনেক বেশী 
উপস্থাপন করতে সক্ষম তার মব্যেকার সক্ষেতনিবদ্ধ কথান্বারা ৷ এ দুয়ের দ্বিতীয়টাই 
অধিকতর উপযোগী । একারণেই অতীতের শিক্ষা-দীক্ষাব বাহন পৃ'খি-পুস্তকের 
উপর নির্ভর করে সংস্কৃতির আলোচনা ছিল এখানে মুখ্য। 

জগতে দু'প্রকার বস্তরই মাত্র সমাবেশ দেখা যায়--বিনশ্বর এবং অবিনশুর। 
ন্যায়দর্শন অনুসারে,স্-পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌ আত্মা (পরমাত্বা বা ঈশুর হতে 
অভিন্ন) এবং মন--এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর সমস্তই বিনশ্বর। আমাদের আলোচা 
অবলম্বনীয় যাবতীয় বস্তই বিনশ্বর এবং কাল তার অনেক কিছুই চিরতরে অনস্তিত্বের 
কুহরে চিরবিলীন করেছে । তথাপি, এখনও আমাদের নাগালের মধ্যে অনেক 
প্রাচীন বইপত্র আছে যাব সাহাফো সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পরধস্ত সংস্কৃতির 
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কোন প্রকার রপবেখা-অঙ্কন সন্তব হতে পারে । অস্পঈ জিনিষের ছবিও অস্পষ্ট হয় 
কিন্ত আকৃতিভর' প্রাণ নিয়ে, সহ্‌দয় মন নিয়ে লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই তার অন্তরাবেদন 
উপেক্ষা কর। যায় না। বর্তমান জগতের অত্যন্ত স্ুুপ্রসর সংস্কৃতির মূলেও কালের 
অতলে তলিয়ে যাওয়া ছারিয়ে যাওয়। মানব-সমাজের অবদান স্বীকার করার মত 
অত্যন্ত হানা উপেক্ষাবৃদ্ধিমলক স্মীকৃতিৰ ক্ষেত্র এট! নয়। অতীতের পৃবপিতৃ- 
পৈতামহজনের সাথে আমাদের ঘে রক্তের বন্ধন রয়েছে, প্রাতিবেশিক সম্পর্ক রয়েছে 
তাঁর টান তুচ্ছ অকিপ্জিংকব হতে পারে না। আপন ভাবের উদ্বোধনে আকষণ- 
আভিমখ্য হতেও পারে। প্রাচীন প্‌ খি-পুস্তকের কালানুক্ষষ্কি বিন্যাসের মাধ্যমে 
এতদঞ্চলের অর্থাৎ প্রাচ্যভুমির জ্ঞানান্শীলনের পটভূমিকায় চিন্তা-চেতনার, জীবন- 
জীবিকার উত্থান-পতনের অনেক কিছু ধর। যেতে পারে। এ সম্বন্ধে বাধাও অনেক। 
আমরা যে কেবল সংস্কাববদ্ধ তা-ই নয় ভীত'ও বটে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
পরকালের ভীতি এখানে আরোপ করেও বল৷ যায় যে--নতুন কোন কিছুই যেন 
আমর সমান দঢ়তায় গ্রহণ করতে পারি না__'প্রাণো আবাম “ছুড়ে যাই যবে, মনে 
ভেবে মরি কি যেনকি হবে।' কালের গতিধারার তালে তালে চলতে গিয়ে যেমন 
নিজেদের অতীত এঁতিহ্য ভুলে যেতে বসেছি, তেমন সহজলভ্য অবলম্বন-উপায়- 
উপাদান সঙ্গতির অভাবও ভ্রত ভুলে যেতে আমাদেবে বাধ্য কবে। আক্মঘচেনতার 
অভাবে যেমনটা শরীরে দিন দিন উপচীয়ষান রোগ-ব্যাধিব জীনাণ বা বীজাণু 
বেড়ে বিপর্ভি ঘটায়, বংপের দিকেও ব। নিয়ে যার, ঠিক তেমন-ভাবেই এক্ষেত্রেও 
আত্মভোল৷ হলে দূঃখজনক পরিণতি এসে পড়তে পারে বৈকি? ইতিহাসে অর্থাৎ 
নিজেদের তিহ্যবাহী এতিহাসিক উদ্যোগে আমরা থে পশ্চাৎপদ ত৷ তো অস্বীকার 
করার উপায় নেই। এতিহাগিক উপাদানের যে অভাব আছে তা বোধহয়, সত্য 
নহে। কেবল দরকার তদনুগাবী উদ্যোগ। তাই, যে কালের যে সব গ্রস্থরাজি আছে 
তার কালানুক্রমিক বিন্যাসের খাবার সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ এবং আঙ্গিক লক্ষ্য 
করার উদ্দেশ্যই উল্লিখিত সাহিত্যের আলোচনা । 

খুষ্টপুব বহুকাল আগেখেকে এর করে ক্রমিক খুষ্টীর চতুর্ণ শতাব্দী পর্যস্ত 
বাঙালী-বঙ্গদেশবাদীব সাংস্কা তিক বিকাণ বিবর্তনের সাখে সম্পক-সংপৃক্ত এবং তৎপ্রসঙ্গে 
প্রাপ্য প্রাচীন গ্র্ছের উদ্েশ-বিস্তার প্রভৃতিই কেবল এ গ্রপ্থের আলোচনায় স্থান 
পেয়েছে! সে অনুসারে, যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ (বৈদিক এবং অবৈদিক বা লৌকিক) 
উদ্দিট্-নিরাপিত হয়েছে তার বাইরেও অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে য। এ গ্রদ্থের নামকরণের 
প্রেক্ষিতে উপস্থানীয়ের মধো গণ্য কিন্ত উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ প্রেক্ষিতে ত। অপরি- 
হা মনে হয় ন। | সংস্কৃত ভাষার পরিধি এত বিশাল যে তার গ্প্থ-সন্ভারের অত্যন্ত 
সংক্ষিগুতম অংশের স্থান সঙ্কলানও এ ইতিবৃতে অসম্ভব। জ্মরণাতীত কালথেকে 


[. সতের | 


অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভোগ-বিলাস-চঞ্চল রজিপ্রাসাদেও সংস্কৃত চর্চা__সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন 
লক্ষ্য করা বার, সংসারত্যাণী যতি সন্যাসীবাও নিভৃত আগএমে বসে সংস্কৃত 
সাহিত্য-সাধনায় সর্বোপরি দক্ষত। দেখিয়েছেন, শান্ত্রব্যবপায়ী সম্পন্ন-মধ্যবিত্ত-বিস্তহীন 
সুর্ধীম্হলে সংস্কৃত চাণ্চাৰ অর্বত প্রপাবী প্রবাহ অবাব অপ্রতিহতছিল। সমাজের 
নিমৃতম পর্ধায়খেকে শুরু করে উচ্চ মহোচচতম স্তরের মান্যও সংস্কৃতের প্রচার 
প্রসার করে গাধ্যমত চেঠা করেছে বলেই, কি ব। ধমশান্্র, কি-ই-বা অথশাস্ত্র- 
অর্থকরীশাস্ত্রকামশাস্ব প্রতিক্ষেত্রেই অতি উন্নত মণনীযাঁব শিদর্শন এখনও ম্নান হয় 
নি। সুতরাং, অত বিশাল সংঞ্চুত সাহিত্য-সগ্ডাবের আলোচনা ইচ্ছা, প্রয়োভশের 
তাগিদেই খাট কবতে হরেছে। তবে. দিগ্দর্ধনন্যায়ে এর সাহায্যে সংস্কৃত 
সাহিত্যেব বৈপুলা এবং স্াবীন-মৃতন্্ তন্ুসন্তার অবশ্যই, অনারাপলভ্য হবে। 


প্রাকৃত ভাষাও বৈদিককাল থেকেই প্রচলিত। সংস্কৃতেন পাশাপাশি প্রাকৃত ভাষা 
এ উপমভাঁদেশে সবত্র প্রচলিত চিল যাব আঞ্চলিক রূপেব পাথক্য-প্রণোদিত অনেক- 
লো আঞ্চলিক নতুন ভাখাবি অস্থিস্ত এখন সংশয়াতীত। পিক্গল মনিকৃত প্রাকৃতছন্দ:- 
সত্র (যা প্রাকৃতপিঙ্গল ব৷ প্রাকৃতপৈঙগর রূপে পবিচিত) এবং বাল্মীকি প্রণীত 
প্রাকৃতপূত্র নামক প্রাক্ত বাকপণের গ্রশ্থই' প্রাকৃত ভাষার বৈদিক কালীনতার যথেষ্ট 
প্রমাণ। তবে, সংস্কৃত ভাষাব প্রচাব-প্রযাবের যে গ্রন্থ শিদশন রয়েছে সে তুলনায় 
প্রাকৃতেব স্থান সংস্কৃতিন শীচে--এটা পবিকার | আমাদের মাতৃভাষ। বাংল সম্পূর্ণ 
বঙ্গদেশেব সবত্র এক এবং অভিন্ন হলেও তাৰ আঞ্চলিক বূপবৈষম্য যতটা প্রকাট, 
প্রাকৃত ভাখায়ও সেরকম ছিল। পেকাবণে মহাবীদ্ীম প্রাকৃত প্রাকৃতের_ মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলে তুলনামূলক নিনূপণও রয়েছে । মাগনী প্রাকৃত, গৌড়ী প্রাকৃত যাকে পৃবীপ্রাকৃত 
বলা হয়, পচিশ্চম। প্রাকত দক্ষিণী প্রাকৃত প্রভৃতি পদদ্বার! নির্দেশে নানা প্রাকতের 
উল্লেখ প্রাচীন পৃখি-পৃস্তকে পাওয়া যায়। প্রাকতের মধ্যপিয়ে অখাঁৎ গৌড়ী 
প্রাকৃতের বা পবীপ্রাকৃতের মধ্যদিয়ে বিবতিত হয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার অনেক 
শব্দ | বাংলায় প্রচলিত “তপ্ভব* শ্রেণীব শব্দ গুলোই তাই । কালানুক্রমিক বিন্যাসে 
যথাসম্ভব উপস্থাপিত প্রাকৃতসাছিত্যও মোটামুটি যথার্খ ধারণা দিতে পারবে বলে 
আশাকরি । 


পালিগ্রন্থগুলো আমরা পাই বৌদ্ধধম-সাহিত্যের মধ্যে । পালিশব্দ্টির মুখ্য 
অর্থ বা শাস্ত্রে প্রায়োগিক অর্থ আজ পর্যস্তও প্রায় অনির্ধারিত আছে। গৌতম 
বৃদ্ধের কালথেকে পালিগ্রন্থের বুল প্রচার বিপুল প্রসার চলে আসছে যা এখনও 
একেবারে কম আলোচা নহে । তার মধো নানা সংশরিত অর্থের উকি-বঁকি 
বেশ স্পষ্ট । 'সুত্রপিকে' “সংযত্ত-নিকায়পালি' প্রভৃতি পালিশব্দযু্ গ্রস্থনাম বাস্তবে, 


[ আঠার ] 


ভীষাথছাড়াও প্রতীতি যোগায়। পণ্ডিত রাধাকৃষণন (ভারতের তদানীন্তন রাষ্্পতি) 
লিখেছেন 
53000010151) 1 811 10115 0095 10801 10 118 1119 2170 199011110 0 1179 
8010018. 11119 019 /501519110195 101800590 0৬ || [111 119) 811811790 91111 - 
011071911 9100881 10 119 111179818, 1179 [0811 টো 119 95000119117 5011001, 
115 119 0 591৬109 810 00111089551017 0 45 ৬৪০15 81191 019 81091778111 
01 91111011111911 15 019 8011011/ 0 1119 1১191183018, 118 581511 01 
[9 101011911 501001,% | 
এখানে ব্যবছত “০9” শব্দটি প্রকৃত পক্ষে, বে অর্থে ব্যবহৃত তাও সাবত্রিক 
নহে। এগ্রন্থে যথাস্থানে নিনপিত, ভাষা অর্থে পাটলিপুত্রীয় প্রাকৃতভেদও 
অবশ্যই পরীক্ষামূলক নিবপণ। পালি গ্র্থের ভাষার সহিত সংস্কৃতভাষার নৈকট্য 
এত বেশী যা অপায়াসে ধবা গড়ে । যেষন-- 
“দিস্বাণ বাপানি মণোরমানি, 
অখো পি দিস্বান অমনোরমানি। 
মনোরমে রাঁগপথং বিনোদয়ে) 
নচাপ্পিয়ং মেতি মনং পদোসয়ে 11” 
আধোরেখাব শীচে উল্লিখিত “সংযুন্তনিকায়পালি' গ্রন্থের ৯৪ অদন্তঅনত্তুত্তং, 
এর অন্তর্গত ৯৬ অনুচ্ছেদের এ শ্রোকটি যদি সংস্কৃতে অনুবাদ করা যায় তবে, 
স্বভাবত হবে-__ 
[ দৃশ্যানি বূপাণি মনোরমাণি, 
অথাপি দৃশ্যান্যমনোরমাণি। 
মনোরমে রাগপখং বিনোদয়ে, 
ন চাপ্রিয়ং মে'তি মন: প্রদোষয়ে ||] 


সংস্কৃত ছন্দশান্ত্র প্রসিদ্ধ ইন্দ্রবজ। ও উপেন্দ্রবজ। ছন্দদ্বয়ের সংমিশ্রণজাত উপজাতি 
ছন্দের এ শ্রোকটির মত পালিগ্রন্থের যে কোন অংশের ভাষার সংস্কৃতায়নও অতি অল্প 
পরিবর্তনের সাহায্েই করা সন্তব। 

প্রাকৃত ভাষার গদারপও অতি অল্প পরিবর্তনে সংস্কৃতে পরিণত হতে পারে। 
যেমন, “রঞ্চো বাসিঠি পুতস সামি পিরি পুলুয়ায়িস সবছরে সতমে ৭ গিহহপংখে 
পচমে ৫ দিবসে পথমে ১১ (19191 01119 17501100110. 14 0 16219 


১%:05919181 13181209, 2170. [9812 707) নালান্দ। -দেবনাগবী-পালি-গ্রন্থমালায় সুম্তপিটকে 
সংহ্তত নিফায়পালি, ধিহাষ রান্রকীয় পালি প্রষকাশন মণল, ১৯৫১৯ (খ:) 


[ উনিশ ] 


17301100015) [বাজ্ঞে বাশিঘিপত্রস্য স্বামিশ্রীপুলুমায়িনঃ সংবখসরে সগপ্তমে ৭ 
গ্রীষমপক্ষে পঞ্চমে ৫ দিবে প্রথমে ১] 
প্রকৃতপক্ষে জৈন এবং বৌদ্ধ সঃপ্রদায়দ্থয় জনসাধারণের ভাঘা--প্রাকৃতের অবলম্বনে 
বহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। সহজ বোধ্য এবং সর্বলনবোধ্য গল্প-উপদেশ-গাথাবহুল 
সেসব সমকালে সংস্কৃতের পাশাপাশি চলে এসেছে । জৈনদের গ্রঞ্থের ভাঘ। এবং পালি- 
গ্রন্থের তাঘায় মূলত প্রভেদ দূর্লক্ষ্য। থেকে থাকলে তা আঞ্চলিক প্রতেদ মাত্রই মনে 
হয়। উভয় সংপ্রদায়ের প্রধান প্রধান গ্রপ্থের সংহত তালিকামাত্রই এখানে প্রদত্ত 
হয়েছে। দণ্তীর কাব্যাদণে পাঁওয়। যায় _“শান্রেষ সংস্ক্তাদন্যদপত্রংসতয়োচ্যতে'- 
শাস্তে অর্থাৎ দর্শনতন্ত্রাদির গ্রন্থে সংস্কৃত বাদে অন্যভাঘ।----অর্থাৎ্থ প্রাকৃত তাষা 
অপত্রংস বলে গণ্য হয়। দণ্তী নিজে তো আর এ রীতি উদ্ভাবন করে সাহিত্য- 
তত্তের গ্রন্থে বিধান দেন নি, তিনি চলমান সমাজ-শ্বীকৃতিব কথাই উল্লেখ করেছেন 
মাত্র । হয়তো, একাবণেই জৈন-বৌদ্ধদের গভীর তততুগ্রগ্থ গুলোও সংস্কৃত ভাষাতেই 
প্রণীত। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার সহাবপ্ধান সর্ন্ধে জি. এইচ তার্লেকর 
লিখেছেন _ 
119 58151010181 ৬৪5 10194 1 90101 81 811105101919 ৬411819, | 119, 
3৪17311 ৪17 61811 ৬/919 019. 1779018 01 079 04110190 8170 [0 1701)- 
০1190 | 079 500191/ 71939090081. 719 1159 01 19 [181৫1 0181905 
| 98091110155 01 119 015551081 [09110] [001715 10 013 1801 0181 0939 
[00901119 ৬11) 52515101 ৬/61৪ 11191110019 10 118 51090191019. 7719 1910 
5709815 1 98131611870 119 1970179 19500109 | 7018111 9110 [19 1910 
10111910099 0) 171 59131). /১1| 0715 ৬/০010 1101 178৬9 1065917 1700591019 11 
10001) ৬/৪19 110 1171911011)19 10 079 011912295 ০0070917904 210 019 90901 
81019. 11119 100100101 1019%3 11109 [0181858192, 09 70991019+3 1817001809, 
|. 9. 71001 ৬/৩5 00111701,৮ 


এখানে ইংরেজী উদ্ধৃতির মধ্যেও প্রাকৃত ভাষাকে জনসাধাবণেব ভাষ৷ বলা 
হমেছে। “চার্লস ফেবি'খর ০৮156 07089870 59813 0? 100181) 11106806, 
প্রবন্ধে১ প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারের দীর্ঘ অস্তিত্ব প্রমাণিতও হয়। তথাপি বর্তমানে 
তার ক্ষেত্র খুবই সঙ্কুচিত হয়েছে। আমাদের মাতৃতাঁঘ৷ বিবতিত হয়েছে গৌড়ী 
প্রাকৃত ব! পূরবী প্রাকৃতের মধ্যদিয়ে-এ কারণে প্রাকৃতের সাথে সম্পর্কও অনস্বীকার্ষ। 
সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রাকৃত ভাষার সেব! এবং অনুশীলন সংস্কৃতের তুলনায় কম হলেও 
হয়েছে। তার গ্রশ্থোৎ্পত্তির খতিয়ানও যথাসম্ভব দেয়ার চেষ্টা করেছি। 
" 5100193 11 079 [81/558508+ 0. 38. 
১. /9516111 78115 /১1117081, 1956--66 


[ কুড়ি ] 


অপন্রংশ ভাষার অপর এক অধ্যায় আমাদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে! 
“অবহট্ঠ' সাহিত্য ওই ভাঁঘারই বিঘয়। প্রাকৃতের তুলনায় ও এটার ক্ষেত্র অনেক 
সংক্ষিপ্ত কিন্ত তারমধ্যে পরিস্ফট নতুন আধ্যাত্বিক তত্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে 
সম্বন্ধে প্রাণ্ড গ্রন্থের বা পদের কেবল রচয়িতাদের পরিচিতি এবং তার সাথে সঙ্গতি- 
শীল অন্যান্য তথ্য এখানে দিয়েছি। বথাস্বানে সে সম্বন্ধে পাওয়া যাবে যেগুহ্য 
সাধনতত্তের অস্পষ্াঁয়িত উপস্থীপনায় যে আখী বাঞ্চনাব স্ষ্টি হয়েছে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে 
সেটাই মবতম বৈশিষ্ট্য । বাংলা, আগামী এবং উড়িয়া ভাষারূপে বিবর্তনের একান্ত 
দ্বারবর্তী প্রাকৃতই অথব প্রান্তিব উল্লিখিত ব্রিবিধ বিবর্তমোন্মুখতাই অবহট্ঠের, 
মধ্যে অন্ধাবশীর। | 
বাতিকসত্রের শেঘ অংশে কাত্যায়ন শিরুক্তকেও একপ্রকাব ব্যাকরণ বলেছেন--- 

“নাম ধাতুজমাহ বিকক্তে ব্যাকরণে | এ সপ্রাটি অত্যন্ত তাৎপর্ধপূণ্ণ। আমর যে 
নামগুলো ব্যবহাব করি সেগুলো সাধাবণত, বিশেধ্য-বিশেষণ-সবনাম-অব্যয়-ক্রিয়া 
এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত । তাঁব প্রতিটি নামই বাতুজ অর্থাৎ ধাতৃজাত বলে নিরুত্ত 
ব্যাকরণে কখিত হয়-_ কাত্যারনেব এ সূত্রের সাহাযো সংস্কৃত ভাঘার একাটি বিশেষ 
রীতি বা শৈলী পাণিনিরও বহু বহু কাল পূৰখেকে অনুসবণেন মূল সূত্র পাওয়া গেল। 
আমর। যে যাঙ্কাচার্বকে ণিরুভ্তকার বলে খাকি তার পে নিকুক্ত ও একপ্রকার ব্যাকবণ 
বা পদবাৎপাদক শান্ত্র। ব্যাকনণে নিরুক্তকে পঞ্চবিবও বল। হয়েছে, যখা_ 

বণাগমো। বর্দবিপর্ষয়শ্চ 

দ্বৌ চাপবৌ বর্ণবিকাবনাশৌ। 

ধাতোন্তদথাতিশয়েন যোগ-- 

স্তদূচাতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম || 
কোথাও বর্ণের আগম, কোথাও বা বিপযয়, কোখাও আবাব বর্ণের বিকার, অন্য 
কোথায় বা বর্ণের নাশ, এ ছাড়া, ধাতুর অর্থের অতিশায়ন _এ পাচ প্রকার প্রক্রিয়াও 
নিরুক্তের মধ্যে রযেছে। যাস্ক নিজেও পৃৰবতী অনেক কয়জন নিরুক্তকাব বা নিরুক্ত 
ব্যাকরণকার রূপে উল্লেখ কবেছেন। তারাও তাহলে, হয় যাক্কের জীবকালে, মর 
পূর্ববতীঁ পদব্যুৎপাদক শাস্্কার। তাদের সে সব শাস্ত্রের একখানাও আমাদের কালে 
এসে বোধ হয়, পৌছায় নি। তাই পরিক্ষার বুঝা গেল পদব্যৎপাদক শাস্ত্র সংস্কৃত 
ভাষার ইতিহাসে স্প্রাচীন। সৃক্ষ্ম পর্যালোচনার বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যেই পদব্যৎ- 
পত্তির প্রক্রিয়৷ পাওয়া যায়। সামবেদের “বৈপুল্যসূত্র' তো ব্যৎপত্তির প্রমাণ শান্ত্রূপেই 
প্রথিত। তাই কাত্যায়ন সংস্কৃত ভাষার প্রতিটি নামের মূলেই কোন না কোন ধাতুর 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন এবং দোহাই দিয়েছেন স্ুপ্রাটীন পদবাৎ্পত্তির প্রমাণ 


[ একুশ ] 


শাঁস নিরক্তের। তিনি যাঁস্কের নিকান্ত ছাড়াও কোন নিঝজ্ঞ দেখেছিলেন কিন। জানবার 
উপায় নেই|। বোধ হয় দেখেচিলেন নইলে নিরুক্তকার অনেকের খবব যাক্কের 
নিরুক্তে পেয়েও নিরুজের সাধাৰণ উল্লেখ কববেন কেন? তা ছাড়া ঘাক্কের সঠিক 
কাল নিধারিত ন। হলেও তাকে পাণিনির চেরে কেবন পর্ববর্তী বহু পর্ববত্তাঁ বললেও 
চলে না কাবণ ঘাঁক্ষের সপ্রপঙ্গ উল্লেখ বয়েছে মহাভারতে । শান্তিপর্বেব ৩৪ ২তম 
অধ্যায়ে ৭২-৭৩ নং শোকদ্বযে শিপিবিষ্ট-যাঙ্ক মংবাদে বেদব্যাপ নিখেছেন-" 

যাস্কো মামুঘিরব্যাগ্রো নৈকঘল্জ্ঞঘু গীতবান। 

শিশিবিষ্ঠ এতি হাপ্মা্‌ গুছানামববে। হ্যহাব | ৭২ । 

স্তহ্া মাং শিপিবিচ্েতি যাক্ক খর্িকদাব্বী £| 

মৎপ্রসাদাদধোনষ্টং নিরুক্তমভিজগ্িবান্‌।। ৭৩1” 


“ধীর স্থিব থষি যাক্ক বহু যঙ্গে আমাৰ (বিনঃব) গুহা শিপিবিষ্ নাম ধবে স্ততি 
গান করেছে। উদারচেতা থঘি আমাকে খিপিবিষ্ঠ নামেই স্তব কবে সন্থট করে 
আমার অনুগ্রহেই অতীতে নঈ হযে যাওযা নিকক্ত শন্বদ্ধে অভিজ্ঞত। লাউ করেছে)” 
মহাভারতের এখানে পরিকাঁব করে বল। হল দেনিকুক্ত আরও প্রাচীনকালে ছিল 
এবং ভগবদার'ধনাব ফলেই খধি যাক্ক গে বিষয়ে জানতে পেবেছেশ। 'শিপিবিষ্ঠ' 
“নামটি ভগবান বিষ্ন অন্যতম নাম। যাক্ষেব নিকন্ডের নিঘণই কাণ্ডে চনুর্থ অধায়ের 
দ্বিতীয়ঙ্গবকে চৌবাশী পদের ৩৭ সংখ্যক পদ শিপিবিষ্ট | বিঝ্ব এ নামটি শাক্ষাৎ 
গকসংহিতায়ও আছে (৭,৬ ২৫. ৬, মন্্ে)। যাঙ্ক ঝঘিব স্তবনকে গীতবান্' পদদ্ধারা 
প্রকাশ করায় ধাবনা হয়---তিনি সামবেদীয় ছিলেন । পৃবোল্লিখিতি বৈপুলাপুব্রও 
সাঁমবেদীয়। এব মাঝে কোন যোগণুত্র থাকাই সম্ভব । য। হোক, যাক্ককে পাণিনির 
আগেকার বলে অবিপংবাদে মানা হয়। তিনি মহাভারতের কালেও প্রাচীন থমি 
এটা মনে থাকা ভাল। 


কৌটিলোর 'অখশাল্র' এখন আর কেবল প্রাবাদিক নহে, প্রতাক্ষ পাঠ্য আলোচ্য 
অনশীলিতবা এক বাস্তব শাপ্র। এ শান্ত প্রণযন কবেই কৌটিল্য প্রাচ্যেব মেকিয়াভেলি 
বলে খ্যাত। নন্দব'শেব বাজত্ব উচ্ষিন্ন করে মগধেব রাজসিংহাসনে মৌর্য চন্দ্রগুুকে 
প্রতিষ্ঠ। কর! কৌটিল্যের মহতী কীতি। মহামতি অশৌকেব পিতাযহ মৌর্ চন্দ্রগুপ্ত 
খৃ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে (সম্ভবত) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। চাণক্য তো 
তখন প্রবীণ। “অর্থশাস্ত্র রচনাব সঠিক কাল না পাওয়ায়, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পুত্র 
বিন্দ্পারের (অমিব্রঘাত) মিংহাপনারোহণের (২৯৭ খু্টপ্বাব্দ) পূর্বপর্ষন্ত কোন 
কালে রচিত বলে অমেকেরই মত পাঁওয়। যায় কিন্তু এবিষয় কেহই কোন সিদ্ধান্তে 
পৌছাতে পারেন নি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্ধের সিংহাসনে আরোহণেরও পূর্বে রচিত 


[ বাইশ ] 


হয়েছিল কি না? যা হোক, কৌটিল্য যে রামায়ণ, মহাভারত এবং মন-প্রভৃতির 
ধর্শাস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ 'অর্থশাস্ত্র-এর মধ্যেই 
রয়েছে। বিনয়াধিকারিক অর্থাৎ বিনয়বিষয়ক ১ম অধিকরণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 
“কোপাদ্‌ জনমেজয়ো শ্রাঙ্দণেঘূ বিক্রান্তঃ, 
তালজঙ্খশ্চ ভূগুষু । ৬। 


মানাদ্‌ রাবণঃ পরদারানপ্রযচ্ছন্, 
দৃধ্যোধন: রাজ্যাদংশংশ্চ। ৮। 
মদাদ্‌ দস্তোভ্ভবো ভূতাবমানী, 
হৈহয়শ্চাজ্ভন: | ৯। 
হর্ষাদ্‌ বাতাপিরগন্ত্যমু অত্যাপাদয়ন্‌, 
বৃঞঝ্ণিংঘশ্চ দ্বেপায়নমিতি || ১০। ”? 


“ক্রোধের বশবতাঁ হয়ে জনমেজয় মাননীয় ব্াক্মণের প্রতি গায়েব জোর দেখাতে গিয়ে, 


এবং তালজঙ্ঘ নামক রাজ ভূগুবংশীয়দিগের প্রতি জোর খাটাতে গিয়ে। ৬), 
অতিমানের আশ্রয়ে অপহৃত পরের স্ত্রী ফিবিয়ে না দেয়ায় রাবণ, 


এবং দুধোধনও রাজ্যের কিছু অংশ ফিরিয়ে না দেয়ায় । ৮1, 
অহঙ্কারমত্ত বাজ দশ্তোদ্ভব প্রজাসাধারণের প্রতি অবমাননাকর আচরণ করে, 


এবং হৈহয়বংশীয় অর্জনও (কার্তবীর্যার্ভ্টন) অহঙ্কারে মত্ত হয়ে। ৯1, 
অতি উৎফুল্ল বাতাপি অগন্তযকেও উদরসাৎ করে, 


এবং বৃঞ্িবংশীয়রা ছ্বৈপায়নকে অবমাননা কবে। ১০। , 
সগণ সমভিব্যাহারে সরাঠ্ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। 


এখানে মাননীয় বিতাওকতনয় শুঙ্গীর (খষাশৃ্গ) প্রতি জনযেজয়ের অসদাচরণ, 
দুর্যোধন কর্তৃক রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ ফিবিয়ে দিতে অনীহা, মাহিম্মতীর হৈহয়বংশীয় 
রাজ। কাতিবীর্যার্জন কতৃক জমদগ্রি মুনির কামধেনু অপহরণাদি দৃক্ষশ্ন, বাতাপি 
কর্তৃক অগন্ত্যকেও উদরপাৎকর৷ এবং বৃঞ্িগণ কর্তৃক ব্যাসের অবমাননা প্রভৃতি 
মহাভারতীয় বৃত্তান্তের এবং রাবণ কর্তৃক সীতাকে ফিরিয়ে না দেয়ার রামায়ণীয় 
প্রতিফল-বৃত্তান্তের যে সূচনা আছে তাতে সন্দেহের কারণ নেই। সুতরাং, খুষ্টপর্ব 
£র্খ শতকের বিদ্যাপারঙগম প্রবীণ্ত্ম কোৌটিলা যে গ্রন্থের প্রাচীন ইতিবৃত্ত শকে 
সিদ্ধবৎ গ্রহণ করেছেন সে গ্রন্থ (বেদব্যাসের মহাভারত) যে যাস্কাচার্ধের উল্লেখ 
করেছে তিনি যে অতি প্রাচীন নিরুক্তকার-বৈয়াকরণ ভাতে সংশয় থাকার কারণ 


[ তেইশ ] 


নেই। বাজনীতি বিষয়ে যে কৌটিলোর পর্বকালেও অনেক গ্রন্থ-গ্রস্থকার ছিলেন সে 
কথাও “অর্থ শাস্ত্রের প্রারস্তেই কৌটিল্য স্বয়ং বলেছেন -- 


“ও' ন্য £ শুক্র-বৃহস্পতিভ্যায়ূ। 
পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবস্তার্থশান্ত্রাণি 
প্ৰাচার্ম্যৈ: প্রশ্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্য 
একমিদমরশাস্ত্রং কৃতয়। ১।” 


“শুক্র এবং বৃহম্পতিকে প্রণাঁম করি। বাঁজ্যলাভ করার এবং পালন কবার বিষয়ে 
পূর্ককালের আচার্যগণ কর্তৃক বতগুলো অর্থশান্্ প্রচারিত প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে তাব 
প্রায় সবগুলে। সংগ্রহ কবে তার প্রতিপাদ্য গ্রহণ করে এই একখানা 'অর্থশাস্ত্র' করা 
হল।'" শুক্রাচার্য এবং আচার্য বৃহস্পতিকে তো সর্বপ্রথম প্রণাম করাগ্বারাই অথ- 
শাত্র বিষয়ে প্রাথমিক এবং সর্বাধিক মর্যাদা দেয়৷ হয়েছে । তারপর, প্ৰবর্তী 
অনেক আচার্যে র অশান্ত প্রণয়নের তো এখানে বাচিক-ভাঘিক উপস্থাপনই রয়েছে । 
অতএব, খৃষ্টপর্ব চতুর্থ শতাকের পূর্কালে ও অথশাস্ত্রে বুল প্রচান ছিলি এবং কৌটি- 
লোর পরেও কামন্দক প্রভৃতিব “নীতিপার' প্রভৃতি গ্রন্থের পরম্পরা আমাদের কাঁল 
পর্যন্ত চলে এসেছে। আর, বাল্মীকির বামায়ণ এবং দেববাঁসের মহাভারত 
তখনই সমাজের সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্টিত ছিল, নইলে, তার মধোকাব ঘটনার দৃষ্টান্ত 
কৌটিল্যের 'অথশাস্ত্র এর মত বাস্তববিষয়-মূনক শাস্ত্রে খাটে কি করে? 


এ পর্যস্ত আমাদের পুরাণ গুলে সম্বন্ধে বিদ্বানদের গবেষণার তথ্য সম্বলিত 
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1 চহ্ষিশ ] 
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এখানে পৌরাণিক গবেষণার বিঘয় যে কথা বল। হয়েছে, আমি বলব, তা 
কেবল পৌবাণিক বিষয়ে নহে, বরং এতিহাসিকভাবে শমগ্র আধ সনাতনী7দর 
তথা জৈন-বৌদ্ধদের গ্রন্ভভিত্তিক এবং অনশন্য সংগৃহীত প্রাচীন লেখভিত্তিক গোটা 
সাংস্কতিক বিকাশের স্বরূপ উদঘাটনেও সমানভাবে প্রযোজা । বেদ, জত্রসাহিতা। 
স্মাতসন্দর্ভ দশন শাস্ত্রাদির পৌবাপর্যমূলক সিদ্ধাপ্তেও সংশষের নিরশনে প্রাচীন 
গ্রন্থের অনুপসবণ ন। করে নান। বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। অথচ, প্রাচীন গ্রন্থে তার নিবশন 
কত্রাপি রয়েছে যেমন, বেদব্যাপ কর্তৃক যজবেদ পৃথক বিন্যস্ত হওয়াঁন পববর্তী 
বৌবায়নের শ্রৌত-গৃহা-ধর্মসূত্র, তাঁবপরে ভাবদ্বাজ-আপন্তক্ব-হিবধ্যকেশী-বাবূল প্রভৃতির 
অনুরূপ সূত্র সাহিত্য প্রণয়নে উত্তর কালে বৈশানস স্ত্রের কষ্টি হয়েছে । হিরণা- 
কেশীর স.ব্রসাহিত্যের বৈজয়ন্তী টিকাব ববাতে ডঃ ডণ্রিউ. ক্যালাণ্ড লিখেছেন-__ 
”|1. 019 ৬97995 ৬৬111 ৬1101 091811909৬9 11000101095 119 00111191191, 09119] 
119 ৬৪118/811) 0 119 ৩1901551119 01 11118717/91991100, 19 117101119 113 
0919 09198117 1৬01171 117 079. 31909 01 8 081171099 (1170111) 800910190 119 
91905 [0] 19 20110, ৬//955. 01) 1115 90৪. 88010118918, 11 01001 
10 10195919. 115 17981110, ০0177009590 ৪ 50108 01 10909 19211917011) (01 
1017/191017959, 81109800189) * 17919010011 311309]3 010 [119 50118, 8170 
8৪116911111 /500951911105 00111005904 115 ৬/৪11-170৬৬1) 50101877101) 071719 
11119191951, ৬৬110 0 1090901191 870191 90019. 81191 117) ৬৪৫1118 
00110053980 115 5008 ৬1101 01101177190 11 191818-18170 (0 1/9191081), 87 
[119 1851 ৬৪5 0119 17911101109 05 5802 01 11919901101 0 0119 ৬৪110) 218325.” ২ 
এ মত অপরিশীলিত বটে। বৈখানস সং.ত্রেব বেঞ্কটেশ কৃত টাকা অনুসাবে, 
সব্রকারের নাম বিখানস। সিকা-কারের প্রণাম শ্বোকটি এই-_ 
যেন বেদার্থ বিজ্ঞেয়ো বেদার্থং বিজ্ঞায়] লোকানুগ্রহকাম্যয়া | 
প্রণীতং শৃত্রমৌখেয়ং তস্মৈ বিখানসে নম: || 
চলতি প্রবাদান্তরমূলক এ শোক অন্সারে, কৃষ্যভূবেদের তৈত্তিরীয় শাখা দ্বিধা 
বিভক্ত--ওখেয় অথবা ওখীয়শাখা, এবং খাণ্ডিকীয় শাখা ৷ শব্দকল্পক্রম-ধৃত ম্যাক্স 


১,170090001101) 10 10190০011081 111510.% 07) 119৬৪ 100179178%, 


২, 11110010010) 10 115 ৬৪111181958. 51181. 5011011.১ [001)1191190 0 019 /5318110 
500161% 01 897991. ০01. 1929, 


[ পটিশ ] 


মূলণারের মতে কৃষ্ণযজর্বেদের তৈত্তিবীয় শাখা পঁচি ভাগে বিভক্ত_১। আপন্বস্বীয়, 
২। বৌধায়নীয়, ৩। সত্যাষাট্ীয়, ৪। হৈরণ্যকেশীয় এবং ৫। ওখেয়।১ মনূ- 
সংহিতার অনেক স্থলে 'বৈখানসমত' 'বৈখানসশাস্ত্র' প্রভৃতি পদ থাকায় অত্রাস্তভাবে 
বল। চলে যে বৈখানসস,ত্রই আগেকার । যেমন-_- 


পুষ্পমূলকফলৈবাপি কেবলৈ বর্তয়েৎ সদা। 
কালপকৈঃ গ্বয়ং শীর্ণৈ বৈখানপমতে স্থিতঃ || মন্সং ৭/২১ 


এখাঁনে মনে কনতে পাবা যাঁয় যে, অহিংস মতাদর্শ বৌদ্ধ-ধর্মে আমরা যতটা 'অন্বাগ 
দেখি তার চেয়ে আনেক বেশী আস্থা-অনুসরণ বৈখানপপন্থী কৃষ্ণবজব্বেদীয়ের লক্ষ্য 
করা যাঁয়। উদ্ধৃত শোকে বৈখানস মতবাদীদিগের জীবিকার যৎকিঞ্চিৎ আভাঁদ 
দেযা আছে। এখানে বল হয়েছে_সবদাই পুদ্প-মূল-ফল আহার কবে থাকবে। 
ফলও যখন পরিপক্ক হযে নিজে নিজে বন্তচাত হবে তখনই কেবল তা আছাধবূপে, 
গ্রহণীয়। গাছের ফল পর্যন্ত ছিড়ে খাওয়ার প্রতি নিষেধ আনোপ করায় হিংসাবরজনের 
পরিধির ব্যাপকতা অবশ্যই বিদ্ময়কর। এ শাস্ত্র যে প্রাগ্‌ বৌদ্ধ যুগের তা যথাস্থানে 
প্রাপ্য । 


'আত্র অবতবণিকা।, প্রকৃতপক্ষে, গ্রস্থের মূল বিষয়বস্তর সহিত অঙ্গাঙ্গিত্বে জড়িত। 
সাংস্কৃতিক বিকাশেব ধারাবাহিকত। উপস্থাপনের সহজ সরল পখ এখন পধন্ত গড়ে 
ওঠে নি কিন্ত বিভিন্ন প্রাচীন শাস্্রগ্রন্থের অনশীলনে গে রকম পথ যে গঠিত হয়ে 
চলছে ত৷ প্রাচীন শাস্তের পরিমণ্ডলে গবেষণায় পরিক্রমণরত সুবীকন্দ বিলক্ষণ 
অবহিত আছেন। অথচ সে বিষয়ের খপণ্ডাংশগুলো৷ এক সঙ্গে জড়ে দেখাব প্রচেষ্টায় 
আমাদের যথেষ্ট তৎপবতাঁৰ অভাবই' এছিত্য-পরাগ্ঠ,খতার পরিবর্তন ঘটাতে 
পারছে ন। | যা] কিছু আছে তা যেমন গ্রতিহাসিক, যা কিছু ছিল তাঁও ইতিহাসিক 
_-একথা অস্বীকাধ নহে । থাকলেই কোন না কোন স্থান কাল পাত্রাদির সহিত 
দন্বক্ঃ-সংপুৃক্ত হতেই হয়। প্রয়োজনানুসারী এতিহাসিকবিশেষের খতিয়ানে তার 
খবর থাক ব৷ না থাক । তাছাড়া, প্রাচীন কালের অত শত শত গ্রন্থ একটি সংস্কৃতির 
পথ ধরে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা কবেছে, বিশেষণ করেছে -যা অহৈতুকও 
হতে পারে না এবং উদ্দেশ্যহীন-উপযোগহীন ছিল না। নাটাশাস্্র যে এদেশেও 
প্রাথমিক কাল থেকেই প্রচলিত ছিল তাতে সন্ধেহের অবকাশ নেই। নাটাপাহিত্য 
এবং নাট্যতত্ব্ব - উভয়ই নাট্যশাস্ত্রের অন্তগত। নাট্যপাহিত্যের এখন পযস্ত 


১. /1019171 52171510111 11109181019 0৬1. 1441191, 


[ ছায্ষিশ ] 


আবিষ্কৃত সবপ্রাচীন গ্রপ্বগুলো৷ মহাকবি ভাসের | গণপতি শাস্ত্রী ভাসের কাল নিরূপণ 
করেছেন -_ 


“17101 018 1010৬/1170 10178 ঢা 918985 58191018110 1169 0011/91981101721 
5118 01115 01910900199 ৬101 810 91011, 985১), 01809101810 00110904181 ১/9৪ 
৪1911011780 [0 01111 1781 98179101 ৬/৪9 ৪ 9100197 1811901909 1 9119328 
(11719, 8170 50 ৬/9 01509 111 21 (217111, 1081019 019. 1811919 019177191 001 
৪ 9110110 10011010, ৪170 0035101/ 10910019 181/88178 (350 8.0)-৮১ 


আরা পেয়েছি ভাসের অনেকগুলো নাটাসাহ্নিতা | তিনি নিজে কোন নাটা- 
তত্তের বা সাহিতাতত্রের গ্রন্থ লিখেছিলেন কি না৷ জান! যায় না৷ | বোধহয় লেখেন 
নি। তাঁব অতগুলে! নাট্যসাহিতোর কোথাও তার কোন আভাপও নেইৎ। অথচ 
তার নাটকে ব৷ অন্যান্য নাটসাহিতো ব্যবহৃত নাট্যা্-প্রতিপাদক পদগুলোরও 
তিনি উদ্তাবয়িত৷ নিশ্চয় নন। তা অনেক পৃবথেকে চলতি ছিল প্রসিদ্ধ ছিল 
বলেই তিনি তা ব্যবহার করেছেন। নাটক, নাটকীয়, রঙ্গ, সত্রধা, স্থাপনা, 
প্রস্তাবনা, প্রেক্ষক, বি্ষম্তক প্রভৃতি বিশেষ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যদিয়েই ধাবণ৷ করা 
যায় যে মহাকবি ভাসের কালেও অথ্াৎ খষ্টপ্ৰ চতুর্থ শতকের প্রাবন্তকালে ও নাটা- 
সাহিত্য-নাট্যত্ুত্তের প্রতিষ্ঠা সর্বজনীন হয়েছিল। ভবতমনি-প্রণীত নাট্যশাস্ 
ভাঁগেরও পূর্বকালের | সুনিপুণ গবেষক ডঃ: মনোমোহন ঘোষ লিখেছেন-- 
£//9 1778, 111910019, 01809 018 135 [1381/8589518 111. 000 600 8.০. 
1115 ৬11 9১৪01015811 17917 01110 0900 85 ৬৬911 89 10159 01070100109 
19180101) ৬৬107 1280111/2 (01108 350 1950.) ৬৬011821585 ॥ 040011017 
[0 রা) 10117-৮৩ 
প্রত্যেকেই সম্ভাব্য অবস্তন কাল নির্ণয় করেন এবং তার সাহাঁয্যেই পৌবাপর্ষেব 
সঙ্গতি রক্ষিত হয়। অথচ আলোচ্য নাটাশাস্ত্রকে জিজ্ঞাস্থ মুনিবৃন্দ নাট্যবেদ বলে 
অভিহিত করেছেন -- 
“মুনয়: পর্যাপাস্যৈনমাত্রেয়প্রমুখাঃ পূরা। 
পপ্রচ্ছুন্তে মহাত্বানে। নিয়তেক্ডিয়বদ্ধয়ঃ।। ৩। 
যোহযং ভগবত। সম্যগ্র গ্রথিতো বেদসংমিত:। 
নাটাবেদ: কথং ব্ষন উত্পন্নঃ কস্য বা কৃতে || 81৮ * 


১, 1010. 2০61. 

২, খুষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে মহাক'ৰ বাণভষ্টও__কেবল নাটক লিখেই ভাল কবিষখ লাত করে- 
ছিলেন বলেও লিখেছেন হষচবিত নানক আখায়িকায়। 

৩. 180/955904, 7. 1১০, শ্নাটাশান্র' প্রথম অধ্যায় । 


[ সাতাশ ] 


'পুরাকালে আত্রেয়প্রমুখ সংযতেত্রিয় মহাঁঘ্বা মুনিবৃন্প মুনিবর ভরতের নিকটে উপস্থিত 
হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-- 


প্রভো, বেদসম্মত যে নাট্যবেদ আপনি সম্যকৃভাবে গ্রথিত করেছেন তা কিসের 
জন্য কিভাবে প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল ? 


মুনিবৃন্দের প্রশ্বের অস্তরালেই লুকিয়ে আছে নাট্যশাস্ত্রের দূর অতীত প্রথম আবির্ভাবের 

তন্তু আর, ভরতমুনি ছিলেন তার সংস্কতী | ভরতযনির এ নাট্যশান্ব যে ব্যাপক বিষ 

য়ের সূক্ষ্ম সঙ্গতিশীল নাট্যসাহিত্যাদির তাত্বের নির্দেশক তা ভাবলে বিস্মিত হত হয়। 
হেমচন্দ্রের অভিধানচিস্তামণি গ্রন্থে সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে_- 


গীতবাদ্যনৃত্যত্রয়ং নাট্যং তৌধাব্রিকঞ্চতৎ। 
সঙ্গীতং প্রেক্ষণাথেহস্িন্‌ শাস্ত্রোক্তে নাট্যবন্মিকা || 


সঙ্গীত এবং গীত ব। গীতি-গান ভিন্ন সংস্ঞা-সংজ্ঞিত্বে নিরপণীয় হভে পারে। 


সঙ্গীতে সুর-তাল-লয় প্রভৃতির সমভিব্যাহাবে পদ অনেক ক্ষেত্রে অধিক হৃদয়- 
গ্রাহী হয়ে থাকে এবং তা কোন সক্ষম সাধকেব নিভৃত সাধনায়ও নিয়োজিত হতে 
পারে কিন্ত দর্শক-শ্রোতৃমগ্ুলীর সামনে বাদ্য এবং নৃত্য প্রভৃতির সহযোগে হেমচন্দ্র 
কথিত পূর্ণ আঙ্গিকের মাধামে পরিবেশনের প্রসঙ্গই বেশী। সে উদ্দেশ্যে রচিত 
পদ সেই সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতিও আছে যা যথার্থ জুললিত সঙ্গীতরূপে সুপ্রাচীন 
কালেও ব্যবহৃত হয়েছে । জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ, বিল্মঙ্গলের স্ততি-গীতি- 
পদ তে স্প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সঙ্গীতপদ-ই বটে। পালি-প্রাকৃতেও অনুবপ পদ আছে 
এবং ছিল। অবহট্‌ঠে রচিত পদগুলিও স্থুললিত সঙ্গীতের উপযোগী । আর বাংলা 
ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিদের পদ বা শাজপদ সঙ্গীতের ধারায় একটি শাশ্বত নিয়মের 
অনুসরণ করে চলছে ফা রাগ-রাগিনী আখ্যায় প্রচলিত। স্তপ্রাচীনকাল থেকে এখন 
পর্যন্ত চলমান_ ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী এবং যেঘমল্লার (হনুমান 
'গবং ভরতমুনির মতে), আর, তৈরব, বসন্ত, পঞ্চম, নটনারায়ণ, শ্রী এব মেঘমল্লার 
(কলিনাথ এবং সোমেশ্বরের মতে)-রাগের উত্তবও সেই স্তপ্রাচীন কালেই দূ চারটি 
রাগ বা রাগিণীর নামে পাথক্য থাকলেও “ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী” বলে যে প্রবাদ- 
বাক্য আমাদের জান।, তা প্রায় যথার্থ । দামোদরকৃত সঙ্গীতদর্পণ বা সঙ্গীতদামোদর 
গ্রন্থে পূর্বাহ্ছে ১৫টি রাগিনী (বিভাষা-ললিতা-কামোদা-পঠমঞ্তরী-রামকীরী-রামকেলী 
বেলোয়ারী-গুর্জ রী-দেশকারী-স্ুভগা-পঞ্চমী-গড়া তুড়ী-ভৈরবী-কৌমারী), মধ্যাহথকালে 
৭টি রাগিণী (বরাড়ী-মায়ূরী-কোড়া-বৈরাগী-ধানসী-বেলাবলী-মোরহাটী), সায়ংকালে 
১৪টি রাগিণী (গান্ধারী-দীপিকা-কল্যাণী-পুরবী-কানড়।-শাবরী-গৌরী-কেদারা-পাহিড়া 


[ আটাশ ] 


মায়ূরী()-মালপী-নাটী-ভূপালী-সিন্ধুড়া) গেয় বলে উত্রেখ আছে। রাগ ৬টিব গাঁন- 
করার সময় নিবূপিত হযেছে প্রদোষ, অপবাহ্চ এবং বারর। বাত্র ১০ দাণ্ডেল (3 ঘণ্টা) 
পর যে কোন রাগ ব! বাগিণী গীত হতে পাবে বলে নির্দেশও আছে আর, বর্ধাকালে 
যে কোন সময় মেধমল্লার গীত হতে পারে নির্দেশিত আছে। সংক্ষিপ্ত এ কয়টি 
পংক্তির মাধামেই লক্ষ্য কর! যায় যে আমরা এখনও এ বিষয়ে কখনও শুদ্ধতাবে 
কখনও মিশ্রভাবে প্রাচীন সঙ্গীততন্ই অনুসরণ করি যেছেতু, আরোহ-অবরোহে, বাদী- 
সংবাদীতে, আস্থায়ী-অন্তরায় এবং মচ্ছনায় কোন হেরফের এখন পর্যন্তও হয়নি, 
সঙ্গীত সপ্থন্ধে প্রায় শতখানেক প্রাচীন গ্রন্থের নাম করা যায | সুব শাধনে যে 'সা-রে-গা- 
মা-পা-ধা-নি-সা' পরার সবব্র ব্যবঙ্গত হয় 'তাও প্রাচীন | ঘড়ুজ বা (বা সড়জ)-খাষভ- 
গ্রান্মার মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত নিখাদ (বা নিষাদ) স্বনপ্রাম নামে উল্লিখিত সপ্তস্গুবই বটে। 


নৃত্য সন্বন্ধও প্রাচীন পদ্ধতি বিস্তুতভাবে আছে। তাণ্ডব এবং লাপদারূপে 
স্বলত বিভক্ত দ্বিবিধ নৃত্যেত্র মধো তাগডবেব ভেদ দৃ"টি পেবলি এবং বহুরূপ। 
আর, লাগোরও ছরিত এবং যৌবত বা মধুব নামে দ.টি প্রকাব নিরূপিত হয়েছে। 
প্রাচীন এই “ছরিত'ই মহাকবি কালিদাঁদের কালেই “ছলিত' হয়েছির । মালবিকা- 
গ্রিমিব্র নাটকে মালবিকার নৃত্যকে ছলিতক বলা হয়েছে। ইহার নিয়ম-কানুন 
আলোচনা করলে পরিক্ষাব নৃতা কলার তৎকালীন চিন্তাধারা প্রশংসাই পাবে : তাল 
সম্বন্ধেও সঠিক বোল নিরূপণমূলক তালমন্থ্ে রপাযণেৰ দীর্ঘ পদ্ধতি আছে। এ 
সম্বন্ধে শিক্ষণীয় গ্রন্থনাভি গেই সুপ্রাচীন কালথেকেই এতদেশে অন্শীলিত হয়ে 
আপছে। উল্লিখিত সঙগীতদর্পণে যে প্রচলন-স্থানের একটি তালিকা পবিবেশিত 
হয়েছে তার মধ্যেও 'বঙ্গ' নাম লক্ষণীয়। তালিকাটি এই__ 
অঙ-বঙ্গ-কলিজ-তেলঙ্-ভূলিঙ-ছাবঙ্গ-স্ুবঙ্গ-যপলঙ্গ-খেলজ্গ-শীবীর-কীর-কাশ্বীর- 
মাতীব-নাহীর-সিস্ু-জালদ্ধর-মগ-মগধ-নিষধ-মলয-হীহয-গজাহ্‌য়-মালব-জালব-মবূ- 
মুন চোন-উৎকপ-কৃত্তব-সিংহল-হবিকেল-কেরল-কে।শল-মললি বাল-মল্ল-ভন্ল -সৌবি- 
দল্ল-বাত-কিঞ্জাত-গুজরাত-গুপ্তর-কালঞ্জ ন-গৌড়-দ্রবিড়-উঁড্রা ্র্বেদী-কাক্কী-পাঞ্চাল- 
সৌনাষ্-শবর-লৌহাবব-খশ-কীকশ-বকপ-কামরূপ-হরিগর্ভ-বিদ্ভ-দর্ণট-বাট-কীকট- 
দেবেঙ্গ ন ট্গন-নাট-ভোট-কবাট-করহাট-কণ্াট-কস্তিক-শাবন্তিক-কনকাব্জ-কান্য- 
কুব্জ-ভোজ-কান্বোজ-তোজ-তুখাব-বিছান-বলীহাব-রাজগেহ-বিদেহ-বাতলী ক-চঙঞ্ঃ- 
রীক-ত্রিগর্ত-আনর্ত প্রভৃতি দেশে রাগ-রাগিণী প্রচলিত আছে । 
সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি সাহিতোর অনুশীলনের মবাদিয়ে তৌগোলিক এবং অন্যান্য অনেক 
বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান যথে্ট সংপ্রদারিতও হতে পারে। সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় 
এ বিঘয়ে অন্শীলন বাাপক ক্ষেত্রেই হওয়া সজত। 
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সে প্রয়োজনেও, অঙসমথিত বা অতিরিক্ত পুবাণ বলে কতিপর পুরাণ আছে 
যেগুলো সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হর নি। অব্যাত্মভাগবত, একাম্রপূরাণ, 
কেদারকল্প, কালাগ্রি, জৈমিনীভাগবত, দেবীভাগবত, বর্মপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, 
নীলমতপুরাণ, পবানন্দপূবাণ, বিখ্যাদপুবাণ, মহাভাগবতপুবাঁণ, দেবীপুরাণ, বাশি- 
ষ্োপপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ আখ্যায় প্রচারিত হয়ে আছে। অনেকেই খবব রাখে না 
যে ওগুলো আর্ধধাপ্রাব প্রকৃত পুনাণ মছে। পরে উল্লিখন্ত বল্লাল গেনদেবের 
'দানসাগর, প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার অনেক অঙ্গনের দৃষ্টান্তেব পরিপ্রেক্গায় এগুলে। 
বিবেচ্যে | 'সংস্কৃত-প্রাকুত-অবহট্ঠ-সাহিভ্যের ইতিবৃত্ত বিষয়ক আলোচনায় এগুলো 
স্বানপেতে পারে বটে কিন্ত উল্লিখিত ধর্সীয় প্রধান অপ্রধান ব৷ প্রাথমিক পরবতী 
ধারা ধরেই আলোচনা কর। হয়েছে। প্রকৃত পুরাণের পংক্তিতে ভাই এগুলো 
দেয় যায় নি। 

সংহিতাৰ শ্রেণীতে ও কপিলসংহিতা, গর্ভগংহিতা, খুক্ষদংহিত।, বশিষ্টসংহিতা, 
বামদেবনংহিতা, শৌভরিসংচিতা। প্রভৃতি অসযণিত সংহিতাই বটে। তবে, এগুলো 
সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গ । সাহিত্য যদি পুখি-পৃস্তকেব বাইবেও খাকতে পাবে 
যেমন, শিলালেখ ভাম্ন পই, মুদ্রা প্রভৃভিব আকাবে প্রাপ্ত প্রাচীন অগশিত লেখ-মব্যে 
লক্ষ্য করার যায তখাপি, প্রাচীন গ্র্থেব বানাটিই মাপ্র এখানে আলোচিত । এটাই 
প্রাচীন সংস্কৃতির উপস্থাপনে প্রধান । 

আমাদের ভাষা বাংলা যার সর্বাধিক নির্ভব সংস্কৃত ভাষার উপব। প্রাকৃত 
ভাষা বহুবিধ নামে-ভেদে সংস্কৃত ভাঘাব পাশাপাশি অতিপৃবাতন কালথেকে চলে 
এসে বাংলা ভাষার উতপর্ভিব এবং সর্বজননী প্রসারেব চাপে এদেশে একেবারে 
অন্তন্িত হয়েছে । এমনটা যে হবে বা হতে পাবে তা কাবামীমাংসাঁকাব রাজ- 
শেখর খুঘটীয় অই্ম শতাব্দীতে বা তাবচেয়েও আগে বলেছিলেন তাঁর কাব্য- 
মীমাংসায়। তিনি লিখেছেন ১ _ 

'বাবানসী হতে পবেব দিকের মগধ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী সংস্কৃত ভামাব 

পড়াশুনার বেশ দক্ষ কিন্ত প্রাকৃত ভাষার প্রাতি তাদের কু“ঠা প্রকট। এসঘ্বন্ধে 

আমি আপনাকে জানাতে চাই-_রাজন, নিজেদের যোগ্যতা খাকা সত্তেও 
'_ একান্ত ইচ্ছা করেই গৌড়ীয়গণ প্রাকৃততাষা বর্জন করবে এবং গে অঞ্চলে 
৷ নতুন ভাষার সমষ্টি হবে ।' 


১. পঠস্তি সংস্কতং সৃষ্ট কৃষ্টা প্রাকৃতবাচি চ। বাঁবানপীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন[গধাদয়ঃ || 
ঘাজন্‌ বিজ্ঞাপয়াসি ত্বাং সাধিকারজিহাশয়া। গৌরসভ্যাজতু বা গাথামন্। বাস্তব সরস্বতী || 
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আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ইংরেজ-জার্মান-ফরাসী-ইটালীয়-আমেরিকান প্রভৃতি বহু 
বিদ্বংসমাজ প্রচুর অনুশীলন করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য যাই থাক, গবেষণার লক্ষ্য 
যা-ই হোক, পদ্ধতিগত বিশ্বেষণে তারাই পুবোধা | তাদের পরিচায়িত পখে এ 
উপমহাদেশেরও অনেকে প্রাচীন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে ইতিহাপের পরিধির 
সম্প্রসাবণে অনেকটা কৃতকার্ধও হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এ স্থঞ্চে অবশ্য অনুসরণীয় 
পন্থা সন্ব্ধে ডঃ গস্তব অবাঠি লিখেছেন _ 
0৮10 10 019. 171990191999 8170 069) 10 [79 01000515/010117953 ঞোঁ, 
119 11151011081 178191181, 21 117019011 111910112 1015 109 00170110811 
017) 1119 109016-00 00 179৬/ 08015 1 ৬৬110) 00 0015019. 1119 17999910193 
779 1991৫ 01 ৪ 50191711110 11151011017 159 01111001111) 15011, 00 1 13 11909 
৪011 10019 950$ 1 2 5010181 15 817১1005 10 17819 011011791 19988101195 
810 910119-011 101 1111501 ৪ 179৬/ 0801) 11 1101017 11510, 89, |) 
৪৫010101710 0119 00911110900155 19 17051 108 ৪ 11701151 10035935170 
50109 10704518009 01 019 18170101709 01 116 10901019 11710 ৮1059 10351 
119 15 17000111100 .১ 


এ অনুসারে, সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্য অনুশীলন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য, 
যদি অতীত সংস্কৃতি বিষয়েই শুধু নয়, আধুনিক ইতিহাগেব মধ্যে প্রীপ্য উ্বান- 
পতন বিষয়ে এবং বর্তমান ভৌগোলিক বিষয়েব প্রাচীন পরিচিতি বিঘর়ে'ও আমন। 
কিছু জানতে চাই! সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক পবিসরে ইতিহাস এবং খএতিহাসিক 
তথ্য নিহিত আছে সর্বাধিক। পরবতী গুরুত্বের ধাবক-বাহক হচ্ছে প্রাকৃত-পালি, 
তার পরে অবহট্ঠের স্থান। এ সম্বন্ধে ডহ 'বুলাব' এর প্রচেষ্টার বিঘর সি. এইচ. 
টনি (০ 171. 78/19) যালিখেছেন তা অবশ্য জ্ঞাতব্য-_ 
£111910181028170112 01112118111 [019161410705 /১0219 ] 10910170910 ৪ 01893 
01 001110095111015, 189 ৪১151917089 0 ৬11০1 0093, 10 0311911 ৪১৫917%, 
01011711718 9009 0 1018 161010801। 189049111 01190190 8091179? 591791011 
11091910019, 0700 ৬1079 5117019 9১6090001 0 119 1991319181701111, 
[1913 15 10 09 0170 1 1170 ৬011২ 11911111009 11019 0 1115021. 
[0 197709৬9 015 191010501 ৬৬৪৪ 019) 1191)70 85101180011) 0 09 1319 
11017811। 17101095501 01101. 12101955017 0011, 11) 1179 11191951110 ০01. 
11181 0 30119, ৬/11011 19 ৬৮019 0079 01017011995 091 1700 -/11$- 
0191) 10111010010, 0010195 ি0ো। ৪ 1909 0 9011917৪  ৪৫0193390 10 


১৪119 0101781 |17118101191705 01 11018. 0. 2, 


[ একত্রিশ ] 


[30109169 11 18779 ++001 219 8 11109 10817110 119 895 ১10) ০] 
1010101 08 09 11101879 170 11510171081 11981019, | 01৩ 139 20 9213, 
19 9111/ ৬০|1।1009 ৬/0113 1199 10931) 01500৬91790, 91181180110 গিট) 
90101105 00119110010 ৬৬] 1019 9৬915 ৬1101) 119১ 0165011109. 191 
01 119]. | 118৬৪ 041500৬0190 11/99115 ৬12, ৬/।/1812718094908118, 38. 
08৪10, 7101)11919010৬1198 910 1611016201710001. | াা। 0171 019 19801: 01 
[1018 11181) 2 00091 71019 1015 0১৬70 10 1010095501 80101915 9১৮11010175 
0198 50 11817 01 07959 01101810193, 11150011031 [099779 8170 17191011081 
701817095 199 099) 20190. | ৬/৪9 1115 90009501011 0181 | 11709110001€ 
09. 1095911 11919180101, 870 1 ৬৬।| 05 9%909111 10 01 019, ৬410 
19195 118 10001910 1990 17 17005, 11181. ৬/11017001 1715 23315171709 
810 97008119091719171, | ৬/০০এ 17991 199 10991) 91019 10 50855 019 
1911৬ 10301৬48010 1700 11011.৮২ 


1... 11 800981 0) 9 [01009901105 01 1179 /১512010 5090191/ 01 
581091, 101 1৬19101, 1900, 0. 70 81701, 08 1/811917910- 
09 0119/9 1181810179580 92111, 1 /5, 18910010110 ৪ 15. 1781191 
7817810915021109, 0/ 5917011815919 10101, 01৬170%817 80000 
07817810918, 1010 01 08009, ৮10 50400090090 119 1911191, 
৬1019191018 117 1080-২ 


প্রাচীন পাণুলিপি থ্রস্থের গুরুত্ব এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক। হাতে লিখে বই পু'খি 
প্রণয়ন এবং অনুলিপির মাধ্যমে প্রসার-প্রচারের উপর নির্ভর করেই এতদঞ্চলের 
লেখা-পড়া, চিব প্রাচীনকাল চলেছে । হুগলীর মিশনারী সাছেবরাই এদেশে-অর্থাৎ 
এ উপমহাদেশে মুদ্রাযন্তরে প্রবর্তন করেছিলেন ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে মাত্র। তার পূর্ব 
পর্ন্ত একটানা কয়েক হাজার বছর ছিল কেবল সেই হাতে লেখার কাল। তাতে 
যত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, অনুলিপি পরম্পরায় বিস্তারিত হয়েছে ছড়িয়েছে,যা থেকে 
বিপুল অংশ ইংলগ্ডে, জার্মানে, ফ্রান্সে, ইটালীতে, এমেরিকায় এবং আরও বহু 
দুর বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরেও যা কিছু রয়ে গিয়েছে তার সবকিছু এখন পর্যন্ত 
মুদ্রিত হয়নি। ন্যায়-দরশশন প্রভৃতির অসংখ্য আকড় টীকা ভাষ্যাদি সমেত হাজার 
হাজার পাগুলিপি এখনও কেবল পাওুলিপি হয়েই কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন 
রকমে আত্মরক্ষা করে আছে। বাংলাদেশ-নেপাল-ভারতের মোট পাঁচ শতেরও 
বেশী প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে অধিকাংশ প্রাচীন পাগুলিপি জমা 


২. ছি0া 019 13181800 0 119 6179. 08179181101 01 10780911018 017081)81)1 ১/ 
১1৬10100708 /১081৪. 0001181190 0৬ 1119 /5518110 0 01691/. ০8100412. 1899, 


[| বত্রিশ ] 


আছে । অর্থের অভাবে, সময়ের অভাবে, যোগ্যতাঁর অভাবে, উপবোগিতাবোধের 
অভাবে, সে সবের অনেক স্থানেই এখন পর্যন্ত বইগুলোর সংক্ষিপ্ততম পরিচিতি 
পর্যস্ত করা হয় নি। তবৃও, দেশে-বিদেশে এমন অমেক 05950113045 ০৪1919909 
তৈবী হয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে বহু গ্রন্থেব হদিশ করা চলে। 7179 1710121% 01 
11019 01709 117 1017001, ৪170 /১31810 59019 06 1397081 (0810109). 70৪। 
/518110 500190৬, 101700 ৪10 801709, 9879161 0011909 11018, ০8100108, 
11170 (071/9131%. 8917918$, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত কাটালগ" এর অনুসরণ 
করে প্রাচীন পাগুলিপির তখ্য নির্ণয় করাও কঠিন ব্যাপাব। খ্যাতনামা সংস্কৃতবিৎ 
জার্মীন পণ্ডিত খিয়োডর অক্রেক্ট এব ০0৪19100945 095199০141) সংস্কৃত প্রাচীন 
পাগুলিপি বিষরে এক অপামানা আকড় গ্রন্থ। তার ১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ডে বা 
অংশে নির্দেশিত ক্যাটালগগুলোর একটি সমন্সিত তালিকা ইংরেজী বণানুক্রমে 
সাজিষে অত্র ইতিবৃত্তেব শেষে দিয়ে দেয়। হল। তাঁর সে গ্রন্থ 39৬ ০81910903 
081810001। নামে পরিখদ্ধিত আকাবে ভাবতে পুনধুদিত হচ্ছে কিন্তু উভয়ই 
দঙভল। সেকাবণে অনায়াসে ত'মবেকার মুল কাশালগ গুলোর (পবিবদ্ধিত সংক্ষবণে 
নতুন যোজনা বাদে) সদব্যবহাবেব স্যোগ করে দেয়৷ প্রয়োভনীয় মনে হয়। 
কারণ, উক্ত "মূল গ্রন্থে গ্রন্থ এবং গ্রশ্বকারের নাম নাগবী অক্ষরে, আন, পরিবদ্ধিত 
সংস্করণেও তা-ই । অথচ, এ ইতিবৃত্তে যেমন বাংলা অক্ষরে যাবশীর গ্রন্থের উল্লেখ 
করা হয়েছি, তেমন তংশৌকর্ষার্থে এ তালিকা, হয়তো, বেশী কাজে লাগবে। 
'সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি' এর নাগরী বর্ণমালার সম্পক মজ্জাগত। দক্ষিণী এবং উত্তরী 
লিপিভঙ্গীতে তাতে কিছু পার্থক্য খাকলেও তা অকিঞ্চিৎকর। বাংলা অক্ষরের 
সাহায্যে, কেবল দু-চারাটি বিশেষ ব্বনিব ক্েত্র বাদে, উহা সমানভাবে লেখা চলে 
এবং এদেশের নাগরী অক্ষর ও সংস্থৃত-প্রাব্‌ত-পালির পঠন-পাঠনের যে দশ।, 
তাতে বাংলা অক্ষরের সাহাব্যে না লিখিত হলে চলেই শা-মনে হর। 


গ্রন্থ প্রণরন করা, মনে হয়, যেন নৈতিক কর্তব্য | সহায়-সম্পদে, প্রভাব- 
প্রতিপত্তিতে অসাবারণ হয়েও এ নৈতিক দায়িত্ব অনেকেই পালন করৈছেন। 
শাতিবাহন, হর্যবদ্ধন,. ভোজরাজ, বল্পলসেন, ভূলোকমল সোমেশবরদেব, হেমাদ্রি, 
চণ্ডেশবর ঠন্তুর, বিশ্বনাথ, হলায়ুধ, বাঁদাস প্রভৃতির গ্রস্থগুলো আমাদের পখনিদেশক 
অবলম্বন। দৃব বিদেশের প্রাচ্যভাষা-নিষাত সুধীবন্দের নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্মবণীয়। তারা আমাদের অতীত এতিহ্যের দিকে সারাবিশ্বের দৃষ্টি 
আকর্ধণ করেছেন। এদের সংখ্যাও এত বেশী যে অল্পে নাম করে তুলে ধরা 
চলে না। তাদের মহৎ অবদানই আমাদের প্রেরণার উৎস। আঁদের সকলের প্রতি 
সমান শদ্ধা-আনুগত্য নিবেদন করে বাঙালীর সাংস্কতিক বিকাশের ব্রমধারার 


[ তেত্রিশ ] 


পরিপ্রেক্ষায় “সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ শাহিত্যের ইতিবৃত্ত” বিষয়ক এ ক্ষদ্র পুস্তক 
প্রণয়নের কাজে হাতদিয়েছিলাম কিন্তু প্রয়োজনীয় বই-পুথির অভাব যেমন সাব- 
লীলতায় বাঁধা তেমন পারিপাশ্িকতাঁর যধ্যেও স্বতগ্্-স্বাধীন বিচরণে প্রতিবন্ধকতা 
অনুপেক্ষণীয় | এ অবস্থায় যাঁদের কাছথেকে উৎসাহ পেয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি 
এবং যাঁরা অবলক্বন গ্রশ্থ-সংগ্রহে শৌকর্ করেছেন তাঁদে মধ্যে - বরিশাল জুপ্রীম 
কোর্টের (হাইকোর্ট ডিঃ) এডভোকেট ম:ঃ আবদল মালেক মৃণ্সী, ডাঃ এস.সি. 
রায়, ফাঁদার আত্ুবো স্পেজিয়ালে, মূ$ শাহজাহান মিয়া (আমার ভূতপূরৰ সহকমী) 
প্রমখ বন্ধুবর্গ প্রধান। 'এ বা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থ সংগ্রহ এবং শত শত গ্রন্থের 
ব্যবহারের সৌকর্ধ সাধন করে আমাব জোঠ্পুত্র শ্রীমান রতন, মধ্যম পূত্র শ্রীমান 
মাণিক, কনিষ্ঠপূত্র শ্রীমান হীরেণ, পূত্রপ্রতিম শ্রীমান নিখিল চাটাজী, মধ্যম শ্যালক 
শ্রীমান ব্ধীন চক্রবর্তী এবং জামাতা শ্রীমান তপন চাঁটাজশী আমার অনেক ক্লেশের 
লাঘব করেছে, এদেরে করি আশীবাদ-- সাংস্কৃতিক অবদানে এরা বিশেষ ভূমিকা 
গ্রহ্থণে সম হোক । গ্রন্থ মুদ্রণপ্রকাশনা বর্তমানে বডই কঠিন হয়েছে । 


আমার অনুবোধে বাংলা একাডেমী-কর্তৃপক্ষ মুদ্রণের ব্যবস্থা কবে আমাকে 
বতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রণয়নের পব প্রকাশনা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সহায়ত যাৰ অভ্তাবে প্রণেতা ক্ষোভ না থেকে পারে না । উল্লিখিত মুহম্মদ শাহ- 
জাহান মিয়া তান “পাগুলিপিপাঠসনীক্ষা” নামক গ্র্গে মতপ্রণীত গ্রচ্থবিবরণী' গুলোর 
একাটি তালিকা শেষ অংশে প্রকাশ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাগুলিপি শাখায় 
গরবেষণাসহকাবীৰপে কাজ কবান কালে (১৯৭৬-৮৪ খুঃ) ওগুলো লিখেছি । এ 
গ্রন্থবিবরণী' নামেই বিবৃতিমূলক গ্রন্থপঞ্ধীব মোট ১৫ খণ্ড বই সেখানে মুদ্রণ প্রতীক্ষ 
রয়েছে । বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দি-প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার প্রায় 5090০ গ্রন্থের বিবৃতিমূলক 
নিবন্ধন উক্ত খণ্ডগুলোয় বিদ্যমান বাংলা লিপির ব্যবছাবে বাংল। ভাষায় বিবৃতিমূলক 
্শ্থতালিকা কেবল বাংলাভাষার পাওুলিপির থাকলেও সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার 
পাগুলাপির অনা কোথাও নেই। প্রণেতা আমি হলেও সে সবের মালিক ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় । তথাপি ভাবি--বাঞ্ধক্যে অবপরপ্রাপ্ত জীবনে তার প্রকাশ দেখে 
যেতে পারব কি? 


আমর বঙ্গীয় স্তুপ্রাচীন জাতি। এতরেয় আবণ্যকের ছিতীয় আরণ্যকে প্রথমা- 
ধ্যায়ে যে_ “প্রজা হ তিঘ্বো অত্যারমীয়রিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজান্তিস্বো 
অভ্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদা21”---পংক্তিটি আছে তার প্রসঙ্গ 
প্রভৃতির অনুশীলনে” প্রিফার প্রতিপন্ন হয়. যে_-প্রথম আরণাকে উপস্থাপিত সনাতন 


আর্ধাচারেব পদ্থা আীতিক্রম করে বঙ্গীয়রা, মগবীয়রা (বগধ পদটি সগধ অর্থেই 


[ চৌনব্রিশ ] 


প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব। শাঙ্খ্যায়ন আরণাকের ৭ম অধ্যায়ের ১৩শ অনুচ্েদে পবিচ্ষার 
'মগধ, শব্দের প্রয়োগ আছে।১) এবং চেরপাদগণ বেড়িয়ে গিয়েছিল অর্থেই প্রয়োগ 
কর] হয়েছে। বৌধায়নের বর্মসূত্রেও (১/২/১৩-১৪ স্‌.) বঙ্গের উল্লেখ আছে। 
সুতরাং অতি প্রাচীন পর্বপুকষদের সংস্কাতিব বিকাশ-বিবর্তন অন্তত, সেই আরণ্যকের 
কাল থেকে চলে এসেছে। খতিয়ে দেখতে গেলে অতীতের গভীরে অবতরণ করতে 
হবে| সংস্কতি বা শিক্ষা-দীক্ষা কেবল পড়াশুনার মাধ্যমে গড়ে ওঠেনা বটে 

পারিপাশ্বিকতা অন্ধাবন কবতেও অবলম্বন গুলো অবশ্যই যাচাই করতে হয়। 
নিরবলগ্ঘন শিক্ষা হর লা, সংস্কৃতি হয় মা। আব্ম-পরিচির মধ্যেই থাকে মৌলিক 
স্বরূপ! তাঁর প্রকাশভলী নানাভাবে-ভাঘায়-সঙ্ঞায় হতে পারে এবং হয়ে চলছেও। 
গোড়ার তত্ব জানা না খাকলে বর্তমান আকার-প্রকার সব তথ্য দিতে পারেনা। 
যেমন,-- আমাদের পদবী এখন সমাজদার। এটার সাহায্যে না জানা যায় আমাদের 
শ্রেণীরূপ, না বুঝা যার তার কোন মর্ম । একটি তৎসম বাংল! পদে ফার্সী প্রত্যয় 
বা পদাংশ যোগ করে (সমাজ+দার) গঠিত এ পদবী যে ফাসী-প্রভাবকালীন তা 
শব্দতত্তর মধ্য দিয়েই বুঝা বায় অথচ আমাদের সনাতন অর্ধ শ্রেণীগত পরিচিতি 
এই যে--সামবেদীয় কৌথুমী শাখার বাৎস্যগোত্রের রাটীয় শ্রোত্রিয় বাদ্দণ আমরা। 
পূর্বে পদবী ছিল ভট্ট, যা বঙ্গদেশের বিশেষ প্রথামূলে হয়েছিল ভট্টাচাধ। আমা- 
অপেক্ষা উত্বতন ১১শ তম পুরুষ হরিদাসও ভট্টাচা পদবীতে প্রখিত ছিলেন। 
আরও পূর্ধেকাৰ পিপ্পলা গ্রামীর (পিপ্পলাই গঞ্জ) পরিচিতি নিয়েই তিনি 
'ফুল্লশ্রী' গ্রামে স্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র হরিরাম এবং পৌত্র রামজয়, রাজানুগ্রহ 
জ্ঞাপক 'সমাজদার' খেতাব ব্যবহার করে “চেনা বামূনের পৈতার দরকাব হয় না'- 
প্রবাদের প্রেক্ষিতে কোন অন্ুবিধা তো নর-ই, ববং সামাজিক সুবিধা ভোগ করে- 
ছেন মেনে নিলেও এটা এক প্রকার বিবতন--অস্বীকার করার উপায় নেই। 
রাজনৈতিক পরিবর্তনের খাত বরে এরকম বহু বিবর্তন ঘটেছে সংস্কৃতিতেও, অনু- 
স্থান থাকলে, মুলসূত্রের সহিত সম্পর্ক ছিড়ে যায না। কুলজী প্রসঙ্গ এ ইতিবৃত্তে 
আলোচনা করি নি। সেটা আর এক সাহিত্যের ধারা । তা সংস্কৃতে এবং বাংলায় 
দূ প্রকার পাওয়া যায়। “ঘটক পঞ্জী' যদিও ঠিক কূলজী নহে তথাপি প্রায় সমপক্তিভাজই- 
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বটে। বাল্মীকির বামায়খে আদিকাণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে অযোধ্যাপৃবীর বর্ধন! প্রসজে 
পাওয়া যায় যে--মাগধ শ্রেণীর একদল বান্ষণ কলজী সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত 
ছিল। এ প্রথাও নৈদিক কালেরই | লাম-লক্ষাণাঁদির বিবাহ সভায় দশরথের এবং 
জনকের বংশাবলী আলোচনার কখাও আছে (রা, আঁ. কা, ৭০-৭১ অধ্যায়)। 
এ সমস্ত কাবণে সংস্কৃভিন প্রধান অবলম্বন শিক্ষণীয় গ্রন্থ তার কাল-চিহ্নিত উথ্িষ্তি- 
বিস্তৃতির আলোচনা করতে গিয়েই সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহইঠের কথা এসে পড়েছে। 

অশোক-অনশীপনেব কালানুক্রমিক সম্পাদনা অনেক হয়েছে । পাঠোদ্ধার, অর্থ 
নিরারণমূলক আলোচনার মতভেদ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যার! জেনারেল কানিংহা 
বা বলেছেন (১৮৭৭ খঃ)১ তাব সাথে পুরাপরি একমত হতে পারেন নি ফরাসি 
পণ্ডিত ই. সিনাগি। তিনি যে সিদ্ধান্ত কবেছেন (১৮৮১-১৮৮৮ খুং)২, তাও 
সর্বাংশে স্বীকৃত হয় নি চারুচন্দ্র বস্থু ও ললিত ষোহন করেব “অশোক অনুশাসনে 
(১৯১৫ খুঃ) যদিও তাতে কানিংহামের গবেষণার পদাঙ্ক অন্স্থত হয়েছে। 
দেবদত্ত রামকুৰঃ ভাগডাবকর ও স্রাবেন্দ্রনাখ মজমদার কতৃক অম্পাদিত অশোকানু- 
শাসন (১৯২০ খুঃ), গৌবীশঙ্কর হীবাচাদ ওঝা 'ও শ্যামস্ুন্দব দাসের যুগ্ম 
সম্পাদনায় হিন্দিতে “অশোককী ধমলিপিয়" (১৯২৩ খু); এ.সি. উলনারের 
50168 79৮ 870 0193591/. ১৯২৪ বৃ; এবং ই. হন্ুঝ প্রণীত 17501100075 ০01 
£5019- প্রভৃতি একটার পর আর একটা করে বেরিরে চলছে এবং গবেষণার 
কিঞিৎ ফলবৈষম্যও প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষামলক আলোচনাই 
ঁতিহাসিক নতুন বিষয়ে সন্তাব্য। আমার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত তথানসন্ধিৎসায় যদি 
কোণ প্রকাব উপযোগী বিবেচিত হয়, তবে পবিশ্রম সার্থক বিবেচিত হবে। 
এ গ্রন্থের পরিবদ্ধিত সংস্করণের প্রকাশনারও আশ! রাখি । সে ব্যাপারে যে কোন 
সহৃদয় তথ্যানূসারী নির্দেশ কাম্য। 


২৮/৯/১৯৬ খু ইতি 
ঝাউতল। ২য় গলি বিনীত 
বরিশাল, গ্রন্থকার 
বাংলাদেশ | 
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বাংলাদেশ চিরন্তন ভৌগোলিক স্থান 


“বাংলাদেশ” শব্দ দ্বারা এখন আমর! বে স্বাধীন-সাবভৌম রাট্রাটর নির্দেশ করি, 
তা” রাজনৈতিকভাঁবে গঠিত একাপ্ত একটি আধুনিক রা । ইংরেজশাপন-আমলের 
বাংলাদেশ আঁখাধ আখায়িত ভূখণ্ডেব এক অংখে, স্বাধীন সার্বভৌম হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছে আমাদের এই বাংবাদেশ। বাছনৈতিক বাপাদশে বাংলাদেশ 
শব্দটি, উল্লিখিত সাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রটির একক নাম তাতে কোন পন্দে5 নেই, 
কিন্ত রাজনৈতিক ব্যপদেশ ছাঁড়া, ভৌগোলিক ব্যপদেণেও, এই শব্দটি-ই দীধকাল 
ধরে বাবহৃত হয়ে আসছে: সেই বাবহার, অবশ্যই ব্যাপক অর্থে _মানতে হবে। 
রাজনৈতিক ব্যবহারে এ শব্দটি যতাটকু ভূখণ্ডের নির্দেশে পর্যাপ্ত. তৌগাঁলিক বাবছারে 
ঘেটি অনেক ব্যাপক তূর্ঘগুকেই বুঝায় । ব্যবহার্ধ শব্দই বাবছা"রর মধ্যদিয় বিবর্তন 
ধারায় পড়ে বিবতিত হয়। 'বাংলাদেশ' শব্দের প্রথম অংশটি ('বাংলা') গেতাবে 
বিবতিত হয়েছে। বিবাতিত হয়েও, সাধারণত, বিবর্তন-পূৰ অর্থেই প্রযক্ত হয় শব্দ- 
গুলো 'বাংলা' শব্দটির বিবতন-পূর্ব রূপ হচ্ছে বঙ্গ। ওটিই বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গলা, 
বাঙ্গালা__ প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণের মধ্যদিয়ে বিবতিত হতে হতে বাঙ্গলা-» 
বাঙলা-»বাংল। আকারে এসে পর্যবসিত হায়ছে। সুতরাং খণ্ডিত বাংলার যে অংশে 
স্বাধীন সাবতৌয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, রাষ্টিক আর্থ 'বাংলাদেশ' শব্দে সেটিকে 
বৃঝালেও, তৌগোলিক অর্থে বুঝাবে অনেক ব্যাপক বঙদেশকে | তা' ছাড়া, 
সাংস্কৃতিক বাংলা, হয়াতে৷ ভৌগোলিক বাংলার চেয়েও অনেক ব্যাপক পরিধি গ্রহণ 
করতে পারে। সংস্কৃতিটা ভৌগোলিক বাংলার বা বঙ্গের আওতাগত হয়েই স্বাতন্া 
নিয়ে গড়ে উঠেছিল বলে, সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচনায় তৌগোলিক অর্থেরই 
প্রাধান্য থাক উচিত। ভৌগোলিক অর্ধে--বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বাঙ্গালাদেশ, বঙ্গাল, বঙ্গাল- 
দেশ, 8910818, 8919৩| এবং বাংলা! _-সব ক'টিই পর্যায় শব্দরূপে বছুকলি ধরে ব্যবহৃত 
হয়ে আমছে। ইতিহাসে এগুলোর যে কোন একটি শব্দই দেই ব্যাপক বাংলাদেশ 
ব। সমগ্র বঙ্গদেশ অর্থে বাবহৃত হতে পারে । বিশেষত, সাংস্কৃতিক ইত্হামে তা 
একান্তপক্ষেই সঙ্গত। যেহেতু, সংস্কৃতিটা গড়ে উঠেছিল সমগ্র বঙ্গদেশকে-ব্যাপ্ত 
করে। 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বঙ্গ ব৷ বঙ্গদেশ যথার্থই একটি স্প্রাচীন ভূস্থলী।১ কত প্রাচীন ভা নিদিষ্ট 
করে বল! সম্ভব নয় এবং আমাদের পরিচিত কোন সীমিতকালের পরিমাপে নিয় 
করাও চলে না। 

টোলে সংস্কৃত পড়ার কালে একটি শ্বোক শুনেছিলাম, যার অর্থ-_“এখন 
যেখানে হিমালয় পৰতমালা অবস্থিত, সেখানে অতিপ্রাচীনকালে, প্রাচ্য-প্রতীচ্য 
উভয় জমুদ্র সংযোগী, মকরকন্তীরাদির আবাস বিশাল সমুদ্র বিরাজমান ছিল।” ২ 
শ্বোকাট কোথাকার, তার সঠিক হদিস দেয়া সম্ভব না। শুনেছি ওটি নাকি 
মহাভারতের শ্বোক। দে যা-ই হোক না কেন, শ্োকটি যে সতর্ক তাতে 
সন্দেহ নেই | বতমানকালের বিজ্ঞানীদের অনেকে হিনালয়ের অনেক তুঙ্গশিখরেও 
প্রস্তরীভূত সমুদ্রতলজাত শৈবাল প্রভৃতি দেখে যখাখই বিশ্বাপ করেছেন যে, 
হিমালয় পর্বতমালা সমুদ্রগর্ভথেকে উথ্থিত হয়েছে । হিমালয়াথেকে দক্ষিণাভিমুখী 
ভূ-ভাঁগ ক্রমাবনত। ভূগভস্থ আগেয় উৎক্ষেপজনিত সে মহাতয়ঙ্কর ঘটনার হয়তো, 
এখনে৷ পরোক্ষ সাক্ষ্য মিলে বাঁয় ললিমাটির তত্র, যে মাটি হিমালয়কে কেন 
করে উত্তরে এবং দক্ষিণে বছদ্র পর্যন্ত ক্রমনিমু হয়ে ঢালু হয়ে আছে। হিমালরের 
উ্থানকালেই, বোধ হয়, ভূগর্ভোখিভ গলিত নানা ধাতব স্মোত দূ পাশে গড়িয়ে 
গিয়েছিল এবং কালে কালে তা অমন মাটিতে পরিণত হয়েছে। প্রবাদরূপে 
শত ওই শ্রোকের মূল্য যা-ই থাক না কেন, বঙ্গদেশেব প্রাচীন অংশ থেকে 
হিমালয়-অবধি ভূভাগের ক্রমিকোচচ গঠশ-বৈচিত্র্য হিমালয়ের সহিত বূগপৎ 
আবিতাবের দুষ্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে কিনা-_সে প্রশ এড়িয়ে যাওয়া যারন|। 


ভূ-গোলকের অভান্তরস্থিত অতিমাত্রার ভাঁপের ধীর বিকিরণমূলক চাপ-বৈষম্যের 
ফলে. ভূত্বকের আকঞ্চন-প্রসারণ-জাত সেই দূর অতীতের ভুখণ্ডোপত্তিব প্রতিভোখিত 
অস্পষ্ট ধারণার আলোকে, যে ভূস্বলীর উৎপতি-বিষয়ে স্তুপ্রাচীনত্ব বোধগম্য, 
ভারতবধ্ধের মূল ভূখণ্ডের সহিত সাথ্য স্থল-বৈশিষ্ট্য সহকাঁবে লপ্তাবস্থা, যে ধারণাকে 
আরও সুদৃঢ় করে। ভারতের সমগ্রভুভাগের সহিত ইহার ভূভাগও এক্য সূত্রেই চির 
আবদ্ধ থাকায় উৎপত্ভিতেও নিস্গের ব৷ ভূ-প্রকৃতির সমপ্রাত্বিকতা৷ অস্বীকার কর! 
যাঁয় না। ফলে, খিমালয় পর্বতমালার কুটির সাথে যুগপৎ কেবল বজ্গদেশেরই নয়, 
বরং গোট। ভারতবর্ষের স্যষ্টির যে আনুভূতিক পরিবেশন পাওয়৷ যায় একটি বিখাতি 
বাংলা গানে-_ 


১. স্থলী _ অকৃত্রম ভূভাগ। “কতিমাক্রিযয়োঃ শ্বলং স্বলী'-_-অযরকোষ | 
২. তুত্রোসীজ্চলধিঃ কশ্চিৎ প্রাচযন্প্রভীচাগো হহান,। 
মকরকম্ভীরাশসে। মত্রেদানীং হিমালয়ঃ || 


বাংলাদেশ চিরন্তন ভৌগোলিক স্বনি ৩ 


“যেদিন সুনীল জলধি হইতে, 
উঠিল জননী ভারতবর্ষ ।” ইত্যাদি, 


তারসাথে একাযত্য পোষণ, হরে দাড়ায় অতি স্বাভাবিক । সুতরাঁঃ, বাংলাদেশ শব্দের 
প্রতিপাদ্য বঙ্গ বা বঙ্গদেশের ভুমি ওই হিমালয়ের মতই সুপ্রাচীন, পৃথিবী পৃষ্ঠের 
কায়মাংগঠনিক বিবর্তন-ধারায়, নৈনগিক প্রযত্ব-বিশেষের ফলে, ভারতবর্ধের স্থষ্টির 
সাথেই যুগপৎ সংগঠিত হয়েছিল। দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের উত্তর কলের, 
দক্ষিণদিকে ক্রমাপসরণের ফলে, কিছু কিছু উত্থিত চরাঞ্চল নবগঠিত হলেও, 
তদতিরিক্ত অংশ অবশ্যই সুপ্রাচীন। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচ্য 
ধারায় সুপ্রাচীন ভূখণ্ডের সম্পর্কই সববাধিক গুরুত্ববহ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ক্রমেই 
দক্ষিণদিকে সরে যাবে, জেগে ওঠবে চর, ভূভাগ, তার ফলে দেশের আঁযতন বাড়বে, 
বাড়তি জনতার স্থান সমস্যাও সেভাবে অনেকটা মিটে যাঁবে। তাই বলে ওসব 
বাড়তি অঞ্চল কোন আলাদ। ভূস্বলী নয়। সেই সুপ্রাচীন বঙ্গভূমিরই অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ । ছোট চাড়। গাছটাই ক্রমে শাখা -প্রশাখাব বিস্তার করে মহামহীরুছে পরিণত 
হয়। যতই শাখা-প্রশাখা বাড়ক না কেন, তা" সেই মূলবৃক্ষটির-ই অবয়ব-_শবীবাংশ। 
এখানেও সমতল ভূখণ্ডের বৃদ্ধি কেবল মূল গেই সুপ্রাচীন বঙতৃস্বলীব, যা একদা 
হিমালয় পর্বতেব সাথে, গোটা ভারতবর্ধের ভূস্বলীর সাথে (অবশা, যদি বিদ্ধ্য সাতুপুরা 
আঁড়াবলী পর্বতমালা হিমালয়ের চেয়ে আগে উ্িত না হয়ে থাকে) যুগপৎ বা 
একক্ষণেই আবির্ভূত অবিচ্ছ্দ্যে অংশই বটে। 


দক্ষিণের রত্রাকব ব| সাগর, যাকে পববতীঁকালে ভৌগোলিক বিশেষ সংজ্ঞার 
আওতাগত করে উপপাগব-__ বঙ্গোপসাগর বলা হয়, তা" বাস্তবে পরম করুণাময় 
বিশু-প্ষ্টার অসামান্য আশীবাদম্বদপ। কেবল অবস্থান দ্বাব। বিশ্বের দূর-দরান্তের 
সাথে জলপথের সম্পর্কই রক্ষা করে না, কেবল মৎস্যাদি সম্পদ, বা অসংখা উপজাত- 
দ্রবোর যোগান দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তাই করে না, স্থলগঠনের 
মাধ্যমে দেশের আয়তন বদ্ধানেবও দায়-দায়িত্ব বহন করে। তা" কারোর চোখে 
পড়ুক বা না পড়ুক প্রতিনিয়ত সে কাজটি করে চলছে এ রত্বাকর সমুদ্র বঙ্গোপসাগর । 


বঙ্গ বা বচ্দেশের ভৌগোলিক অবস্বান এবং আয়তন-ভ্ঞাপক সীমানা সন্বন্ধেও 
প্রাচীন শাস্রগ্রন্থে কিছু কিছু খবর মেলে । তবে, আধ্নিক কালের ভৌগোলিক 
অবস্থান নির্ণয়ে, যেভাবে অক্ষাংশ এবং দ্রাধিমাংশের ব্যবহারে, যথাক্রমে, উত্তর-দক্ষিণ 
সীমানা এবং পূৰ্ব-পশ্চিম সীমানা, নিখুত অঙ্কিত রেখার সাহায্যও ব্যক্ত করার 
প্রচলন হয়েছে, ততটা নিধুত সীমানা, প্রাচীন শান্রগ্রস্থে দেখান যাবে না। ভিন্ন 


৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উদ্দেশ্যে প্রণীত গ্রন্থেব পরিবেশেনও ভিন্ন ধর্মী হবে। তবে, কোথায় ব৷ ভূপৃষ্টের 
কোন্খানে বঙ্গ বা বঙ্গদেশ রয়েছে, এবং মেটা কতদূর পর্যস্ত বিস্তৃত তা জানা যাবে 
সেরকম শান্তগ্র্ছ থেকে। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' পাৰতীকে ভৈরব বলেছেন -- 

“হে শিবে, দক্ষিণে রত্বাকর-- সযুদ্র খেকে শুরু কবে ব্র্গপূত্র, পর্যন্ত ভূভাগ, 
সর্বস্িদ্ধি প্রদামক 'বদদেশ', (আমা কর্তৃক) পূর্বেই তো কখিত হয়েছে ।”১ 


দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে খন্মপুত্র নদ--এই সীমানার অন্তরালেব বিস্তীর্ণ 
ভ-ভাগকে বে অতি প্রাচীন কাল থেকেই বজদেশ বল। হত তা এই ভৈরবের উক্তিতে 
পরিষ্ষাব প্রতিপন্ন হয়' ভৈরব নিজে কিন্ত দেশীর নামকরণ করেন শি, পূর্বাপর 
প্রচলিত নামটি হ্বারা দেশের নির্দেশ করে, উত্তর দক্ষিণের সীমান। ধরে অবস্বানটার 
কথা উল্লেখ কনেন্ছন এবং এই দেশটা যে মাধন-ভজনে সর্বরকম উপবুস্ত, পিদ্ধি- 
প্রদায়ক স্থান, তা-ই শুধু বলেছেন | আর, সীমান। নির্দেশেব মাধামে অনায়াসেই 
গ্রৃতিপন্ন হয় যে, ওটা কোন প্রশাসনিক কাঠামোয় সীমায়িত স্থানের উল্লেখ নয়। 
শক্তিসজমতদ্রের চেবে, শশুধত আগেকান গ্রপ্ঠ মহাভারতে ও ভারতবধের বিভিন্ন 
নদ-নদী, পর্বত-পাহাড় এবং জনপদ বা দেশের উল্লেখ রয়েছে বিস্তৃতভাবে। 
সেখানেও - “অঙ্গ, বজ, কলিঙ্গ” প্রভৃতি নাম পাওয়া যার ।২ বিশেষত্ব এই যে,--- 
'পুণ্তৎ শব্দও পৃথক করে বলায় অবস্থাগত কিছু নতুন আভাগ মেলে। 


উল্লিখিত শত্তি সঙ্গমতন্ব এবং মহাভারতের চেয়ে অনেক আগেকার গ্রন্থ 
ইতরেয় আরখ্যক | তাতে 9 অধিবামিবিশেধিত বঙ্গ নাম পাওয়া যাঁয়। সর্ব প্রাচীনতম 
গ্রপ্থ__ বেদের অংশ এই আরণ্যক । তার মধ্যে উল্লেখ থাকা, বিশেষতঃ, অধিবাসী 
সমেত নির্দেশ খাক।. দেশটির সুপ্রাচীনত্বের নি:সশয়তার সান্মাৎ শান্ত্রিক প্রমাণ 
বা ভাষিক নিদশণ্ন। এ্তবেয় আরণ্যক এবং উল্লিখিত মহাভারতের উক্তিতে, 
বজদেশে তখনই, বিশেম পরিচিতি প্রাপ্ত স্থারী জমবসতির উল্লেখই রয়েছে । 
এতরেয় আরণ্যকের -- “বঙ্গ বগধাশ্চের পাঁদাত: উক্তির মধো বঙ্গ, বগধ (সম্ভবত 
'মগধ-শব্দের পূর্বরূপ) এবং চেরপাদ-__শব্দ কয়টি অধিবাসীদের বৃঝাতে বু বচনান্ত 


বত্মাকরং সমাবভা বুন্ধপুত্রান্তগঃ শিষে। 

বলদেশো ময়। প্রোভঃ সর্ব সিহ্িপ্রদায়ক: || 

অতউদ্ধং জনপদানিবোধ গদতো ময় || ৩৮ || 

অঙ্গ৷ বদ): কলিঙ্গাশ্চ যক্ল্লোমান এরচ। 

মল্গ।; লুদেষচাঃ প্রহলাদ। মাহিকাঃ শশিকান্ত থা || ৪৬ 

পু] ভর্গ৷ কিরাতাস্চ হুদৃঙ্গটা হামুনান্থ|। 

শক) নিঘাদ] নিষধ। শুধৈবানর্ভনৈষ্ধাতাও 11৫১, তীগ্ঘ পর্ব, ৯ম অধ্যায় 


বাংলাদেশ চিবস্তন ভৌগোলিক স্বান ৫ 


কবে বাবহৃত। জনমা'নবহীন স্থানকে জনপদ বল। চলে না। তাই, শক্তিপজমতদ্ত্রের 
কালে, মহাভারতের কালে, এমনকি এ&ঁতরেয় আরণ্যকের কালেও বঙ্গদেশে যে 
স্বায়ী অধিবাসী গড়ে উঠেছিল তাতে কোন সংশয় নেই। এ্রতরেয় 'আরণাক এবং 
মহাভারতের কালের মধ্যে অতিপীর্ধ ব্যবধান । বঙ্গ, বগধ, এবং চেরপাদ শব্দত্রয়ের 
বহুবচানে যথাক্রমে বঙগাঃ, বগধাণ, চেরপাদাঃ হয়ে থাক (বঙ্গা১7বগধা 57 
চেবপাদাঃ - বঙ্গা-বগধাশ্চেরপাদ।2), অধিবাদী অর্থে দেখবাচক ব। স্বানবাচক শব্দ 
বহছবচান বাবহৃত হয়ে থাকে, যেমন কলিঙ্গাঃ অর্থ কলিঙ্গের অধিবাগীবৃন্দ। জুতরাং, 
অনুমান করতে দোষ নেই যে, এতরেয় আবণ।কের কালে বঙ্শন্দে গোটা বগদেশ 
(যা শক্তিনঙ্গমতঘ্রে সীমা-নির্দেশ সহকারে উল্লিখিত) নির্দেশিত হত। 


শতপথথাদ্দণ এবং এতবেযব্রাঙ্ষণ -অপব দৃ'খানা বেদিক মাহিত্য। তাবমধ্যেও 
যে ভাবে বঙ্গদেশীদেবে উল্লেখ কবা হয়েছে, তাতে তৎকালীন অধিবাসীদের 
আচার-আচবণমূলনক স্ববপ ধরা পড়ে । উন্নত আর্ব সংস্কৃতির মুল ধর্মপ্রস্থের 
উল্লিখিত দৃ'খানা ব্রাঙ্ধণে যে অসুর বা দস্তা বলে নির্দেশ করা হরেছে তাতে, 
অন্তত, এটুকু অনমাণ কন] চলে যে, বঙ্গীয়রা দর্ধর্ষ ছিল। 


মহাভাবতের অনুসবণে এটাও বলা চলে যে, মহাভারতের যাগে বদেশবাশীরা 
যেচ্ছও ছিল না, গন্তবত, অনার্ধ ও ছিল মা। কেন না, এখানে১ সারাটা ভাবতবধকে 
দি ভাগ কনে তার যাবতীয় নদী, জনপদ এবং শৈলশ্রেণীর বর্ণনারয়েছে। 
প্রথমটা, সম্ভবত, আর্ধাবতের মধ্যেকান, তারপরে দক্ষিণ ভাবতেব ও ত্রিবিধ- 
বিঘয়েব ফিরিস্তি দেয়াব পবে, গ্রেচ্ছ শ্রেণীর আলাদা ফিরিস্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
তন্মধ্যে বঙ্গদেশীয়দেন উল্লেখ নেই। তাছাড়া, অনুর পদদ্বার৷ তাদেব তো অনার্য 
আখ্যায়ও ফেল। চলে না; কেন না. অস্ত্রগণও তো! আধাচানের একান্ত বহির্ভূত 
নয়। শুক্রাচার্ধ অস্থুবদেব গুরু | তাঁব সহায়তায় অগ্গুররাও তো কত কত যাগঘজ্ঞ 
ক্রিয়া কাণ্ড কবেছে বলে পূবাণ-উপ-পুবাণে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বুত্রাস্থবের ইন্দ্রত্বংসার্ধ 
যজ্ঞের কাহিনী তে সেই প্রার বৈদিক কাঁলেবই ঘটনা বলে ফলাও কবে লেখ 
রয়েছে । তবে? তবে কি এ্তরেয়ারণ্যকের কালের পূর্বেই বঙ্গদেশীয়রা আধাচারী- 
দের তালিকায় ভুক্ত হয়েছিল ? নাকি আধাচার আর বৈদিকাচারের মধ্য কোন 
পার্থকা আছে? হয়তে। তা" নেই | মহাভারত বঙ্গীয়দিগকে অস্্রও বলে নি। 
পক্ষান্তরে, আযশ্রে শীর মধ্যেই গ্রহণ করার নান! ঘটন। মহাভারতে বিধৃত আছে। 


১. ভীত্ব পবের ঈম অধ্যায়। 
২. 'যথেজশক্র £ শ্বয়তোহপরাধাৎ--্পতঞ্চলির মহাতাঘোও দীর্ঘ আলোচিত হয়েছে। 


৬ সংস্কৃত-্প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিয্ত্ত 


অন্যথা, দ্রৌপদীর স্বয়গ্বর সভায় বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের পত্র চন্দ্রসেন, পৌগুরাজ 
বান্সদেব এবং ভাঁমলিপ্তের রাজাদের উপস্থিতি সন্তবই ছিল না। আরও লক্ষ্য 
করার বিষয়-_যে, মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর সভ।, কিংব৷ যুধিষ্টিরের রাজসুয় 
যজ্ঞের সময়কার এবং ভীমের দিগ্িজয়কালের যাবতীয় বাঁজ-রাজরাব প্রসঙ্গ রাজ- 
নৈতিকভাবে উপস্থাপিত। গোট। বাংলাদেশ সে সময়ে অনেকগুলো খগওরাজ্যে 
বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে শামিত হতেছিল। পে অবস্থায় মূল ভৌগোলিক 
বঙ্গের আলোঁচনাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তাই' ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে স্বয়ঘ্বর সভায় 
বা যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে সে সব স্বলে। 


মূল তৌগোলিক অবস্থানে, উত্তরে ব্রঙ্গপুত্র নাদের দক্ষিণ তীর এবং দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকলরূপ উত্তর-দক্ষিণ সীমান৷ শক্তিসঙ্গমতণ্্রীয় বর্ণনাথেকে 
পাওয়া গেল বটে কিন্তু প্ৰ-পশ্চিম সীমানার নির্ধারণ নেই কেন? এ প্রশের 
উত্তর পাওয়া যাবে ভ্স্থলীর বাস্তব অবস্থার মধ্যদিয়েই। ভস্থলীর সাংগঠনিক 
বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষায় অনুধাবন কর। চলে মে.--ভানতবধের মূল ভূভাগ হিমালয় 
থেকে দক্ষিণে যেমনটা একটানা বছদূর সংপ্রসারিত, বঙ্গদেশের ভূমি সেরকম 
হওয়ার সুযোগ পাঁয় নি। হিমালয় থেকে দক্ষিণে কিয়দ্ধর এগিয়ে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলে এসে শেষ হয়েছে । এভাবে সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পশ্চিমে 
গঙ্গা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের কোন শাখাদ্ধারা৷ বিভাজিত হয়ে প্রব-উল্লিখিত জুবিশাল 
ভূ-ভাগ, বাস্তবেও এক বিশাল স্থান এবং সেখানকার অধিবাসীরাও যে এতরেয় 
আবণযকের কালেও কোন রকম স্ুুমভা জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছিল--ধারণা 
করা যায়। উল্লিখিত অসুর বা দস্য পদ, অসভ্যত্বের পন্রিগয়ক নয়। অন্তত, 
আমশাস্ত্রে তা হয় না। যাস্কের নিরুক্তের অবিরদ্ধ এবং অগ্নিপুবাণের নাম- 
নিঙ্গানশাঁদন অধ্যায়ের একান্ত অনুসারী অমরকোঘ গ্রন্থে অন্গুর পদের যে সকল 
প্রতিশব্দ বা পর্যায় শব্দ১ রয়েছে তার মাধ্যমেও এ তত্র সমর্থন পাওয়া যায়। তারা 
আঁচারবান, ক্রিয়াগিত ছিল, দেব-দ্বেষী ছিল, বেদদ্বেষী নয়। 


পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের আলোচনা আরও করার একটা প্রাথমিক ভিত্তি 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বেলায় তা' প্রায় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। 
তদুপরি অনুধাঁবনে দেখা যায়-- দেশের যাটিও যেমন অত্যন্ত পুরাতন, অধিবাদীল্দর 
স্থায়ী বসবাসের বিষয়টাও অভাবনীয়রপে পুরাতন ব৷ প্রাগৈতিহাসিক। অথচ. সেই 


১. অনসুবা দৈত্ায-দৈতেয়। দনজল্গারিদানবা2| 
উক্রশিঘা। দিতিস্বতাঃ পবদেবাঃ ম্বরহিষ? || 


বাংলাদেশ চিরস্তন ভৌগোলিক স্থান ৭ 


অতিপূরাতন জনগণের বিষয় পর্যানোচন। করার মাল-মপলাও নেচাঁত-ই সীমিত। 
তথাপি তা" জানবাব ব্যগ্ুতা, বোঝবার উদগ্রবাপনা মানুষের মধ্যে "য নেই বা 
ছিল না. তাঁ'নয়। মান্ষ জানতে চেষ্টা করেছে__এমন স্মুজলা, স্ুফল।. সমতল প্রায় 
বঙ্গভ্ূমিতে কে বা! কাহারা এসেছিল সেই আদ্যিকালে? কোন একটি গোষ্ঠী বা 
শ্রেণীই এতবড় জাঘগাটা জাড ছিল বলে অনুমান কবাব পক্ষেও যেমন কোন 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, পক্ষাজরে, নৃতাত্তিক পরিচিট্ি-বলে বিভিন্ন আদিমানব 
গোড্ঠীবই অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয় । আলোচ্য বিষয় তাই, এই ত্রিমুখী জটিলতাব 
আবর্তে এদিক-সেদিক করে চলতে বাধ্য। সাংস্কৃতিক মূল রূপ, এবং তার ক্রমিক 
বিকাশ অবশা, পরিপাশ্ব-প্রভাবিত হয়ে গড়ে ওঠে। বে কোন উপায়ে তাবৎ 
পরিপাশ্শেন কিনাবা ধবতে পারলে আলোচ্য বিষায়ব বাস্তব কপ পাওয়া যাবে_-এই 
প্রায়াজনেই ভস্থলী বা বগ-উ-পরিমগ্জল, প্রাগৈতিহাসিক অধিবসতিব কাঁল এবং 
অধিবাপী”দব গোহ্গীগত স্ববীপেব নির্ধাবণেব কাঠামোয় শ্রতিহাসিক বূপায়ণ, 
নিশ্চই একটি নিপূণ অনুশীলন সাপেক্ষ ব্যাপার । 


আধ্নিক কালেব ইতিহাপিকগণ মানব ইতিহাসাটাকে টেনে-হেচড়ে খুষ্ঠকালের 
একদম কাচাকাছি এনে দাড় কবাতে মেন আঁদা-জল খেয়ে লগে আছেন। 
প্রত্বতান্তিক গবেষণায ডাযনোসাবের স্য্টি এখন থেকে কড়ি কোটি বছর আগে 
এবং তার সম্পূর্ণ অবলোপও এখন থেকে তের কোটি বছর আগে হয়ে গিয়েছে-_ 
অনুমান কবতে গাবষঘকগণ কোন কণ্ঠা বোধ করেন না। মানুল্ষর স্কার্ট এবং তার 
উত্থান-পতন নিযে যীবা! ইতিছাপ তৈরি কাবেন, তীব। যেন উল্লিখিত টানা-হেচড়া 
কবাব পক্ষপাতী । অথচ, গবেষণীয় যাবতীয় তথ্যকে কাজে লাগাতে চেষ্টা কর! 
কি অনচিত? যদি তানা হয় তবে, উল্লিখিত প্রবণতা যে কোন প্রকার যুক্তি- 
তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তা বলাই সঙ্গত।১ ডায়নোমার 
্রত্বপ্রজ্র যুগের প্রাণী বলে স্বীকৃত। প্রত্বপ্রস্তর যুগেও মানুষ ছিল। 


উল্লিখিত বৈদিক সাহিত্যব্রয় - এতরেয় আরণাক, এতরেয়ব্রাঙ্ধণ এবং 
শতপথ-ঘ্াঙ্গণ, সাক্ষাত বেদেরই তো৷ অংশ। তাতে যে বঙ্গদেশের উল্লেখ, বঙ্গদেশের 


১. মান্ষের স্জনী শজিব আদিমতা প্রভৃতি ধরেই তো যগের বিভাগ। অন্যভাবেও বলা 
যায়__ডায়নোসার প্রস্তবযগের প্রাণণী। ডঃ হযেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামলোবিজ্ঞান 
বিষয়ক গবেষণার খ্রস্ব-জন্ভ্তরবাদ, রহপ্য ও বোমাঞ্চ'। ভাতে দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রিটোরিয়া শহরের “'জোয় ভারতয়ে' এর কাহিনীর অন'সবণে বল। চলে যে.--ডায়নোসার 
বুগের ব্যাপ্তিকালের মধ্যেই, হয়তে|, মনুষ্যকাল কিফিৎ, অন্তশিবিষ্ট। 


৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ শাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অধিবাদীদেব দৈশিক পরিচিতিমূলক অভিধার মাধামে স্থিতিশীল গোম্টীবদ্ধ 
জীবনযাপনের আভাস, এবং তাদের তৎকান্সীন জীবন-জীবিকা বা তেজ-বীর্য কিংব! 
আচার-আচারণ সম্বন্ধে কুট মন্তব্য, তা অবশাই তাঁদের স্প্রাচীনত্বের প্রমাণ। মন্ষ্য 
স্থষ্টিযে তারও বু বহুকাল আগেই হয়েছিল, তা" মানতে কারো কোন মততেদ 
থাকার কারণ নেই। 


উল্লিখিত বৈদিক গ্রন্থত্রয় বাদেও বছগ্রন্থে ব্গশব্দেৰ সুপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া 
যায। যেমন বাল্মীকির রামায়ণে ব্গশব্দেব উদ্বেখ | রাযামণ কতকাল জাগে প্রণীত 
হয়েছিল তারও গঠিক নির্ধারণ এবং তার সপক্ষে সঠিক প্রমাণ-প্রযোগ খুব মহজে 
দেয়! যাবে না । তবে. যথাস্থানে ইহ] প্রমাণ কর! যাবে যে-রামায়ণও বৈদিক কালের 
ব্যাপ্তির মধ্যেই প্রণীত হয়েছিল। বৈদিক কালের বাখি কত শতাব্দী তা" যদি 
ধারণায় আসে তবে, রামায়ণের স্থষ্টি অনুধাবনে অন্গবিবা হবে মা। . 


মনুমংহিতাঁও অতি প্রাচীন স্মৃতিশান্্। এ গ্রন্থ, বাল্দীকির রামায়ণের চেয়েও 
আগেকার এবং বৈদিক কালেরই স্ষ্টি। রামায়ণের কিদ্ধিন্বাকাণ্ডের ১৮, ৩০, ৩১, 
এবং ৬২ সংখ্যক অধ্যায় চারটিতে মন-শ্বোকেব উদ্ধৃতি রয়েছে ।১ মন্গংহিতার দশম 
অধ্যায়ের 8৪৩/৪৪ মংখ্যক শোকদ্বর একটি চমৎকান খবর দিয়েছে - 

“ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপ (অবশ্য কর্তব্য বৈদিক আচাব-আচবণের লোপ) হওয়ার 
ফলে, এবং শ্রাহ্মণদের দেখা ন। পাওয়াব কাবণে, পৌগুক, উড. দ্রানিড়, কাদ্বোজ, 
যবন. শক, পাবদ, পহলব, চীঘা (সম্ভবত ভোট চীনা), কিবাত, দরদ, খশ--আখ্যায়িত 
এই অকল ক্ষত্রিয়জাতি, লৌকিক ব্যবহারে বৃধলত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল ।২* 


উল্লিখিত শ্রোকদ্বায় যে ১২টি ক্ষত্রিয় জাতির কথা বলা হয়েছে, তন্ধ্যে 
যে পৌও্ক শব্দ রয়েছে, তা” যদি বঙ্গদেশের শস্তর্গত পৃণু বা পৃণ্বর্দানের কষত্রিয়- 
দিগকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে 


১, ভীমাচাধকত 'ন্যায়াকাষ” এর ২৪ পৃঃ পাদটীকা দর্টুকা। 

২, শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিম।১ ক্ষত্রিয়জাতয় ঃ | 
ব্ষলত্বং গতা লোকে ঝান্ধণাদ্ধনেন চ | ৪৩। (“ঘাক্গণাতিক্রমেণ*পাঠাস্তর'ও আছে)। 
পৌপুকাশ্চৌডুদ্রাবিডা: কাম্বাজা যবন|ঃ শ্রকাঃ| 
পারদ: পহ্লবাম্চীনাঃ কিরাত] দরদাঃ খশ।"।। ৪৪। 

র 7081 /58181010 50019 01 8910891, 0819015 হতে ১৯৩৯ খ্টাব্দে প্রকাশিত 
মনুস্মতি'র মেধাতিথিক্কতটীকায়ও পরিষ্কাব ভাবে বন হযেছে-_পৃণ্ুকাদি শব্দ এখানে 
ক্ষত্রিয় অথেই প্রযুক্ত হয়েছে, বদিও সে সঘ সাধারণত, জনপদ বাচক। 


বাংলাদেশ চিরন্তন ভৌগোলিক স্বান ৯ 


মন্সংহিতার কালের চেয়েও অনেক পর্বকালই পুগুবর্ধনে ক্ষত্রিয়জাঁতি ছিল. যাদের 
ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপ হওয়ার ফলে লোকব্যবহারে শুদ্র-তুন্যতা এসে পড়েছিল। 
পরবতী আলোচনায় যথাস্ত্ানে পাওয়া যাবে যে মনুদংহিতা৷ বৈদিক কালের গ্রন্থ 
এবং বাল্মীকির রামায়ণের চেয়েও আগেফাব, যেহেতু, রামায়ণে মন্সংহিতার 
উদ্ধৃতি রয়েছে । আগেথেকে যদি ওসব ক্ষত্রিয়র। ক্রিয়াণিত না থাকবে, তবে 
ক্রিয়ালোপ হয় কিভাবে? দীর্ঘকাল ঝাক্দণদের দশন-ই বা তাঁবা না পাষ কিভাবে? 
তবে কি এমন কোন অনাচারী কা, ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল যার 
ফলে নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণেব৷ পৃগুবদ্ধন ছেড়ে গিয়েছিল? মনসংহিতার এই মন্তব্য তো 
এতিহাসিক পটভূমিকায় করা হয়েছে । অথচ, খ্রতিহাসিকরা সে তথোব উদৃঘাটনের 
প্রয়াস স্বীকার করতে পরাঙ্ঞখ | গা” হোক, মনুসংহিতাকে ইতিহাম কালের 
স্তবে দাঁড় করা গেল অবশ্যই প্রতিভাত হবে যে, মনুসংহিতায় বিধুত ওই লোক- 
ব্যবহারে সে সব ক্ষত্রিযজাতি অতি প্রাচীন কালেই হীনমরাদ হয়েছিল। তবে, তা' 
আর্ধায়ণের পরের ঘটনা--মন্দেহ নেই । অন্যথা, পুগুকগণ ক্ষত্রিয় হয় কি প্রকারে ? 


যা" হোক্‌, রামারণ এবং মহাভারত জন্দন্ধে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ খেকে লক্ষ্য 
করার বিশেষ প্রয়োজন আঁছে। এখানে আলোচ্য বিষয় --প্রাচীন সংস্কৃতি। সে 
হিসাবে এ দই প্রাচীন মহাকাব্য অবশ্য অবলম্বনীয়। সংস্কৃতি-বিষয়েব অগংখা তথ্য 
এ খ্রন্থদ্য়তে প্রচুর । সূর্ধবংশের আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকে কেন্দ্র করে রামায়ণে' 
এবং চন্্রবংশের আদর্শ পুরুঘ বুধিষ্টির ও যদবংশের আদশ ব.ত্তিত্ব শ্রীকৃষ্ধের জীবনকে 
কেন্দ্র কবে মহাভারতে অসংখ্য সাংস্কতিক বিষয় আলোচিত হয়েছে । আধনিক 
ধারণাসন্মত ইতিহাসেব গ্রন্থ রামায়ণও না, মহাভারতও না, তা' সত্য কথখ।। কিন্তু 
ইতিহাগের তথ্য ব। উপাদান কেবল ইতিহাস থেকেই নিতে হবে - এমনকি কোন 
যক্তিগ্রাহ্য নিরম আছে? অনেক জীবনীগ্রন্থ ইতিহাসের তথ্য দেয়, কোন কোন 
নাট্যসাহিত্য, বা আখায়িকা, কিংব। উপন্যাস প্রভৃতিও ইতিহাপের .মাল-মস্লার 
যোগাঁন দেয়। গৌতম বদ্ধের জীবনীর মধ্যে ললিত বিস্তবে এবং জাতকে এতিহাসিক 
তথ্য নেই? মালবিকাগ্সিমিত্রে শুঙ্গবংশীয় যুবরাজ অগ্নিমিত্রের চরিত্র-চিত্রণ 
পাওয়া যায় না? নাগানন্দ নাটকে গ্রন্থকার এবং সম্রাট হর্ষবদ্ধনের বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি শ্রদ্ধার খবর দেখি না? এমন কি, শরচচন্দ্ের বাংলা উপন্যাসের মাধ্যমেও 
তৎকালীন হিন্দসমাজে কৌলিন্যমূলক কৃসংস্কারের উপস্কাপন চোখে পড়ে না? 
তবে? তাই বলছি এঁতিহাসিক তখ্যের আকড় রামায়ণ এবং মহাভারত, 
এতদেশের প্রাচীন ইভিহাপ দাড় করাতে একান্ত পক্ষেই আলোচাগগ্রপ্থ। আলাদা- 
আলাদা পত্রের সশন্বয়ে হাতে লিখে গ্রস্থ বিস্তারের যুগে কোন গ্রন্থের মধ্যে ২/৪ট। 


১০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


শোক হয়তো। কোথাও প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না, তথাপি 
মনে বাখা দরকার যে,_-তার মাধামে বিভিন্ন স্থানে ছড়ান বহু আলোচিত সব 
্রন্থগুলোয় সে সব প্রক্ষেপ ঢোকতে পারে ন। | তা" ছাড়। মূল কাঠামোয় প্রক্ষিপ্ত 
হওয়ার সন্তাবনাই নেহাৎ কম। রামায়ণে তে। প্রাক্ষপ্ত হওয়াব জায়গাই একান্ত সন্কীণ, 
মহাতারতে আ৷' কত্রাপি সম্ভব হলেও ত৷' দ্বারা গোটা গ্রশ্থখানার স্বস্থান-ত্রংশন একান্তই 
অযৌক্তিক নয় কি? তথাপি, ইতিহাসের মহাজনদের মধ্যেও বিভ্রান্তি দেখা যায়। 


পণ্ডিতগণের মতে খী: পৃঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃঘীয় দ্বিতীয় 
বা তৃতীর শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত ব্যান আকার ধারণ করিয়াছে ।”-_- 
লিখেছেন ডঃ: রমেশচন্দ্র মজুমদার |১ তাঁর মত ইতিহাসের আচার্ধের এরকম লেখা 
থাকলে ইতিহাসের সত্যোদৃঘাটনের আশ স্দূর পরাহতই', মনে হয়। “মহাভারত 
বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে”__কথাদ্বাব। তিনি যে প্রচ্র প্রক্ষিপ্ত-গোকবাব 
ইঞ্জিত করছেন, সে ইজিত-নির্দেশিত স্বগুলে৷ চিহ্নিত করতে কি কিছু সময়ক্ষেপ 
কর তাঁর উচিত ছিল না? পক্ষান্তরে, যে গ্রন্থে প্রক্ষেপ ঢোকবার কখা ব্যক্ত 
করেছেন পে গ্রন্থে প্রক্ষেপ-পূব অংশ অর্থাৎ মূ অংশ কতকাল আগে প্রণীত 
হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন - সে সম্বন্ধেও একান্ত নিহিক্ররই থেকেছেন। 
ফলে, এ জাতীয় কথার মাধ্যমে কতখানি সত্যের অস্বীকৃতি, এবং কতখানি 
অনৈতিহাসিক বিষষের অতিস্বীকৃতি যে তার গ্রন্তমধোই থেকে গেল-তা'ও 
একবার ভেবে দেখেন নি। বাস্তবে বক্তবা এই যে-বেদব্যাসকে অন্বীকার 
করে, অথবা তার এ অমর সাহিতাথেকে তথ্য আহরণে বিরত থকে এদেশের 
ইতিহাসে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। যে যগের কথা আলোচনার 
বিষয়, তখনকার ঘটন1-পরম্পর", আধুনিক ধারণ সম্মত কোন ইতিহাস গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধও নেই ব৷ থাকার কথাও ন। ইতিহাসের যৎকিঞ্ধিৎ বিষয়, সে গ্রন্থের 
প্রসঙ্গে যেখানে যে আকারে ও প্রকারে বিধৃত রয়েছে, সেটক খুজে নিয়ে 
কাজে লাগানই' একান্ত উচিত। মনে রাখা দরকার ঘে-__দম্পূণ বৈদিক সাহিতা, 
রামায়ণ এবং মহাভারত, ভাধিক ব৷ শাস্ত্রিক প্রত্ব বিশেষ। যথাস্থানে প্রতিপন্ন 
হবে যে, মহাভারতও প্রাগৈতিহাপিক গ্রন্থ এবং কৃষ্দ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই স্থষ্টি। 

পাথিনির অষ্টাধ্যায়ীর এবং তাঁর কাত্যায়নকৃত বাতিক স্ত্রের ভাষ্যকার 
পতগ্চলি, নিংসংশয়ে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক । তিনিও তার মহাভাষ্যে 


১. ঘাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথন খণ্ড, পৃঃ ২৭ 


বাংলাদেশ চিরস্তন ভৌগোলিক স্বান ১৬ 


কাত্যায়ন অন্তত খৃষ্টপূর্ব চতুর্শতকের লোক। তিনিও অজাঃ, বঙ্গা:) সুক্ষা:, 
পুণ্ডী:,--শব্দগুলো ছ্বারা দেশবিশেষিত (রাজনৈতিক) জাতির বা অধিবাপীর উল্লেখ 
অঙ্গ এবং বঙ্গ শব্দ দ্বারা উভয় দেশের উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত বাতিককার 
করেছেন। এদেরচেয়ে আরও প্রাচীন শান্রকাব কশ্যপ, রবির জআধিপতা বিষষের 
মধ্যে অন্যান্য বছ দেশের বা! স্থানের হিত বঙ্গ এবং পুণ্ডের উল্লেখ করেছেন। 
কশ্যপের এই উল্লেখ বু গুরুত্ব বহন করে। কশ্যপের ধার। ধরে প্রাচীন জ্যোতি?" 
শান্্কারগণের অনেকেই যেমন,__আর্ধভট, বরাছ, বসাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, রোঁমক 
সিদ্ধান্তকার শ্রীষেণ, পুলিশসিদ্ধান্তকার - প্রভৃতি, রনির আধিপত্যাধীন বিষয়- 
গুলোর মধ্যে বঙ্গদেশের উল্লেখ করেছেন। দেশীয় অধিবাসীদিগকে বুঝারার জন্য, 
অর্থবা ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত দেশীয় বিষয়গুলে। বঝাতে, কশ্যপের উক্তির 
মধ্যে বঙ্গ এবং পৃণু ছাড়াও, বর্ধমাননবও পৃথক উল্লেখ লক্ষ্য করার বিষয়। বল্লাল 
সেনের “অস্ভুতসাঁগর' নামক জ্যোতিষের গ্রন্থেও রব্যস্ুতাবতেব মধ্যে কশ্যপের সে 
বচন উদ্ধৃত হয়েছে । অথচ, বল্লাল সেন নিজেই তার রার্কে পাচটি ভাগে বিভক্ত 
করেছিলেন। বল্লাল সেনের এই বিভাজন যে একান্ত পক্ষেই প্রশাসনিক, তাতে 
কোন শন্দেহ নেই। স্বান-কাল-বিশেষিত ইতিহাপের স্থলে প্রশাপনিক বিভাগও 
আলোচনায় স্থান পেতে পারে, তৰে তা' ভৌগোলিক নির্দেশেব বিষয়ে পড়ে ন]। 


উল্লিখিত অসংখ্য প্রাচীন পুথি-পুস্তকের উক্তির মাধ্যমে শিঃসংসয়ে ধারণা করা 
চলে যে বঙ্গ বা বঙ্গদেশ ভৌগোলিক অর্থে ব্যাপক শব্দ এবং তার প্রতিপাদ্য ভুস্বলী 
অতিপ্রাটীন জনবসতির স্থান। সেখানকার অধিবাসীও বৈদিকপাহিতোর কালেই 
পৃথক সন্তায় সত্তাবান ছিল। বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বঙ্গাল, বঙ্গালদেশ,বাঙ্গালা, বাঙ্গালদেশ, 
বাঙ্গলা, বাঙ্লাদেশ, বাঙ্ল।, বাংল৷ _একই শব্দের ক্রমবিবতিত রূপমাত্র, প্রায়শ-ই 
পর্যায় শব্দ রূপে ব্যবহৃত। 


রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন সারববভৌম আমাদের 'বাংল।দেশ' স্ষ্ট হওয়ার অনেক 
আগেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,” গানে তৎকা 
লীন সমগ্র বঙ্গদেশ অর্থেই “বাংলা” নাষটির ব্যবহার কবেছেন। রাজনৈতিক দিক 
থেকে তা" এখন স্বাধীন সার্বভৌম “বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের অভিধা ৰা সংজ্ঞ। অথাৎ নাম। 


পৃণ্ড বা পুণ্ুবর্ধন, লুদ্ধ, বাঁঢ, তামলিপ্তি, মমতট, হরিকেল ব। হরিকেলীয় কখনো 
বঙগদেশের বাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়। এ শব্দগুলো ছার! ব্গদেশের ভূপরিমণ্বের 
মধ্যবর্তী অংশ-রাজ্য প্রতিপন্ন হত। গৌড় শব্দে কখনো সমগ্র দেশকেই বুঝান 


১২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃক্ত 


হয়েছে। পঞ্চগৌড় শব্দের মধ্যে যে গৌড় শব্দটি তা" অবশ্য, বৃহত্তর গৌড় 
সায়াজোর জ্ঞাপক। সাবস্ব তদেশ (পাঞ্জাব), কান্যকৃব্জ, মিথিলা এবং উৎকল -_অপর 
গৌড় চতুষ্টয়। পঞ্জ গৌড়ের নাম এবং প্রপঙ্গ স্বন্ধ পুরাণেও আছে।* 


গৌড় রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে পদা পবাণের পাতাল খণ্ডের ৭৫তম অধ্যায়ের 
একটি উক্তি বেশ সন্দেছের স্যট্টি করে। উক্তিটি এই -_- 

“কাবেরী নদীর তটভূমি দ্বারা বিশৌভি্ত প্রন বমণীয় গৌড়দেশে সারিক নামক 
বাড়ব কঠোৰ তপস্যা করেছিলেন ।”১ 


কাবেরী নদী তে দক্ষিণ ভারতে “ময়তরম॥ এর পশ্চিম পার্শাদিষে এখন 

প্রবাহিত। ত৷ হলে? অতদৃব পর্যন্ত কখনও গৌড়বাজ্যের বিস্তাব তো অনা কোথাও 
ইতিহাস পাওয়। যায় না। পক্ষান্তরে, অন্য কোন কাবেশী নদী, বা অন্য কোন 
গৌড় রাজ্যেরও হদিপ পাওয়৷ তে দূর | কাবেবী নদীর অতদূরে সরে যাঁওযা ভাঁবাও 
তে। কঠিন। ইছাব গ্রশিমোচন ইতিহাসের পক্ষে, সত্যিই বড় সমসা। হয়ে আছে। 
পুরাণের উক্তি তাই অনৈতিহাপিক বলে যত ভাড়াতাডি নাপিকা'-কঞ্চন সম্ভব, ততটা 
তাড়াতাড়ি শিল্লালেখ-তামপট্ট ৷ ভাম্রশাসন, কিংব। প্রাচীন মুদ্রার বেলায় খাটে না, 
খাটান উচিত না। আছে শ্রীচন্দ্ের ভাম্রপটে ৪-। ব্রৈলোকাচন্দেব 'পৃী” বিজয়াতি- 
যানের প্রপঙ্ে__২ 

“ভুক্ত চঙদধীনি (?) কৃষ্কশিখরিগ্রামেঘু কৌতুহলাৎ 

বিন্ধ্যস্যাপ্ধিমেখলাবনতলং পীত্ব। সরুঙ্গানদী; | 

ভেতুর্ধস্য বলৈ বগাহি মলয়” শুঙ্গোপলপ্রস্থলৎ- 

কাবেরীজলবেণিজর্্জররধব্যামিশাকোলাহলৈ:11% 


এই মানোরমশ্রোকটি যে কাবেরী নদীর ভুমি পরস্ত রৈলোকাস্ম্্ব বলের 
(সৈনোর) উপস্থিতির সূচন! কবে. তা" হেলায় উড়িয়ে দেয়৷ বোধ হয়, উচিত নছে। 
প্রশপদক চিহ্ন পযন্ত অংশটুকর প্রকৃত পাঠ উদ্ধার্ধ বটে। 


" সারশুতাঃ কানাকৃত্জা গৌড মৈথিল কৌৎকলাঃ। 
পঞ্চ গৌডা ইতি খ্াত। বিহ্ধাপ্যে শত বনাপিনঃ || 


১, গোৌড়াদশে মহাবযো কাবেবীতীবভষিতে। 
বাড়বঃ সাত্বিকো। নায। চচার পরহং তপ: || 


২, পশ্চিম তাগ তামুশাসন 81718038|| 9011791101800. 91119, 01818 0171491311৬, 
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সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচন! করতে গেলেই স্তুপ্রাসন অবস্থা জানতে হয়। 
সংস্কৃতি শব্দটা দ্বার! প্রকৃত শিক্ষা-দীন্ষার উন্নতির বা অগ্রগামিতার সামগ্রিক বিষয় 
বাক্ত হয়। শিক্ষ। এ ক্ষেত্রে বিদ্য। শিক্ষাই গ্রাহ্য । কোন না কোন ভাষার তাবৎ 
অলের মব্যে অপরিহার্ব অবলম্বন গ্রহণ করে ক্রমিক বিকাশের প্রয়া এ গ্রন্থে মুখা 
তবে, প্রাগৈতিহাসিক কালথেকে বর্তমানের অভিমুখে শিক্ষার বাহনকপে যে সব 
ভাষ! এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের বই-পথি আলোচা তা” একত্রে উপস্থাপন চলে না। 
কারণ, এমন অনেক বিষয় আছে যা বর্তমান কালে অপ্রাধিক হয়ে পড়েছে। 
সুপ্রাচীন কালে শিক্ষার অঙ্গনে যে সকল বই-পত্র প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা 
যায়_ তার নিখুত আনুক্রমিক উপস্থাপন ঝাঁম্য হলেও সম্ভব অসওবের প্রেক্ষিতে 
নানতা-ধিরুক্তি-ক্ষেত্র-বৈধষম্য প্রভৃতি বিবেচ্য | নিদ্যাশিল্ষা ছাঁড়ীও অনেক প্রকার 
শিক্ষা আছে এবং চিলও, যার তৎকালীন অবস্থাও তংকালীন বইপব্রের মধ্য 
থেকে আহর কবাই কর্তবা। তাই মংস্কৃতিব বাপক বিষয়াবলীব কেবল স্চনামাত্রও 
অপুর থেকে যেতে পারে, যার ভশ্য কালানুক্রমিক আলোচনায় আবতরর্কান্ত 
অপরিছার্ধ। “সম উদ্দেশ্যে মৌলিক সূত্র উদ্‌্ঘা"ন বক্ষ্যমান বিষয়ব্রয়ের মাধ্যমে করা 
দরকার। উল্লিখিত সংগা বা নাম দ্বার। সূচিত স্বানটির সম্পর্ক সংশ্িই প্রয়োজনীয় 
বিষয় ক্রমিক থ্রাহ্য । 


আধিদের প্রভাবের পৃৰবকালেও বঙ্গের সেই আদিম আধিবালীদের যে উন্নত মানের 
সভ্যতা, সংস্কৃতি ছিল. তা এখন প্রায় সংশয়াতীত হযে গিয়েছে । কোন নিদর্শন না পাওয়া 
পর্যন্ত যে ধারণা থাকে নিষ্প্রমাণ--অহেতুক অনমান মাত্র। নিদর্শন মিলে গেলেই 
তা” হয় যথার্থ অনুমান--সঙ্গত হৈতুক ধারণী। | নিদর্শনগুলোর সাথে গবেষকদের 
প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরে, পেগুলোর সন্তাবা ব্যবহার-অনুধাবনের মধা দিয়ে, 
নির্দাতাদের-বাবহারকারীদেব জীবন চর্ধার অনমান করা সম্ভব হয়- ইহাই বীতি। 
বজদেশেও গেরকম নিদ্ধন গ্রত্ব সামগ্রীর সন্জান মিলেছে--বঙ্ধমান জিলার অন্তর্গত 
“পাঁণ্ড রাজার টিবি” বলে পরিচিত সুপ্াচীন স্বান খনন করে। সেখানে যে সব 
জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়েছে তার মাধ্যমে পরিফ্ষার ধারণ। প্রকাশ করা হয়েছে 
যে, সেগুলে। বাঙালীর আ'যায়ণের আগেকার সামগ্রী (1) প্রত্ব গবেষণায় কাল- 
নির্ধারণী আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ওরকম ধারণায় নাকি নিশ্চিত হওয়া 
সপ্তব হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ গরকারের ওই প্রশংসার্থ উদ্যোগের কলে, ইতিমধ্যেই” 
অতীত দিনের ইতিহাঁস-গবেষকদের বদ্ধমূল ধারণ। হয়েছে যে,--আদিম বঙ্গদেশীয়- 
গণের স্থায়ীভাবে বসবাস, গোছঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপন, উন্নত কারিগরি, 


১৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌্ঠ সাহিতে)র ইতিবৃত্ত 


স্বাপত্য শিল্প-- প্রভৃতি ছিল | রড়সামগ্রীগুলোকে খৃষ্টপূর্ন অস্তত দেড় হাজার বছর 
আগেকার বলে, মোটামুটি ধারণাও কর৷ হয়েছে।১ 


বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়া চলে যে. আবিষ্কৃত প্রত্বসামগ্রীর মাধামে সভ্যতা 
সংস্কৃতিবিষয়ক অনমান কোন ক্রমেই সঠিক নির্ণয় দিতে পাঁরে না। অবশাই তা' 
হবে আংশিক এবং নিযমানের ধারণার পরিপোষক। কোন রাজামছাঁরাজার বাড়ীও 
যদি দীর্ঘ-দীর্ধকাল চোর-ডাকাত লুটেরাদের অবাধ লঃঠনের পর কোন উন্নত 
এবং উদারমনা সমাজাভিভ্ ব্যক্তি পরিদর্শন করেন, এবং লুন্ঠনাবশিট জিনিষগুলো 
সংগ্রহ করে, তার মাধামে সেই রাজা-মহারাজার বাড়ীর লুণ্ঠনপূর্বাবস্থা৷ দাড় 
করতে চেষ্টা করেন, তা হলেও কিতা সঠিক কাঠামোয় দাড় হবে? অবশ্যই 
না। অত্যন্ত উদার মনে সুনিপুন চেট্া! করলেও না। এসব প্রত্ের বেলায়ও তো 
তেমন-ই ঘটনা । এখানে প্রধান লুল্টনকাবী হচ্ছে কাল। দীর্ঘদিন ধরে অপহরণ 
করেছি সে অবাধে । তাতে যে টুকৃর অস্তিত্ব দিকে ছিল, তা-উ মাত্র পাওয়। গিয়েছে 
খনন কার্ধের ফলে। তাঁর মাধ্যমে কি তৎকালীন বঙ্গীয়দের জীবন-চর্ধা সঠিকভাবে 
ধরা যাবে? কালনিপ্ঝারণী পদ্ধতিটিও তে। একান্ত পক্ষেই স্বল। তবে, ওসব 
প্রত্নসামগ্রী যে সভ্যতার নিদশুন তাতে তো আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বাস্তবে, 
ও গুলে একান্ত আদিাকালের |নদর্শনও নয় । ওসব জিনিষের মাধ্যমে তাম-প্রস্তর 
যুগের বা তারও অনেক পবের অবস্থানই কিঞ্চিং আভাস মিলেছে। 


অন্যান্য বছ সামগ্রীর মধ্যে একটা হচ্ছে বৃহদায়তন প্রস্তরনিমিণ্ন মঞ্চ 
(018010107) | অন্যপব বাদ দিলেও, শুধু এই একটা জিনিঘের মাধ্যমেও কি 
তাঁদের, উন্নতমানের রুচি, সঠিক হিপাব-জ্ঞান উন্নত স্থাপত্য কারিগরি, সৌখীন 
জীবন-জীবিকা, উন্নতমানের অস্ত্রপাতি হাতিয়াব-পত্র, চিনস্থারী সম্পদ গঠনের 
আকৃতি - প্রভৃতি জানা যায় না? বলতেই হয় - তাঁদের ভাষ। ছিল, পরিকল্প তৈরি 
ফরার বৃদ্ধি ছিল, কাণ্ধ পরিণত করার কৌশল ছিল, যান্ত্রিক (সে যে ধরনেরই 


১, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ খুষ্টাব্দে অজয় নদেব দক্ষিণে “পাণওুবালাৰ টিবি”তে খুব ব)পক ভাবে 
এবং নিকটবর্তী আরও কয়েকটি স্থানে সামান্যভাবে মাটি খনন করিয়া যে লঙদয় প্রাচীন 
ধ্বংসাবশেষ ও নান|বিধ দ্রধ্াদি পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষ। করিয়া কোন কোম পণ্ডিত 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খীঙ্গ'জন্মেব প্রায় দেড়হাজার বছর আগে সিঙ্কনদের উপতাকায় 
যধ্যতারত ও রাজস্বানের অনেক জায়গায় যেমন তাখু-প্রস্তব যুগের সভাতা ছিল বাংলাদেশের 
এই (সম্ভবত অন]) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতা সম্পয় মনুষ্যগোঙ্চী বাস করিত।৮ ডঃ রমেশচন্ 
ম্ভুমদার প্রণীত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, গ: ২০ 
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হোক না কেন) বাবহার জান! ছিল। স্মুলত, সভ্যতা-সংপৃক্ত আসবাব পত্রের 
স্থজন, সংগ্রহণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার, রুচি সবই ছিল। পাথরে নিমিত সুগঠিত মঞ্চ 
তো আর চারটিখানে কথ। নয়! 


সে যা-ই হোক, আধদের সংস্পর্শে যাওয়ার আগেও বঙ্গদেশবাসীরা উন্নতই 
ছিল। দৃরধর্ষও বোব হয় ছিল। অন্যথা, এঁতরেয়বান্গণে তাঁদের অসুর প্রভৃতি 
আখা। দেয়া হবে কেন? আরো এক ট্‌অন্ধাবন করা দরকাব যে, এ্রতবেয়যাঙ্গণের 
অস্থুর উক্তি কিন্তু অনার্ধরূপে পরিচায়ণও বল! যায় না। কেননা, অস্ুরমাত্রই 
অনার্য ছিল এমন কথা বিশ্বাদ কর। যায় কি ভাবে? অন্গবগণের বৈদিক শান্ত্রান্শীলন, 
যোগ-তপস্যা-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ভূরি ভুরি আন্তিক কাজের বর্ণনাআছে বেদে, 
উপনিষদে : পুবাণে, রামায়ণে, মহাভারতে সর্বত্র। খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা. তৃতীয় 
শতকে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে উদদান্তাদি স্বরের বেঠিক উচ্চারণে যজমানের্ই 
ক্ষতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাঁতে-যক্জমান স্ুুয়ং ব্তাসুবু। আর, এ ঘটন। পতগলির 
নিজের উত্তাবিতও নয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাম্বুরের সে যজ্ঞেব কাহিনী বণিত আছে। 
অসুরের] দ্বিজছ্বেষীও ছিলনা | ছিল দেবতাদ্বেষী। শুক্রাচাই তো৷ অস্থুরদের পরম 
শ্রদ্ধার পাত্র গুরু। শুর্রাচার্ধও বেদজ্ বাদ্ধণ।, 


উল্লিখিত বিভিন্নমুখী আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত যে বঙ্গের ভূস্বলী অতিশয় 
প্রাচীন। পশ্চিমের অতলাস্তিক মহাসাগর এবং পূৰের প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোজন- 
রূপে যে প্রাচীন পাবাবার পুখিবীর এ অঞ্চলে তরঙ্গের লহগী তুলে বিরাজ করত 
তাৰ তলদেশখেকে উত্তিন্ন ভূ-স্তব গগনবিচুহ্বী শির উচু কবে জেগে স্থবিশাল প্রাচ্য- 
ভূমির গোড়া-পত্তন করেছিল হযত, প্রত্বপ্রস্তব যগেরও কোটা কোটী বছর আগে। 
তখন গোট। পৃখিবীই ছিল হয়ত অশান্ত কিন্ৃত, কিমাকার | যুত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতিও 
বিবর্তন-জাতি। কানে কালে সেভাবে বিবন্তিত হয়েছে স্থান, গজিয়েছে উত্তিদ, 
আবতিত হয়েছে অনুকূল জল-বাযু, জন্মেছে প্রাণ। তারও কত পড়ে যে মানুষের 
অস্তিত্ব প্রথম আবির্ভত হয়েছিল তা-ই বা কে জানে? পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলথেকে 
যদি এ অঞ্চলে আদিম নরগোষ্ঠী বা গগাহ্ণীবর্গ এসেই থাকে তবে তা৷ যেহেতু সেই 
আদি।কালে সেহেতু নিশ্চয়ই সে সব ছিল একান্ত আদিমতা-সংপুক্ত। আর পে কারণেই 
প্রথমটায় তাদের কোন পরিশীলিত জীবন-জীবিক। ছিল বলেবিশ্বাস করা কঠিন। 
অন্াদিকে, যদি ওই হিমালয় পর্বতমালার সহজতি অধিতাকা-উপতাকা-সমতল- 
ক্ষেত্রেযয় প্রাচগীয় এ ভূভাগেই মনূঘোর উদ্ভব ঘটে থাকে তাহলেও তাদের আদিম 
দশ। একাস্তই অপরিশীলিত আদিমতাময় ছিল। এমনটা যে একেবারেই হতে পারে না, 
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বহিবিশখ্বথেকে আমদানী একেবারে অবধারিত এমন কথা বলা চনে না। অনেকে 
মনে করেন-_ স্টিকর্ত। একজন অবশ্য হ্বীকার্য। তিনি যদি মহাকাশে এখানে দেখানে 
নক্ষত্রমণ্ডন বমাঁতে পারেন, সর্ধ বানাতে পাবেন, চন্তর সথ্টিকবতে পারেন পৃথিবীর 
এক খাবলা মাটি নিয়ে তবে, পৃথিবীর জলরাশি-স্থলরাশির মত, আগুন-বাতামেব 
মত, পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও প্রাথমিক মান্ঘ গড়তে পারবেন না 
কেন? যেটাই হয়ে থাক, তা একান্ত দ্রাত। নিছক আন্দাজ করে কিছু বলা চলে 
মাত্র। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুকষদের »াস্কৃতিক তথ্য যতটা 
জানতে পারি তা আরজ সংস্কৃতির বটেই। এ কারণেই আরধায়ণ নামক এক নূতন 
তত্তের স্বী্তি প্রায় অবিগংবাদিত হয়ে দাঁড়ির়েছে। সনাতন আর্ঘর! তাদের মূল 
ভূখণ্ড অথবা ভাবতবর্ষে সর্বপ্রথম উপনিবেশক্ষেত্র অতিক্রম কবে পারিপারশ্খে কমিক 
বিস্তার লাভ করেছিল যাঁর পরিণামে বাঙালীর অর্থাৎ বঙ্-উ-ম্লীর সেই সুপ্রাচীন 
জনগোষ্ঠীর যবো ঢুকে পড়েছিল আর্ধায়ণের প্রন্রিয়া। রশাতন আর্ধদের মহাশি- 
রূপে কাজকরেছে ধর্শশান্ত্র যার মহণীয়তায় মুগ্ধ হারছিল এ উপমহাদেশের প্রায় 
তাবৎ জনতা। বাঙালী ম:স্কৃতিক বিকাশের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেই 
কিতাবে যে সংঙ্গত প্রাকৃভ-অবহটঠ সাছিত্যের ভ্রমধারায় আলোচনা এসে গড়ে 
সে তথাও পরিফার ফটে ওঠবে এখানে। 


আর্যদের ধর্মশান্ত্ 


বেদ এবং বৈদিক সাঠিতা £ 


আর্যদের ধর্শশান্ত্র বলতে অনেক শাস্র-গ্রন্থের সমধ্িত রূপ বুঝায়, যার মধ্যে 
প্রধান বেদ। বেদব৷ বৈদিক সাহিত্য মাত্র একখানি গ্রন্থের নাঁম নয়। 'বেদ'-এই 
দু'টি অক্ষরগঠিত নামটি দ্বার৷ যে শাস্ত-সমুদ্র বোঝান হয়ে থাকে তা হঠাৎ ধারণায় 
আনাও কঠিন । যে গ্রহটায় আমর। বাপ কবছি, তাতে যে কতশত পাহাড়-পৰ্ত, 
নদী-নাল!, সাগর-মহাগাগর, চত্বর-মাঠ-বাট, পথপপ্রান্তর, হাওড়-বিল-খাল--প্রভৃতি 
রয়েছে. তাঁর কোন ইয়ন্তাই নেই । তবও কি একট 'পৃখিবী' বা অনুরূপ অন্য কোন 
শব্দ দ্বাব। সেটাকে আমরা বঝাই না? ছোট্ট একট শব্দ দিয়ে বললেই অর্থটা বা 
প্রতিপাদ্য বস্তুটা, সব সময়, ছোট্ট হয়ে যায় না। “বেদ শব্দও অর্থের অথাৎ 
প্রতিপাদক শব্দ “বেদ' এবং প্রতিপাদ্য 'বৈদিক মাহিতা -এব বেলায় ব্যাপারটা ওই 
রকম। এক বিপুলায়তন সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য । থক, সাম, যুঃ, অথর্ব রূপে 
পরবর্তীকালে বেদব্যাস কর্তৃক যাঁহ। চার ভাগে উপবিভক্ত হয়েছিল, তার সমগ্র 
সংহিতাংশ, ব্রাহ্ধণাংশ এবং উপনিষদৃ-গুলোই কেবল নয়, বরং তার সাথে অর্গ 
বিদ্যাগুলোও ছিল প্রথম থেকে-ই। অঙ্গছাড়া অঙ্গীর সত্ত। পূর্ণরূপে হতেই পারে 
না। অঙ্গগুলোর আলাদা কাধকারিতা খাকলে৪ অ্গীর সত্তার পূর্ণায়ণে অঙ্গ গুলার 
অন্তরাবন একান্ত পক্ষেই অপরিহার্য । 


বেদের অঙ্গবিদাও ছয় প্রকার: ১। শিক্ষা ২। কল্প, ৩। ব্যাকরণ, 
8৪ | নিরুভ্ত, | ছন্দঃ এবং ৬। জ্যোতিষ। ভোঁতিষও আবার দৃ'ভাগে 
বিভক্ত-_গণিত জোতিঘ এবং ফলিত জ্যোতিষ | উল্লিখিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি 
যে পাঁটীগণিত, বীজগণিত, জামিতি বা ক্ষেত্রমিতি, ত্রিকোণযিতি এবং চাঁপীয় 
ব্রিকোণমিতি সে বিষযগুলোও ছিল, যা পরবতী শল্বৃসূত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রের মাঝে 
বিস্তারিত হয়েছে, তা' অবশ্য স্বীকার্য । 


অন্রবিদ্যাগুলো৷ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, ওগুলো পরবর্তীকালে 
হয়েছে। তীঁদের সে বক্তবোর কোন গ্রাহক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে, ওগুলোর 
বৈদিক কালিকতা-প্রমাণে কোন অপর্ণতা নেই । শিক্ষার্থগ্থ না থাকলে বেদের পঠন- 
পাঠন চলত কি ভাবে? শিক্ষার্থগ্থ প্রাথমিক বর্ণপরিচয়ের এবং উচচারণের সাধারণ 
নিয়ম-কানুনের গ্রন্থ। তা” না থাকলে বর্ণমালার সমায়ায়িক পাঠ (বর্ণানুক্রমিক 
স 


১৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহুট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃ্ত 


পাঠ), উচাচারণতত্ু, উদাত্-অনদাত-শ্বরিত উচচারণের ধার, স্বরের লঘুত্ব-গুরুত্ব- 
বিষয়ক মাত্রা-ভণপন, অথবা একমাত্রিক, ছ্বিমাত্রিক, প্রতমাত্রিক উচচা্রণ, অর্থা- 
মাত্রিক বর্ণের জ্ঞান, অনৃস্বারেব কোথাও স্বরত্ব, কোথাও ব। ব্যঞ্জণত্ব নিয়ম, ধিসগের 
উচচারণের স্থানতিত্তিক পার্থকাঙন-_ প্রভৃতি শিক্ষা কবত কি ভাবে? বেদ 
গ্রন্থের কোন গ্রন্থ্ধার স্বীকার কব। হয় না, ওটা এশ্বরিক বাণী। যে সকল থষি 
ওগুলে। প্রথম জেনেছেন বা প্রকাশ করেছেন, পে লিপির মাধ্যমেই হোক বা 
মৌখিক ভো'ক, তাদেরে দ্র&া বা প্রথম অবলোকনকারী বল। হয়। শিক্ষাগ্রশ্থ তো 
আর সে রকম সাক্ষাৎ বেদ নয়। ইহার প্রণেতা আছে । যে যার ইচ্ছানুসারে যখার্ধ 
নিয়ম-কানুন ব্যক্ত করার উপযোগী শিক্ষাগ্রন্থ রচনা করতে পারে। কবেছেও 
আনেকে। তাই ওগুলো ছাড়া বেদের পঠন-পাঠন চলতেই তে। পারত লা । অতএব 
বেদের আবৃত্তিতে প্রাস্তুতিক পবেই শিক্ষাগ্রহু অবীত-অধ্যাপিত হত মানতেই হর। 
একান্ত প্রাথমিক বণভুঞন-বালেই এ জাতীয় শিক্ষাগ্রগ্থ অনসরণ করা হচ্চে সহজতর 
এবং নির্ভরযোগ্য পন্থা, যেহেতু, এজাতীয় শ্রশ্থ ছাড়, একবার বেঠ্িকতাবে বণোচচারণা- 
দিতে অভদাস হরে গেলে, তা শখোধরান বড় কগিন। স্ুবাং বেদের স্ষ্টিও যে 
কালে, শিক্ষাগ্রন্থের সষ্টিও তখন-ই হরেছে। পরবতাকালের আমরা এখনও যে 
সকল শিক্ষাগ্রস্থের এবং গ্রগ্ুকারের সন্ধান পাই তাদের পৌবাপর্য অত সহজে ঠিক 
কর! যাবে না, তবে, তাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রাগৈতিহামিক কালের গ্রন্থকাব। 
গ্রন্বকারদের নাম-বিশেঘিত যে সকল শিক্ষাগ্রন্ব বৈদিককালে এবং ততপরবতী সময়ে 
ছিল বলে মনে কর| চলে, তাদের কতিপরেন শ্রপ্থ-_ 


১। আত্রের শিল্পা, ২। আপিশলীর শিক্ষা, ৩। আরণ্যক শিক্ষা, 


৪| কাত্যায়ন-শিক্ষা, ৫1 কাহল-শিক্ষা, ৬। কেশব-শিক্ষা, 
৭ | কৌশিকি-শিক্ষা, ৮। গৌতম-শিক্ষা, ৯। চাবায়ণীয় খিক্ষা, 
১০। তৈত্তিরীয় শিক্ষা, ১১। নারদীয় শির্দা, ১২1 গাণিনীয় শিক্ষা, 


১৩। পারাশর শিক্ষা, ১৪। বৌধায়ন শিক্ষা, ১৫। ভারদ্বাভ শিক্ষা, 
১৬। যাওুকা শিক্ষা, ১৭। মাধ্যন্দিনীয় শিক্ষা, ১৮। যাজ্ঞবলকা-শিক্ষ।, 
১৯। লোমশ-শিক্ষা। ২০। বাজসনেয় শিক্ষা, ২১। বাল্মীকি-শিক্ষা, 
₹২২। বশিষ্ঠ-শিনা ২৩। শ্যাড়ি শিক্ষা, ২৪| ব্যাস-শিক্ষা, 
২৫। শশু-শিক্দা-_ প্রভৃতি । 

এ সমস্ত শিক্ষাগ্রস্থগুলোর মধ্যে আরণ্যক, মাওুক্য, মাধ্যন্দিনীয় এবং বাজসনেয় 


শিক্ষা চারটি তো৷ বৈদিক শ্রেণী-বিশেষিত হয়েই আছে। এদের সাক্ষ্যে পরিষ্কার 
প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনে বৈদিককালে পৃথক্‌ পথক্‌ 


আধদের ধর্মশাস্ত ১৯ 


শীখা-বিশেষিত শিক্ষাগ্রস্থ ছিল | হাজার হাজার বছর পেরিয়ে আমাদের কালেও তাঁর 
অনেকগুলে। এসে পৌছে গিয়েছে। তনাধ্যে উল্লিখিত ২/৪ খানা এখনো তত্বৎ 
বৈদিক শাখীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিতও আছে। তৈত্তিবীর শিক্ষাখানাও 
কৃষ্ঘজুরবেদের শাখাধ্যায়ীদিগের বিশেষ ধরণের শিক্ষাগ্রস্থ। তাছাড়া, অন্রি, 
কৌশিকি, গৌতম, নাবদ, পরাশর, বৌধায়ন, ভবনাজ, যাক্তবন্ধা, লোমশ, বাল্ীকি, 
বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতিও মেই বৈদিককালেরই সমপ্রদার় প্রবর্তক গ্রন্থকার। শল্তু, 
ব্যাড়ি আপিশলি, কাহল, কেশব, পাণিনি -এ'রাঁও বৈদিকক'লের না হলেও, 
ৃষ্টপূর্বকালের লোক, তা৷ নি;সংশয়। পূর্বাপর ধার।র বৈদিক পদ্ধতির অনুসরণ-জ্ঞাপনের 
প্রয়োজনেই বৈদিক কালের শিক্ষাগ্রন্থ গুলোর যব্যেই এ'দেরও উল্লেখ কর। হয়েছে । 


ব্যাকরণও এক প্রকার বেদাঙগ | তাঁও, যে আকারে-প্রকারে, যে আখ্যা অতি- 
ধায় খাঁক না কেন, বৈদিককালেও ছিল -- সন্দেহ নেই | ব্যাকরণ-মাফিক ব্যবহারই 
তো বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্র। ব্যাকরণে সম্যক ব্যংপত্তি ছাড়। তেমন ব্যবহার 
অসম্ভব । আমার এ এতিহাসিক প্রবঞ্ধে, আলোচ্য বিষরেন ক্রমধানান বেদব্যানের কাল 
এখনো আমে নি। বেদবাান যে অগ্লাধ্যারী-প্রণেতা মহামুনি পাখিনিন চেরে অনেক 
'আগেকার বাক্তি -তা নিদ্ধিধায় বন! চলে। প্রাপঙ্গিকভ'বে মহাভারতের “গীতা, 
প্রসঙ্গের এক মাহাধ্য-ভাষণ আছে পদ্ম পুবাঁণে। সেখানে ভগবদুক্জির মধ্যে মহাভারত 
রচনার প্রশক্তি-কীর্তনও আছে যার মধ্যে বল! হয়েছে-__ 
“আঠারখানা মহাপূরাণ, নর়ণ্রকার বাকরণ, এবং চারখানা বেদ সম্যক্‌ 
স্বন করে (তার প্রায়োগিক যাবতীয় নিয়ম-কানুন পূঙ্বানুপৃঙ্থভাবে পযালোচন৷ 
করে) থঘি বেদব্যাস মহাভাবত প্রণয়ন করেছেন। *১ 


বেদব্যাসের কালেও অনেক ব্যাকরণ ছিল, যার মধ্যথেকে নয়প্রকার ব্যাকরণ 
(সম্ভবত সবাধিক নিভরযোগ্য নয় প্রকারই ) মহাভারত প্রণয়নের সময় তিনি 
আলোচনাও করেছেন। 


পাণিনির চেয়ে অনেক কাল আগের নিরুক্তকার যাস্ক, তাঁর নিরুক্তের মধ্যে 
প্রসঙ্গাগত কতক প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম উল্লেখ করেছেন। যাঁর মধ্যে-_-১। ওঁদৃষ্ঘ- 
রায়ণ, ২। ক্রৌষ্টুকি, ৩। শতবলাক্ষ, ৪। মৌদৃগল্য, ৫&। শীকপূণি, ৬। শাকটায়ন, 
৭। স্ৌলাহ্ঠীবী, 11 আগ্রায়ণ, ৯। ওপমন্যব, ১০। ওর্ণবাত, ১১। কাথকা, 


১. অহ্টাদশ পুধাণানি নধ ব্যাকরএ।ন চ। 
নিরথ্য চতবে। বেদান্‌ ভাযতং কৃতবান্‌ থঘি; || পদ্] পুঃ পাতাল খণ্ড, গীতামাহান্]াধ্যায়। 


২০ মংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১২। কৌৎস, ১৩। গার্গা, ১৪ | গালব, ১৫ | চর্মশিরা, ১৬। তোটকি, 
১৭| বাায়ণি এবং ১৮”। শাকল্য এই আঠারজন বৈরাকরণের নাম আছে। 
এ'রা সশাই পৃথক্‌ পুথকৃভাঁবে সমীচীন বাকিরণ লিখেছিলেন, বারা পাঁণিনির চেয়ে 
অস্তুত বশত বছর জাঁগেকার নিরুর্ত-প্রণেত বাস্কের কাছেও ছিলেন প্রাচীন ॥১ 
যাস্ক নিজে সম্ভবত, বেদবাসের অনেক পর্ববতী লোক।* 


পাণিনিও তার পূর্বেকার অনেক বৈরাকরণের নাম অষ্টাধ্যারীতে উল্লেখ করে- 
ছেন। তার মধ্যে যাস্কের উল্লেখের বাইরে-১। আপিশলি, ২। ফ্ফাটায়ন, 
৩। ভাবদ্বাজ, ৪1 কাশ্যপ, ৫। চাঁক্রবর্মী, এবং ৬1 সেনকের নাম পীওয়া যায়। 
তা চাড়া, অট্টাব্যাধী-প্রণয়নে সবপ্রথমই চৌদি মাহেশ্বর সূত্র উল্লেখ করে তা' 
অগ্রাধারীর অঙ্গীভূত করেছেন তিনি। পাণিনি নিজে যে একভন অতি প্রাচীন 
এবং উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ তা1'তো। অস্বীকার করাব উপায় নেই । তাঁর কাল- 
নির্ারণ যদিও একেবারে অবিসংবাদিত নর। ডঃ আহমদ্‌ শরীফ, তাঁর * বাঙালী 
ও বাঙলা সাহিতা” গ্রন্থে পাণিনিকে খুষ্টপূর্ব অপ্তম শতকের বলে মানছেন।২ 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজ্মদাব, পাণিনিকে পুষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন।৩ 
গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনির কাল খুষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী ।৪ সুতরাং পরিঞ্ষার 
জান৷ যায় বে, ৬ প্রকার বেদালের অন্যতম- ব্যকিরণ, স্ুপ্রাচীনকালে, অর্থাৎ 
বৈদিককালেও, বৈদিক সাহিত্যের সাথে যুগপৎ আলোচিত হত। বৈদিক, 
সাহিত্যের কাল-নিপণয় করতে এসব আলোচন।, ইতিহাঁসগত করে অনুশীলন করা, 
অধ্যেতৃবর্গের চিস্তা-চেতনাকে ধীরে বীরে স্্দূব অতীতে পৌছে দিতে সাহাব্য 
করে। অন্যথায় সেই দূর অতীত ধাবণায় আনা-ই অগম্ভব। 

নিরুক্ত হচ্ছে, ভাষার-_ অর্থাৎ আর্ধভাঁষার৫-_বেদের জ্ঞান অর্জনে, শিক্ষা এবং 
ব)াকরণের মতই সহায়ক অঙ্গশান্। বৈদিক এবং অবৈদিক যাবতীয় সংস্কৃত ভাষা 


১. গৌরীশঙ্কর হীরাটাদ ওঝা প্রণীত 'প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা ২য় সং,৮ পৃঃ । 
* অবতরণিকায় যাঞ্চেব প্রসঙ্গ দ্র্টব্য। 

পৃঃ ২, অন, ২য়, পণ, ৫ব। 

বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ খণ্ড, পৃঃ ১২, অনচ্ছেদ ২। 
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আয পৃন্দটি প্রথমে, বোধ হয়, কয়েকা্টি কৌলিক ভাষ৷ বঝাতে বাবহাত হয়। যেষন, 
ভা ০০ ০টি ও 
টিউটোনিক, লয।টিন, শরীক, সংস্কৃত, রাশিয়ান--প্রভৃতি । প্রব্তীকালে সংস্কৃত ভাষাভাষী 


শ্রেণীটাই আয্যুশৃব্দ ছারা হঝান হয়ুএ 


নুরুজ্রে অয শব্দের অর্থ, ঈশুর। 'তাই ঈশ্ুবানু সারী ধর্মই আধ্যধর্ম | যানের নিযুক্ত 
১য় অধ্যার, ২২শ পরচেছুদ | | 


৯০০ ৫» ৫» 


আর্যদের ধর্মশান্্ ২১ 


শিক্ষা করতে উল্লিখিত শিক্ষা্থস্থ সর্বপ্রথম পাঠ্য । তাঁর পরেই ব্যাকবণের স্থান । 
বৈদিক এবং লৌকিক বা অবৈদিক সংস্কৃত ভাষার সাধারণ বিধি-বিধান, সামগ্রিকভাবে 
যকরণে আলোচিত, যদিও বৈদিক সংস্কৃতের বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধের সমথুরে 
বদিক ব্যাকরণও পৃথকৃরূপে আলোচনার বিষ্বব। নিরুক্ত সেরকম সর্বসাধারণ 
সংস্কৃতাধ্যায়নে ব্যাপূত নয়। বোদন শন্দকোষ-নৈঘনট। তাঁর টিক] ব। ভাষ্য 
নিরুক্ত। নিরুক্তে বেদমপ্গের উৎপত্তিবীজ. উৎপত্তির প্রয়োজন এবং প্রায়োগিক 
সিদ্ধান্তিত অথই মাত্র বিবৃত হয়েছে। যাঁড্রবন্ধকোর একটি মাত্র নাগনে নিকক্ত এবং 
বাণ গ্রন্থের সবপনির্ধারণী রয়েছে। হলামুধ তার উদ্ধতি দিযে আপন গ্রন্থের 
পরিপোষণও কারেছেন১ যাঙ্ক বে একাই শিরুক্তকার নশ, না' তান নিকুক 
পর্যালোচনা ছ্বারাই জান! যায়। তিনি অনেক নিরুক্ত এবং বিরক্ঞক্ষাবেব উল্লেখও 
করেছেন। বহু প্রতিষ্ঠানে অদ্যাপি নিরুক্ত গ্রন্থে বহু পাঁগুলিপি রক্ষিতও 
আছে । নিরুক্ডের ভাঘাব্যাখ্যা এবং দৃর্গকৃত ভাষ্য, বেদাথ-ন্দ্রানে উল্লেখযোগ্য 
প্রাচীন গ্রচ্ছন্বয় । বাস্কাচাধের গ্রন্থে 'ণো” শব্দ থেকে “দেবপত্বী' শব্দ পর্ধন্ত শব্দগুলে। 
১ম কাণ্ডে সঙ্কলিত। সেপব শাব্দের অর্থনিরপণাত্রক নৈধনটক বা নৈক্ক্তক ও দৈবত- 
কাণ্ডে অর্খনির্ারণীই নিক | 


অপব বেদাঙ্গ 'কপ্প'নান্ম অভিভিত। এ জাতীয় গ্রন্থ, সাধারণত সু্রাকাৰে 
লিখিত। বিশাল বেদের বিভিন্ন ক্রিয়াকাও সমূহের পৌত্রিক স্ব্প-তাঘণের মধ্যদিয়ে 
উপস্থাপন এবং বিন্যাস অতীব তাখপর্ধবহ। এসব গ্রন্থ না থাকলে. ইতিকর্তবাতা- 
বহুল বৃহৎ বৃহৎ বৈদিক ক্লিনার স্ুষ্টু রূপায়ণ কঠিন হয়। এ গ্রন্থ লো সর্বসাধারণের 
আবশ্যিক আলোচ্য নয়। বৈদিক ক্রিয়ায় বাপূত বাক্তিদের পক্ষেই ইঠার 
উপযোগিতা বেশী ছিল এবং এখনো! একেবাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় নি। পঠন- 
পাঠন, বোধ হয়, কেবল বাঁদ্ধণদের মধোই মীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
সংপ্রদায়ের মধ্যে যাজন বৃত্তি প্রচলিত ন। থাকায় শুধ জ্ঞানেব পরিসর বৃদ্ধিব উদ্দেশা 
ছাঁড়া, অন্য উদ্দেশ্যে পঠিত-পাঠিত হওযা অসন্ভাব্য ছিল। অথচ, লক্ষ্য করার 
বিষয় যে, বেদাঙ্গ বলে, অর্থাৎ মূলবেদ থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে তা" যে কোন 
সংপ্রদার়ের পড়তে কোন শান্রিক বাঁধা নেই। কাঠিনা এবং প্রযৌজনের সীমাবদ্ধতাব 
জন্য, তুলনামূলকভাবে সমপ্রদাব অনেক কম। তথাপি সেই সুদর বৈদিক কাল 
থেকে চলতে চলতে, আমাদের একালেও আনতে পারে নি,তা নয়। তবে উত্তর 
ও মধা ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই, বতমানে উহার অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে বেশী। 


নিরুভং বত্তু মন্ত্রনা সমুৎ্পত্তিং প্রয়োজনম | 
প্রতিষ্টানং জ্তুতিশ্চৈব বাক্ষণণ্চাভিধীয়তে | বাঙ্ছণসর্বন্ব, বেদাধায়ন-যেগাথজান-্প্রশবংস] | 


২২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৮৫ খষ্টাহ্দে, জার্ধাণ সংস্কৃতিজ্ঞ “গুলজ্তব অপার্ট' দক্ষিণ 
ভারতীয় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রাচীন পাওুলিপি গ্রন্থের যে দৃ'প্রস্ত গ্রস্থবিবরণী 
(1025010015৩ 0818109£96) প্রণয়ন করেছেন, তার মধ্যে অন্তত ৮ খান। কল্পসত্রের 
নিবন্ধন রয়েছে । উনবিংশ খৃষ্ট্রায় শতাব্দীর শেষ ভাঁগেও যেখানে পিস্তব অপার্ট'- 
এ'র তালিকায় অতগুলো কন্পসত্র রয়েছে১, তখন ত৷ যে পূর্বকাঁলে প্রচুর পঠন- 
পাঠনের বিষয় হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষত বাংলাদেশেও তখন, 


(আধায়ণের পরে, সেই আদ্যিকালেই তো) বৈদিক যাগ-যজ্ঞেব অনুষ্ঠান ছিল 


এবং তা খুটীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্বস্তই নেহাৎ কমও ছিল না। সুতরাং, বৈদিক 
কালে আধদের মধো যে তা” পুন:পুন অনুশীলনীয় অতি প্রয়োজনীর সহায়ক গ্রন্থের 
অন্যতম ছিল, তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য । কোন্‌ মন্ত্রটি কোন্‌ কাজে প্রযোজা সে সব 
নিরূপণের গ্রস্থ কল্পসূত্র। আশুলায়নের ক্পগত্র, বৌধায়নের কল্পসূত্র, আপস্তদ্থের 
কল্পসূত্র প্রভৃতি কল্পস ব্রগুলোর মধ্যে প্রধান। 


অপর বেদাঙ্গ ছন্দ। এই নেদাঙ্গটি সর্বত্র সবজন-্গ্রাহা বেদাঙ্গ। যেমন বৈদিক 
সংস্কৃতে, তেমনই লৌকিক সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতেও ইহার সমান ব্যবহার। 
সুতরাং, বঙ্গাদেশেও, আর্ধায়ণের কাল থেকে ইহার যে আলাপ-আলোচনা, 
পঠন-পাঠন চলেছে, তাও যেমন মেনে নিতে হয়, তেমন তার পূর্কালেও আবদের 
ইহার অনুসরণ তো ছিলই । বৈদিক কালের বৈদিকে এবং লৌকিকে ব্যবহাধ 
ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ “ছন্দশ্চিতি' এখননা। পাওয়া বাঁয়।২ এ ছাড়া, পিজল মনির 
'বৈদিক ছন্দঃসূত্র', এবং প্রাকতপিভ্ল' নামক ছন্দের গ্রন্থ তে। চিরপ্রসিদ্ধ | বেদ- 
বিভাগ বা বেদ-বিন্যাসের পরে প্রত্যেক বেদের সামপ্রদায়িক বৈশিষ্ট্য শিক্ষা-দীক্ষায় 
এসে পড়ে । ফলে, এক বেদের অনসারীদেব বৈদিক চর্চায়, অন্যদের সাখে কিঞ্চিৎ 
পাথক্য গড়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক গ্রেণী আলাদা আলাদা ছন্দবিশষণেব প্রয়াস 
পায়। প্রত্যেক বেদের কেন, অনক শাখার ও বৈশিষ্ট নিয়ে ছন্দের গ্রন্থের ইতস্তত 
উদ্লেখ এবং তার কিছু কিছু গ্রন্থের প্রাচীন নিবন্ধন পাঞ্যা যায়। গদ্যেরও ছন্দ 
আছে। তবে, গদ্যের চেয়ে পদ্যের প্রচলন, হয়তো। বা রচনা সরস করার প্রয়োজনেই, 
অধিকতর ছিল। বৈদিক ছন্দ এবং লৌকিক ছন্দের মধো বেশ কিছু পার্থক্য দেখ। 
যাঁয়। উভয়ধর্মী ছন্দই যে, সুপ্রাচীন বৈদিক কালেও ছিল, তার প্রমাণ মেলে। 


১।| ০১০71017909 00 /১৫690110, 01009 879, 4713. 4806, 4919. 5168. 545), 
6865, 270 8212 1০05. 

ৎ. সহামুনি পতগ্রলির এবং দণ্তীর দৃ'খানা, 'ছন্দশ্চিতি'র সন্ধানও পাওয়া যায়। তা" বোধ হয়, 
বৈদিক ছলেব গ্রন্থের অন্পারেই প্রণীভ আলাদ। গ্রপ্থ। 


_ পাশ 


শন 


আধদের ধর্মশান্ত্র ৃ ২৩ 
বেদের সংহিতাংশ (যজূর্বেদের কিয়দংশ বাদে) সম্পূর্ণ ছন্দবন্ধ শ্রোকে রচিত। 
গায়ত্রী, উঞ্চিক, অনুষ্টুপৃ, বৃহতী, পংজি, ত্রিষ্টপ, এবং জগতী--এই সাতট ছন্দের 
অনাতম ছন্দেই, প্রায়শ, বেদমন্ত্ গ্রথিত। প্রতোক ছন্দেরই ধবা-বান্ধ।, পৃথক প্রথক্‌, 
শিয়ম আছে। ছন্দের শাস্ত্র বা অনুশাসন বাতিরেকে নিয়ম-শৃঙ্খলিত শ্রোকের সৃষ্ট 
হতেই পারে ন।। স্ৃতবাং বেদিককালেই এই বেদাঙ্গটিও ছিল। প্রাকৃত ভামাও 
যে বৈদিককালেও ছিল এবং পিঙ্গলমূনি বৈদিককালেবই লোক ত।" পরবর্তী 
আলোচনার যথাস্থানে পাঁওয়! যাবে। 


অপর বেদাঙ্গ জোতিগ শীস্। এই শাশ্বটির প্রচপন শর্দেশে এনৎ 
সর্বকালে। বিদ্যার্নেন মাধামে বাক্তিত্ব অর্জনে, সমাছে উপযোগ ট্টিতি, বৈদিক 
ক্রিয়াকর্মের উপযোগী দিন-ক্ষণের সঠিক নিসীচনে, উৎপন্ন রোগ-ব্যাতির পরিণী়- 
জ্ঞানে, জাত বালক-বালিকা-পঙু-পাখী সবার ভবিপ্যৎ পরিশীলনে টৎপাত-লক্ষণ-ভ্ানে, 
অদ্ভুত লক্ষণের যাবতীয় জিজ্ঞাশার পদৃত্ভব উদ্ধাবনে, স্ত্রী-পূরুষের শুভাশুভ লক্ষণ- 
জ্ঞানে, তবিষ্যতেব সম্টাবা ঝড়-বষ্ট প্রাবন-প্রভৃতির জ্যোতিষিক পর্যানোচনাব, কৃষির 
প্রকধ-মপকর্ষ শির্া্রণে এবং এনকম আ।ব্9 অসংখ্য ব্যবাবিক ক্ষেত্রে জ্যোতিষ 
শাস্রের একক সামা, নেই অতি পুনকালেই পরিস্ুগত ছিল। তাই, তৎপৌকর্য- 
সাধক অংক, জ্যামিতি ব। ক্ষেত্রমিছি, ত্রিকোণযিতি, ঢাপীয় ব্রিকোবযিতি _সবই 
অল্প-বিস্তর আলোচনা কবতে হনেছে উল্লিখিত প্রায়োগিক ক্ষেত্র গুলোর এবং আর ও 
অশেকস্থলে । চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ছারা-উপস্চারাপাত, ক্রান্তিপাঁত, অয়নচলন, 
কেতু-গ্রহের বা ধুমকেতুব গতি-আগন্তি--প্রভৃতিব অনুশীলন, কেবল একালের 
বিদ্যানয়। সেকালেও এসবের চর্চা ছিল। তাই, সম্ভাব্য বৈগুণোর প্রতিকান 
প্রভৃতিরও অনুসন্ধান. শাস্ত্রে পাওয়া যায়। লগবের 'বেদাঙ্গজ্যোতিষ" (উভয়-গণিত 
ও ফলিত), জৈমিনীয় “ভেগতি:সূত্র', পবাশরীয় জ্যোতিঃ সংহিতা--প্রভৃতি এ 
বিষয়ে বৈদিককালের প্রধান প্রধান উপজীব্য গ্রস্থ। 


এ বিষরেন নিবনুর্ধ বল। চলে যে, উপরের বিভিনম্খী পর্যালোচনায় যে, 
বৈদিককালেই বেদের অঙ্গবিদ্যাগুলোও ছিল বলে জান! যার, তার প্রতাক্ষ প্রমাণ 
শোস্তিক) বেদেই বন্গস্থানে লিপিবদ্ধ আছে। শুক্ল যজর্বেদের উপনিষদাবলীর 
অন্যতম---স্রবালোপনিষৎ। তাতে পরিফ্ষাব বল! হয়েছে, ১ 


সপ 


১. তপ্যৈতস্য মহতে। ভূতস্য নিঃশুসিতখেবৈতদূগেদো। যজ্বেদ: সাববেদোহখর্ববেদঃ 
শিক্ষা কলে। স্যাকবণং (নকক্তং ছল্দো। জ্যোতিযাষয়নং ন্যায়মীষাংলাধশাস্াণি-_ইত্যাদি। 
স্ববালেপনিষৎ ২য় খণ্ড || 





২৪ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবুস্ত 


'ধাগেদ, ফজবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুজ্ত, ছন্দ, 
জ্যোতিষ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশান্ত্র-প্রভৃতি মেই পরম পুরুষ থেকেই আবির্ভূত 
হয়েছে।” উতৎপত্তি-বিষয়ে বিশ্বাস যাঁই থাঁকৃনা কেন, বস্তুলো৷ না৷ থাকলে সে সবের 
নাম করা কিভাবে সম্ভব? উপনিষদৃগ্ডলে৷ বেদের অংশ। সংহিতায় বা বাঙ্জণ 
গ্রন্থের মধ্যে (অথবা, আরণ্যক ব্রাহ্গণাংশের মধ্যে ) উপনিষদণ্ডলো সন্নিবেশিত 
রয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ এবং ছান্দোগ্যোপনিষতড প্রভৃতিতে বন স্থলে বেদাঙ্গের 
উল্লেখ প্রভৃতি পাওয়া যায়। 


ন্থদূর অতীতের দুর্লক্ষ্যকাল থেকে ওরু করে বর্তমানকালের দিকে আসতে 
সবচেয়ে নিভরযোগ্য অবলম্বন-ই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ। সে সবেব প্রযাণপিদ্ধ পৌবাপর্ক্রমে 
কালের বিস্তীণ অঙ্গনে বিন্যাস করাই নির্ভবযোগ্য এবং যক্তিপিদ্ধ উপায়। সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে বল। চলে যে, বেদ এবং বেদাঙ্গের পৰেই স্থান পেতে পারে উপবেদ 
চতুষ্টয়। বেদ যেমন চার প্রকাব_খগৃ, বজুঃ, সাম এবং অথর্ব নামে, তেমন উপবেদও 
চার প্রকার---আমুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধববেদ এবং বাস্তশান্ত্র। শৌনকের চরণবাহের 
মতে১_ধণ্বেদের উপবেদ আরুর্বেদ, যজর্বেদের উপবেদ ধনূরবেদ, সামবেদের 
উপবেদ গান্ধর্বেদ এবং অথর্ববেদের উপবেদ শত্ত্রশান্ত্। শ্রীমদৃভীগবতে অথর্ববেদের 
উপবেদ বল৷ হয়েছে--বাস্ত শীন্তরকে। ব্যবহারও চলছে ভাগবতের মত অনুসারে । 


আয়ুর্বেদ অর্থ চিকিৎসা-শান্ত। ইহাকে বৈদাক শাস্ত্রও বলা হয়। মানাষের বেঁচে 
থাকাব তাগিদ সেই প্রাথমিক জন্ুক্ষণ থেকেই ছিল--ইহা৷ অনস্বীকার্ধ। আর্ধদেরে 
আমর। যে কালেই প্রথম লক্ষ্য করি মা কেন, সেটা কোনক্রমেই তাদের আদিমতা- 
সংপৃক্ত নয়। তাঁদেরে লক্ষ্য করার কালেই লক্ষ্য কবি তাঁদের অসংখ্য শাস্্র-গ্রন্থ এবং 
শিক্ষা-সংস্কৃতি-দীপ্ত জীবনচর্যা। স্ত্রতরাং সেকালে, গে পরিবেশে, যে ভাবে 
তাদের বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্য পাওয়৷ যায় স্তগঠিত আকারে, সুপরিশীলিত 
প্রকারে, ঠিক তেমন ভাবেই' পাওয়া যায় তাদের, বোগ-ব্যাধি থেকে নিফৃতি পাবার 
উপযোগী আযুবিজ্ঞান বা আয়ুর্বেদ | আমযূর্বেদের স্রষ্টা বা প্রণেতা মনে কর। হয় 
প্রজাপতিকে | তিনি আমুর্বেদ প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন শিষ্য ভাস্করকে। তাস্করও 
আমুর্ধেদের স্বতন্ত্র সংহিতী প্রণয়ন করেছিলেন। তাক্ষরের শিষা-প্রশিষ্য ক্রমেই আয়ুর্বেদ 
বিস্তৃতি লাভ করে। ধীঁহার উপযুক্ত শিষ্য নির্বাচন করে' গনীচীন সংহিতা, অর্থাৎ 


১. খাগ্রেদ স্যায়.বেদোপ বেদে। যঙ্বেদস্য ধনুর্বে দোপবেদ: | 
সামবেদস্য গান্ধর্ববেদোপবেদোহথব বেদস্য শত্শান্ত্রাণীতি || শৌনকের চরণব্যুহ | 


আধদের ধর্মশাস্ ২৫ 


আমুর্ধেদ-বিষয়ক সংহিতা ব! গ্রন্থ প্রণয়ন করে' লোকপমাদ্জব চির কল্যাণ 
সাধনে অগ্রভুষিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের একটি তালিকা রয়েছে বক্গবৈবর্ত 
পরাঁণে।১ পৃবাণ (মহাপুবাঁণ-উপপরাণ) গ্রন্থ গুলো যে, আমাদের অতীত দিনে তথ্য 
সরবরাহের কত বড় আকড়, তা নলে শেষ কবা যায় না। বুক্গাবৈবর্ত বলেছে _ 


ধর্ঘভ্তরি, দিবোদাস, কাশীরাভা, অশ্বিনীকমাবদ্ধয়, নকল, সহদেব, অকি, চ্যবন, 
জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করখ এবং অণন্ত্য-এই যোলজন বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ 
ব্যাধিনাশক বলে কথিত হয়। এদের প্রাতাকেরই পৃথক্‌ পৃথক সমীচীন গ্রন্থ 
নয়েচে। বৈদিককালের এসব প্রাতং-স্মরণীর চিকিংসা-শাস্রকারগণের তালিকাটি 
দিরে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ যে দ্মরশীয় কাঁজ করেছে তা” অকু-ঠ চিন্তে স্বীকার করতে 
হয়। অন্যথা, অতীতের অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া এঁদেল সন্ধান পাওযা ঘেত কি 
ভাবে? অতএব জানা যাঁচ্ছে যে, আয় বেঁদেব মত সবসাধারণেব কল্যাণকারী শাস্ত্র 
এবং শান্দ্রবেত্ত। চিকিৎসকশ্রেণীও আরবদের মধ্যে, সেই আদ্যিকালেই ছিল_এ 
মানতে কোন অসুবিধা দেখি না| এ-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পরে পাওয়! যাবে। 


পর্েই বলা হয়েছে যে, শৌনকের 'চরণবাহ' গ্রন্থের মাতে ধনুরেদ, নডুবেদের 
উপবেদ। মহঘি বিশ্বাগিত্রকে ধনুেদের প্রণেতা বলা হয়। ইহাকে (ধনুর্বেদকে) 
খোঁজা কথার, ঘুদ্ধবিদ্যা বলা মেতে পারে। বুদ্ধেৰও প্রশিক্ষণ চাই | তৎকালে 
সে সম্বন্ধে এই শান্ত্রই একমাত্র নির্দেশনার আকড়। মুর গ্রন্থ ছাড়াও অগ্নিপুবাণ 
প্রভৃতিতে ইহার অনেক বিঘষ লিপিবদ্ধ হয়েছে । যুদ্ধবিদ্যাকে যদিও দ্বণপ্রবিদ্যা 
বলা হয়, তথাপি অনোরাও বে ইছা অধায়ন কবত, তার অসংখ্য আখ্যান-উপাখান 
পবাণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যাঁয়। শান্ত্রাত্যাসের অঙ্গে সঙ্গে বাস্তব মহড়। এ-বিদ্যায় 
আবশাক। 


সামবেদের উপবেদ গান্ধববেদ | ইহাতে গানের নান। বিষয় রয়েছে। পার- 
শীলিত গীতিশান্ত্রের মূল এই গান্ধর্ববেদ, প্রাথমিক বলে স্থল নয় কিন্তু অতি সূলগ্ন। 
তাল-লয় সহকৃত গীতি বা গান দেই আদি্যিকালে ও ছিল, ইহা কম বিদ্ময়ের 
কখা নয় | 'ণ বিষয়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। 
১. বন্বস্তরিদিবোদাসঃ কাশীরাজোহশ্িনীন্দ্ুতৌ | 

নকলঃ সহদেবোহকিম্চ্যবনো জনকো। বুধঃ | 

জাবালে। জাজলি: পৈল: করখোহগস্ত্য এবচ | 

এতে বেদাদ বেদজ্ঞ: ঘোড়শ ব্যাধিনাশক1: || বুদ্ধটব' পৃঃ বক্ষ খ. ১৬ অধ্যার | 


২৬ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অথর্ববেদের উপবেদ বাস্তশাস্ত্র। ধনূর্ধেদের আলোচ্য বিষয়ের মধো অগ্্ এবং 
শাস্ত্র উভয়ই আছে। তবে, অথর্ব বেদের উপবেদ শত্তরশীস্ত্র হলে,১ তাঁর বিষষণ্ডলো৷ 
কিছু ভিন্ন রকম? শ্রীমদূভাগবতের মাত এ উপবেদের নান বাস্তশান্র। শৌনকের 
চবণব্যহ এবং ভাগবতের মতপার্ধকোর নিরসন কগিন কার্ম । 


১, চরণবহের হতে । 


সুপ্রাচীনকাল থেকে বতমানকালের দিকে অভিসরণ 


শুধু “দিগৃদর্শন-ন্যায়ে' উপরের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা অন্তত প্রতীয়মান হয় 
যে, সেই বৈদিককালেই, আর্ধরা সবতোমুখী জ্ঞান-গবেষণার হিমালয়ায়মান শাস্-গ্র্ 
প্রথয়ন কনে অত্যন্নত সামগ্রিক সভ্যতার বাতাবরণ স্থষ্টি করতে কৃতঙ্কাখ হয়ে- 
ছিল। আাদের জাতিগোষ্ঠীর ক্রমধারাও ঘেমনভাবে বর্তমান, তেমনি তাদের 
মে সব শান্ধগ্রন্থের অস্তিত্বও, এখন পর্মন্ত টিকে আছে। নমতাতকে গ্রানতে এক 
মাত্র গেকালের গ্রন্থই নির্তরযোগা অবলম্বন হতে পারে। যদিও এদেশের গ্রন্থের 
যে পবিমা অংখ খুষ্টার অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিদেশে পাচার হয়ে হয়ে দে ঘব 
বিদেশে পাছাড়-প্রমান হরে আছে, এদেশে আছে অতি সংক্ষিপ্ত অংশহ্বাত্রই | 
তা"ও যে সব প্রতিষ্ঠানে আছে, পে সব জারগায় গবেষকদের প্রতি অনৌদার্ষের 
কলে ব্যবছার বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে! দীনেশ ভষ্টাচাধ কর্তৃক বাঙালীর 
সারস্বত অবদান" গ্রন্থে লিখিত পূন! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপার্য এবং মহানুভূতিশীলতা। 
এবং পঁথিপ্রাপ্তির সহজতর পন্থা, সত্যিকার অর্থেই, আদর্শ স্থানীয় ছলেও, তার 
অনুসরণ অনাত্র নেই, ভখাপি, যে অংশ মুদ্রিত হয়েছে, এবং যা কিছু পাওু- 
লিপি গ্রাটীনগ্রহ্থ পাওয়া যায়, তাৰ মাধ্যমে সুপ্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত 
প্ত্তিহাসিক সেতু সন্তব ন। হলেও, অন্তত, সোগান-কাঠামো তৈরি হতে পারে 
--তাঁতে সন্দেহ নেই। 


ডঃ আহমদ্‌ শবীফ কর্তৃক বিবৃত খৃষ্টপূৰ অপ্তম শতাব্দী এবং ডঃ রমেশচন্দ্র 
মডমদার কতৃক বিবৃত খুষটপূর্ব পঞ্চম শতা্দী হচ্ছে পাশিনির কাল। এই দুই 
মহাপপ্ডিতের অন্মানের মাঝামাঝিও যদি পাঁণিনীর কাল ধরা হয়, তবুও নানাবিধ 
গবেষণায় যা* প্রতিভাত হয় তদনুপারে নিকুক্কার যাঙ্কের কান আরও বহু বছর 
পিছিয়ে যাবে। আর, যাস্ক কর্তৃক নিরুক্তে উল্লিখিত, এ প্রবন্ধেও পূর্বে লিখিত, দেই 
আঠারজন স্তুপ্রাটীন বৈয়াকরণদের মধ্যেকার মর্বপ্রাচীন জনের কাল যে আরও বছ 
পিছিয়ে যাবে তাখনিঃসন্দেহ। যেস্ছেতু, উল্লিখিত যাস্ক কর্তুক বিধূত অতগুলে। বৈয়াকরণ 
বা নিরুক্তকার একসময়ে জন্মান নি নিশ্চয়ই | খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে -এ দের 
মধ্যে দীর্ঘ ব্যবহিত কালের পৌর্বাপর্ধ রয়েছে :- বৌধায়ন তে প্রায় বৈদিককালেরই 
লোক। তিনিও তীর 'ধর্মসত্রে' মৌদৃগল্যের উল্লেখ করেছেন। মৌদ্গনেনর পিতা 
মুদ্গল-এ'র গ্রন্থ থেকে উ্ৃতি দিয়েছেন জাতুকর্ণ্য। জাতুকর্ণা একজন ন্প্রাচীন 


২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ গাহিতোর ইতিবৃত্ত 


আমুর্বেদিক চিকিৎসক | জাহুকর্ণোর উল্লেখ আছে “কাতায়ননশ্রীতসূত্রে এবং 
'পাখ্যাবিনশ্রোন্সুত্রে' | জাতুকর্ণোর পিতা জাতুকর্ণও একজন স্প্রাচীন চিকিৎসক । 
উদৃশ্ববাষণের পিতা খমি উদল্গরও এককছন গ্রস্বকাব। তার অন্তত তিনখানা 
গ্রন্থের সন্ধান পাওস। শায়_-বতনির্ণয়, রাগবিছিংণন ব্বতনির্ণয, এবং ও ম্ববী সংহিতা । 
উদদ্বরীনংভিত| শিষ্বাক নৈদাস্তিক সঃপ্রদামের অনাতম প্রামাণিক গ্রন্থ। ভাবলেও 
বিস্ময় লাগে যে, গেই বৈদিককালেও বৈধছিংসা ছাড়া স্বেচ্জমত পশুধলির বির্দদ্ধ, 
রাগবিহিংসন থেকে অথ্াৎ ইচ্ছামত পশুহন্যা থেকে বিরত থাকাকে জীবনের 
বৃতকপে গ্রহণ কণার আ্|ারত গ্রগ্থ__'লাগনিচিংসন ব্রত নির্ণষ" প্রণীত হরেছিল। খাক্‌- 
প্রাতিশাখ্ শাকালোল (১৮) পিলার এবং তীর গ্রগ্গেন উল্লেখ আঁছে। শীকলমভ' 
প্রসিদ্ধ নৈদিক থ্রন্থ। শাকলাসংঠিতা এবং শাকলাপংহিতাপরিশিষ্ট জেোোতিষেব 
প্রামাণিক গ্রন্থদ্যয় । তাণ্ডাঁড়া, তান বাঁকলণ তো আছেই | আগ্রায়ণের (৮) পিত। 
বাল ধাবণা কবা হয় আগ্রয়ণকে । তীবৰ শ্রোতপরিশিগ্রে নিবন্ধন আছে শ্রীবর 
আর.ভাগারকবেব 'ডেকান কলেজ" কাটালগে (01549). আশলায়নেব শ্রৌ তসত্রে 
কৌৎসের (১২) উ্বেখ বয়োছ। আপস্ান্থেন ধর্ম গত্রে কৌত্স (১২) এবং বার্কায়ণিব 
(১৭) উল্লেখ পাওয়া নায়। গ্ার্গা (১৩) 'এবং গালবের (১৪) ব্যাকরণ গ্রন্থ 
ছাড়াও জ্মৃতিগ্রন্থে বজত্র উল্লেখ আছে। তৈত্তিবীয়প্রাতিশাখ্যে বাল্টীকিব 
(শিক্ষা গ্রন্থের ২১) উল্লগ পাওয়া যার ।৯ তৈভিনীয়প্রাতিশাখোর এই উল্লেখ 
আরদি কবিব কালনির্ধারণে বিশেষ সহায়ক | রামারণকাব বাল্িকি এবং উল্লিখিত 
অনাতম শিক্ষাগ্রন্থ-প্রণেত। বাল্শিকি একই বাক্তি। সুতরাং রাঁমায়ণের কালনির্র 
অবশ্যই এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তা এ তৈভ্তিবীয়প্রাতিশাখোর অনুবলে 
নিরূপিত হতে পাবে । এত সব ভরটিল পৌবাগয বিন্যাস না কবেও ধাব্ণ। করা চলে 
বে, উল্লিখিত প্রাচী বৈরাকরএগণ, শিক্ষাগ্রন্থ-রচয়িতৃগণ, খুষ্টপূর ২/১২ হাজার 
বছরেব পুবেরও হতে পারেন সুভবাং আধদের জ্ঞান-গ্রশ্বগরিমা সেই আদিযিকালেই 
অভাবনীয়দ্ধপে পরিপুষ্ট ছিল, উন্নত ছিল, মানতেই হয়। 


উপরের কালনিদ্ধীরণী আলোচনায় আভাঁদ পাওরা যায যে, পাণিনি (খুঃ পৃঃ 
৫ম্‌ বা ৭ম্‌ শতাব্দী) কর্তৃক উল্লিখিত কিন্ত, যাক্ক ধাদের নাম করেন নি, তীদেরে 
পাণিণির পূর্বে এবং যাঙ্কেব পরে গ্রহণ করে, আলোচনা চলতে পারে। তা"হলে' 
স্ফোটায়ন (২), আপিশলি (১), ভারদ্বাজ, (৩), কাশ্যপ (৪), চাক্রবর্ম (৫), এবং 
সেনক (”)-প্রভৃতির আগেকার যাস্ক, প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগেকার হয়ে 


পা শাসক পর এরর 


সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালের দিকে অভিশরণ ২৯ 


দাড়ায়, যেহেতু বেদব্যাসের মহাভারতেও যাস্কের সপ্রসঙ্গ উল্লেখ আছে। আবার, এই 
যাস্ক যে ১”্জন প্রাচীন বৈয়াকরণের উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধেোকার পর্বে 
আলোচিত পৌর্বাপর্য অনুধাবনে আরও যে পাঁচ-দাত শত বদর পিছিয়ে যেতে 
হবে তাতে সন্দেহ নেই। আুতবাং অভাবনীয়নূপে বিস্তৃত বিশাল এই প্রাচীন- 
কালের গণ্ভী ক্রমে ক্রমে পেছনে কতদর পর্যস্ত গিয়ে পৌছাবে _তা' এই মৃহর্তে 
বল। যায় ঘা। এখনে অনেক প্রাক্তন নিদর্শন বা আলামত পড়ে রয়েছে যে- 
গুলোন কালিক বিনশান অবশ্যই করে দিতে হয়| তাতে অবন্থা শেষ পর্বন্ত যে 
অন্য রকম হয়ে পড়তে পারে, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে 'দয়। চলে না| /কান গান- 
বাজনার বৃহৎ আপরে, গ্রাটকর্মের বা বেদীব কিংবা মঞ্চের একান্ত নিকটে 
দশ ক-শ্রোতার অতিমাত্রাষ ভিড় জযে গেলে, একা দূরের দশক-খ্রোতৃমণ্ডলীকে 
বেভাঁবে ত্রমে ক্রয়ে আরও বেশী দবে সরে তে হয়, সেভাবে, বেদ-বেদা্গের 
কালের পরে অথচ বর্তমানকালের আদে অর্থাৎ মবাস্থলে নিবেণ্য অসংখ্য 
নিদশনের চাপে দরের কাল আবও দরে ভাবতে হতে পাবে। জায়গ। দিতে না 
পারা তো এতিগাপিকদের কাজ নয়। তাই, জায়গা দিতে হবে অনেক গুলো স্মৃতি 
সংহিতার, আনক মহাপুরাণ-উপপূব।ণের, রামায়ণের, মহাভারতের দশন-শাহ্র- 
গুলোব, সব্রসাহিতোন, তবে এসে পৌছা যাবে_খষ্টপূর্ব ৫ম বা ৭তম শতাব্দীতে 
অর্থাৎ মহাবৈয়াকরণ--পাণিনির কালে। তারপরে অবশ্য, তেমন অসুবিধা নেই | 
সে থেকে ২/১ শ' বছর বাদেই তো মহাবীরেব জৈন বরের এবং গৌতম বুদ্ধের 
কাল। গে কালে এসে গেলে সাংস্কৃতিক আলোচনা অনেক স্বস্তির মব্য দিরে 
এগিয়ে যেতে পারবে | একান্ত অজ্ঞানতার তামসী সীমানার মধ্যেকার বিষয় গুলোকে 
ইতিহাসের আলোকে নিয়ে আগার প্রচেষ্টার সময়ের কিছু অপচয় তো৷ হবেই। 
তথাপি, অনুসন্কিৎসুদের বৈর্ধ থাকতেই হবে। ইতিহাসের যথাথ রূপ দিতে হলে 
অস্তিত্ববাবু বস্তগুলোর স্থানত এবং কাঁলত বিন্যাস ছাড়া, কোন এঁতিহালিকেরই 
অবৈর্ধ হওয়া উচিত না, এবং গ্রস্থকলেবরের আংশিক বৃদ্ধিও সহনশীলতায় মেনে 
নিতে হয়। সংক্ষেপ করান অজুহাতে বাস্তব বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়।, ইতিহাঁপ 
প্রণয়নে অপচেষ্টারই নামাস্তর। ডঃ আহমদূ শরীফের পুবোল্লিখিত পাণিনির কাল 
(খৃষ্টপৃৰ ৭য্‌ শতাব্দী) উড়িয়ে দেয়া যায় না। পাঁণিনি যে গৌত্ম বুদ্ধের আগেকার 
লোক, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, পাশ্চাত্য পডিত ড5015499, পাঁণিনিকে 
খৃষ্টপূরৰ ৮ম শতকের বলে মেনে শিয়েছেন। 


পর্বে উল্লিখিত, যহাতাঁরত রচনার সময় বেদব্যাসের প্রাক্তন নয় প্রকার প্রামাণিক 
ব্যাকরণ অনুশীলনের গ্রগঙ্গ থেকে বুঝা। যায়_ উল্লিখিত, বেদ এবং বেদালের কালের 


৩০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ই তিবৃত্ত 


বুকাল পরের লোক কৃষদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ভিনিই একত্র বিমিশ্র অবস্থা 
ঘেটে, চার ভাগে বেদের বিন্যা করেছিলেন। কতকাল বসে বেদ সে রকম 
বিমিশএ দশায় উপনীত হয়েছিল, তা-ই বা কে জানে? ক্ষপুরাণ, বায়ুপূরাণ প্রভৃতির 
বর্ণনা অনুসারে. বেদ-বিভাগের সাথেই শাখা-প্রশাখার বিস্তারের কাহিনী সংশ্িষ্ট। বেদের 
শাখা-প্রশাখ! বিস্তারের কালেই যে ব্গদেশেও আর্ধ-প্রভাব, আর্ধ-সংস্কৃতি এসে পড়েছিল 
তার সাক্ষা-প্রমাণ বেদেই আছে। তাতে যদি কালের পৌবাঁপধও ধর। পড়ে তো 
উত্তম কথা | বেদের-বিভাগ-বিন্যাস বেদব্যাপেরই কাধ। যাঁব জন্য কৃষ্বৈপারন 
ব্যাসের সম্মানিত উপাধি হয়েছে-বেদব্যাস (ব্দেবিভাজক)। যে উপাধি একক 
তীর এবং তা' সর্বজন ব্যবভাবে এখন পর্যস্তও অগ্তান আছে। আগেই যদি শাখা- 
প্রশাথার বিস্তার না ঘটে থাকে তবে, এই সময় থেকে যে তা" হয়েছিল- তা" 
অস্বীকার করার উপায় নে'। 


ইতিহাসের যুণপ্রবর্তক বেদব্যাস এখন ভনেকের কাছেই সন্দেছাতীত এ্রতিহাপিক 
পুরুষ। কুরুক্ষেত্রের মহাসনর এখন আর কেহ কল্পকাহিনী মনে করে না। সেটা 
প্রমাণসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, 'ইণা কুরুক্ষেত্রেন যুদ্ধ বাস্তব ঘটনা” । এখনও সেখানে দূব 
অতীতের সাক্ষ্যবহ নিদর্শন, তেমন স্পষ্ট না হলেও, আছে । বেদব্যাসের তপ-ক্ষেত্র 
_ব্যাসগুহা (ব্যাগওমফা) হিমালয়ের দূর্গম এলেকার হাঁজারে। পৃণ্যাথি-সমাগমে 
এখনও মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই এঁতিহাসিক পুরুষ যে করুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
অনেক পর পরধন্তও জীবিত ছিলেন, তা” অনেক গ্রন্থে পরিষ্কার প্রতিপন্ন । বেদবি- 
ভাগের পরেই হয়তো, যে জোর প্রচারাভিযান স্তিমিত সমাজকে উদ্বদ্ধ করোছিল, 
তার পরিণতিতে বেদও আর্ধবসতিব কেন্দ্র অতিক্রম করে দরে প্রসার লাভ 
করতে থাকে, এবং আধাবর্তের পরিধি, শেষটায় সংপ্রসারিত হয়। বজদেশও 
আধাবতের মধ্যেই অবস্থিত। মহাভারতে বণিত কূরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে পৌন্ডক 
বানুদেব দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছিল সে বল-পুন্ড-কিরাত নামক 
জনপদের সম্ভবত একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিল।১ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উক্ত তিনটি 
স্থান এবং তার নামের তাৎপর্যও উপস্থাপন করে যে আধীবর্তের মধ্যে অবস্থিত 
এসব অঞ্চল আর্ধাচারী ছিল এবং প্রাচ্য ভূভাগে বৈদিক প্রাচা শাখাদি বৈদিককালেই 
প্রপার পেয়ে থাকবে। 


১. বঙ্গ-পূ্ড-কিকাতেধ্‌ রাজা বললমগ্িত:। 
পৌন্ড্রফে বান্দদেবেতি যোহ সৌ লোকাভিবিশুন্ত: ॥| মহ্াভী, মভাপ, ১৪শ অ:২0শো 


বৈদিক সাহিত্যর বিবরণ 


বেদ স্ুুপ্রাটীন আর্ধ ধর্সশান্্র সেকখা পূরেই বলা হরেছে। ইহা বিশ্বের 
আঁদিমতম গ্রন্থ । ধারণাতীত দীর্ঘকাল চলতে চলতে ইহার অর্জের অবক্ষয়ও কম 
হয় নি। পুরাণ গ্রন্থের অনেক ক'খানায়ই বেদের বিবরণী অব্লাধিক রয়েছে। 
ভাতে, খগ্নেদের শাা ২১টি, যজর্বেদের ১০০, সামবেদের ১০০০ এবং অখবে্দর 
১টি শাখার পিবরণ থাকলেও এখন ত৷ সম্পণ পাওয়া যান না। বর্তমানকালে যে কোন 
বৃহৎ গ্রশ্থের যেভাবে খণ্ড, পরিচ্ছেদ, প্রকরণ, অব্যায়--প্রভৃতি নামে নানা উপচ্ছেদ 
নির্ধারিত হয়, বেদ-গ্রন্থেও সেভাবে ছেদ বা ভাগ-বাটারা দেখা যায়। কিন্ত নাম- 
গুলো অন্যবকম। খণ্ড (৬৩1৫৩) অখে মণ্ডল, পরিচ্ছেদ অর্থে অনুবাক, 
প্রকরণ অথে সুত্র, কবিতা-অর্থে থ্‌ এবং তার নিম্নে শ্োক। অবক্ষরিত অবস্থায়ও 
ধাগদের আশুলায়নী, সঙ্ণয়নী, শাকলা, বাস্কলা এবং মাও্ুকা শাখ। পাঁচটি টিকে 
আছে। তাতে, ১০ মণ্ডলে, ৮€ অনুবাকে, ১০২৮টি সৃক্তে ১০৬২২টি খুকু ব৷ 
কবিতা বযেছে। খগ্েদের ব্রাদ্ণও পাওয়া যায় ২ খানা। মহিদান এতরেয়- 
প্রণীত এতবেয়ব্রাঙ্দণ, এবং থধি কষিতকপ্রণীত কৌমিতাকগ্রাদ্দন। 


বজবেদ দূইভাগে বিভক্ত--শুদ্ক যজ্বেদ এবং কুষ যঙ্ুবেদ| উহা যথাক্রমে 
বাজসনেয়ী এবং তৈ'ভ্তনীয় নামেও অভিহিত। এখন মাত্র কাখু এবং মাব্যন্দিন 
শাখাদয় 'ওারু, এবং তৈত্তিরীয় শীখা কৃক্ষজ্বেদে পাওরা যাঁয়। এ. বেদেও, 
শুক্র যজুর্বেদের 'শতপখন্রাঙ্দণ' এবং কৃষ্ণ যজবেদের 'তৈত্ডিরীয়বা্ধণ ২ খানাই 
পাঁওধা যায়| অন্যগলোর অস্তিত্বও অশ্বীকার কর। মায় শা। 


সামবেদের অবক্ষয় হয়েছে আরও বেশী | কৌথুমী এবং রাণ্যায়নী শাখা দু'টি 
ছাঁড়া৷ অন্যকোন শাখা পাওয়। যায় না। আট খান৷ শ্রান্মণগ্রস্থের মবো শুধু “সামবিধান 
বাাণ' খানাই লভা। অশা বাঙ্গণগ্রথ ভারতের দাক্ষিণাতো খাঁকার অন্তাবনা 
আছে। 


অথর্ববেদের ৯টি শাখার মধ্যে কেবন শৌনক শাখাই পাওয়া যায়। আর, 
গোপথ ব্রাঙ্ধণ খানাও আছে প্রায় পরিপূর্ণপে। অন্য বাক্ধণও একান্ত অলত্য হয়ে 
যার নি। 


৩২ সংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভারতের বন্াবত১ স্থানটিই আর্ধদের কেন্দ্রীয় বসতি-্থান। সেখানথেকে পুবে, 
পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, এমন কি, নৈখতাদি কোণেও শাখা-প্রশাখার বিস্তার 
ঘটেছিল। দিগৃবিশেঘিত শাখার নামকরণের মাধ্যমেই তা' প্রতিপন্ন হয়। প্রাচ্য- 
কঠশাখা, প্রাচ্যসামগশ্রেণী, উদ্িচাকঠ, উদীচ্যসামগ প্রভৃতি নজির পাওয়। যার। 
কে বলতে পারে যে এ প্রাচ্কঠশাখ। এবং প্রাচাসামগশ্রেণীর রাণ্যায়নীয় ৯ খাঁন। 
শাখাই (প্রশাখা), ব্রহ্মাবর্ত থেকে পূর্বদিগ্ব্তী অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগৃজ্যোতিষ প্রভৃতি 
স্থানে সমপ্রসারণের কোন সঙ্কেত বহন করে কি না? প্রাচীন "ব্রন্ধাবত' স্থানটি 
বর্তমান ভারতের পাঞ্জাব-হারিরানা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। 


বেদের সংহিতা গ্রন্থগুলোর কোন রচয়িত৷ স্বীকার কর। হয় না। উহা সাক্ষাৎ 
বহ্ষবাণী বা শাব্দব্রঙ্ষ। যে সকল খখির মাধামে ওগুলো প্রথম পবিবাক্ত হঘেছে 
তাদিগকে বলা হয় দ্র । কিন্ত ব্রান্মণগ্রন্ের বচয়িতা আঁছে। উপনিযদরগুলোও ভ্রম- 
প্রমাদাদি রহিত আপ্রবাক্যরূপেই স্বীকৃত। মৎ্গযপুনাণের মতে ৯১ জন মন্রর্টা 
থাষি। তন্ধ্যে, ৮৫ জন ব্রাঙ্গণ, ৩ জন ন্ষ-গ্রিয় এবং ৩ জন বৈশ্য। মৎস্য পৃবাণ, 
সম্ভবত, বিশেষ কোন লক্ষো এই খখিদের ৯১ জনের মাত্র উল্লেখ কবেছে, বাস্তবে, 
আরে বছ বৈদিক থধষি আছেন। 


১. সরম্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোধদস্তরহ্ব | 
তং দেবনির্দিতং স্বানং যঙ্গাবর্তং প্রচক্ষতে | 


বেদব্যাসের কাল নিদ্ধারণ 


উল্লিখিত বেদ-বিভাঁগও অতিপ্রাচীন কালের ঘটন!। বেদ-বিভাগকর্ত। কৃক্ঃ- 
দ্বৈপায়ন বেদব্যাস করুক্ষেত্রের যৃদ্ধেরও বেশ কয়েক বৎসর পরে দেহ বক্ষা 
কনেছেন। এ বেদ-বাসেব কালকেই যদি ধর্মশাস্ত্বে বা স্মৃতি সংহিতাব নিমতম 
কাল ধন! হয়, যেহেতু, স্বয়ং বেদব॥াসও জ্যৃতিপংহিতা প্রণয়ন করেছেন, তাহলে 
এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোন 'অপামঞ্চপা হয় না। অবশা, বেদ- 
ব্যাসেবও অনেক আগেকাব জ্মৃতিঘংহিত। বা ধর্মশান্ত্র এবং সেসবের গ্রশ্থকারদের 
সন্ধান পাওয়া যায়। তথাপি, যত প্বকাল থেকে হোক না কেন, বেদ-ব্যাসের 
কান পর্যন্ত তাদের কালের ব্যাপ্তি ধর। চলে। আগে পবে হবেই। সবাইতো 
আঁন একপঙ্গে জন্মগ্রছণ করেন নি। কত শতাব্দী, না কি সহম্রাব্দী স্মৃতি সংহিতা- 
কারদের কালের পরিবাপ্তি তা, নিশ্চিত করে বলা যায় না। কোন কোন মহাপুবাঁণে 
স্মৃতি-সংহিতকারদের অনেকের নামোল্লেখ পাওয়। যায়। তাদের সকলে আর 
বেদব্যাসের সমপামযিক হতে পারেন না, অণেকে অনেক আগেকার--নিঃগন্দেহে 
ধব৷ যায। পক্ষান্তবে, মহাপুরাণ এবং উপপবাণগুলোব কালিক অবস্থান স্মৃতি 
সংছিতাকারদের পরেই নিবাচন করতে হবে। স্মৃতিকারের সংখ্যা অনেক বেশী 
হলেও, ছত্রিশজন অতান্ত প্রনিদ্িপ্রাপ্ত, যথা-_ 


১। অঙ্গিরা, ২। অত্রি, ৩। আপন্তপ্ব, ৪ উশনা, ৫1 থধ্যশূঙ্গ, ৬।কাতায়ন, 
৭| কাশ্যপ, ৮। গোতময, ৯। চ্যাবন, ১০। ছাঁগলেয়, ১১। জমদগ্, 
১২। জাবাঁর, ১৩। দক্ষ, ১৪। নারদ, ১৫ | পরাশর, ১৬। পিতামহ, 
১৭। পৈঠিনসি, ১৮। প্রচেতা, ১৯। প্রজাপতি, ২০। বৃহস্পতি, ২১। বৌধায়ন, 
২২। ভূত, ২৩। মনু, ২৪। মরীচি, ২৫। যম, ২৬। যাজ্ঞবলক্য, ২৭। লিখিত, 
২৮। লোমশ, ২৯। বশিষ্ঠঠ ৩০। বিশ্বামিব্র, ৩১ | বিষ, ৩২। ব্যান, 
৩৩। শঙ্খ, ৩৪ শাতাতপ, ৩৫। সম্বর্ত এবং ৩৬1 ভারীত। 


৩৩ সংখ্যক 'শঙ্খ' এবং ২৭ সংখ্যক 'লিখিত' নামের দূ'জন সংহিতাঁকারের 
যৌথভাবে প্রণীত সংহিতাও রয়েছে । তন্মধ্যে এই ৩৬ জন সংহিতাকারদের 
নামের তানিক। আছে, যার মধ্যে এদের দূজনও বতঁমান।১ 


১. মন বিষ্ট্মীমোদক্ষ, ইত্যাদি শঙ-লিখিত সংহিতা || 
৩-- 


৩৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


সনাতন ধর্ধাবলম্বীদিগেব ধর্মীয় সামাজিক জীবনে স্মৃতিশাস্ত্রেব গুরুত্ব 
অপরিসীম । এটা করবে, ওটা করবে না, এটায় পূণ্য হয়, ওটায় পাপ হয় _- 
ইত্যাকার বিধি-নিষেধাস্বরক নানা বিধি-বাবস্থা এই সব স্মৃতিশাত্্র অন্পাবেই 
এযাবৎ চলে আগছে। ধরে নেয়া হয় যে,--এই সব স্মৃতিসংহিতা সর্বরকমে 
বেদের অনুসারিতায়ই রচিত। সংহিতাঁকাবগণ সাধাবণ মান্য ন'ন। যোগী, 
চিন্তানামক বলেই যথার্ধতত্ত্ব অনুধাবনের যোগ্যতা এদের ছিল। এদের প্রত্যেক 
নাষেব সাথে “সংহিতা” ব। “স্মৃতি কিংবা ধর্মশান্' শব্দ যোগ কবালেই 
সংহিতাগুলোব নাম হযে যায়। সমানক্ষেত্রে মনুসংহিতার মতেরই প্রাধান্য 
থাকবে বলে চিরকাল স্থির সিদ্ধান্ত চলে. আপগছে। এজন্যই বলা হয়- “নুর 
অর্থের বিপবীত, স্মৃতি নিন্দনীয় ।৭ পৃখক্ক্ষেত্রে অথবা বিশেষ বিধানে প্রত্যেক 
স্মৃতিই সমগুরুদ্বের অধিকারী । নিকর্মলক এসব তত্ত্ব সঠিক উদ্ঘাটনের জদ 
স্মৃতিনিবন্ধও চিবকালই প্রণীত হয়ে আপছে। সে সব নিবন্ধ প্রধানত এইসব 
সমৃতিসংহিতাব ভিত্তিতে রচিত হয়। দেশ-কালের উর্ধে পতিিত এসব জ্ধৃতি- 
সংহিতা অবলহ্ছন করেই, খুস্ীয় পঞ্চদশ-ঘোড়শ শতাব্দীর মভাম্মার্ত বথুনদ্দন 
উট্টাচাও ২৮ খানা স্মৃতিতন্ত (নিবন্ধ) প্রণযন কবেছেন। তার আগেব বা পবের 
সকল জ্মাতৃনিবন্ধকারগণই এই একই পঙ্থায গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । তাই, পূর্ব- 
সুবিদের স্বীকৃতিমূলক বিধাঁয় এসব স্মার্তগ্রস্থ জন-সমাজে গ্রহণীয়, অন্যথা ময়__এই 
ধাবা অবশ্য লক্ষণীয়। রথুনন্দন ভট্টাচার্ও তার তিথিতত্বে, ভিখির স্মরূপনিবাচন 
করতে বলেছেন-_ “তথাচ যট্ত্রিংশন্মতম' (মর্থ-সেবকমই, প্রসিদ্ধ ০৬ জন সংহিতা- 
কাবের মত) “এদের দোহাই দিয়েই যত ধর্মশান্ত্রীয় নিবন্ধ, বিধি-ব্যবস্থা। 


উল্লিখিত ৩৬ জন সংহিতাকারের তালিকায় ১৭ সংখ্যক পৈঠিনসি। পৈঠিনসি 
একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় করমার্ত। 'ব্রাহ্ধণসবস্থ' গ্রন্থে হলায়ুধ, পৈঠিনসির অনেকবার 
উল্লেখ করেছেন, তার সংহিতার বচনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাছাড়া, ছেমাড্রি, 
মদনপারিজাতি, বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবাচার্ধ-প্রভৃতি গ্রন্থ-গ্রন্থকারগণ পৈঠিনসির স্মৃতি 
থেকে বচন গ্রহণ করেছেন। বৌধায়ন, আপন্তস্ব, যাজ্ঞবলক্য, বৃহস্পতির ন্যায় 
স্্প্রসিদ্ধ স্মার্ত পৈঠিনপি, নিজ সংহিতায়, উল্লিখিত ৩৬ জনের মধ্য থেকে 
অন্তত ১৬ ভনের নামোল্লেখ করেছেন। পৈঠিনসির সংহিভার- অত্র, আপক্তম্ব, 
উশনা, গোতম, জমদগ্রি, জাবাল, দক্ষ, ভূগ্ু, মনু, যম, বশিষ্ট, বিষ, ব্যাস, শঙ্খ, 
সন্বর্ত এবং হারীতের নাম এবং মতামতের উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে, সমস্ত মহা- 
ই. যেদ।দৈকনিবদুত্বাৎ প্রাধান্যং হি মলো:স্যৃত্যূ। 

মন্বধবিপরীত। ষ। সা স্মৃতিনপ্রশস্যতে।। বহস্পতি সংহিতা। 


বেদব্যাসের কাল নির্ধারণ ৩৫ 


পুরাণ এবং উপপরাণ (অন্তত যেগুলোর নিবন্ধন রয়েছে নারদীয় পুবাণে) গুলোর 
্স্থকার (প্রণেতা বা সম্পাদক) রূপে বেদব্যাসকে জান যায়। এ বেদবাসই যে 
বাঁসস্মৃতিরও প্রণেতা, তা বোধহয় সত্য। তা'হলে, পৈঠিনসি ও বেদব্যাস সম- 
কালীন বাক্তিছ্বয়। যেহেতু পদ্াপুরাণে পৈঠিনসির প্রপঙ্গ আছে। পেঠিনমিকতৃ ক 
উল্লিখিত ১৬ জনেব, মধ্যে বেদব্যাসও আছেন । অবশিষ্ট ১৫ জন, হয় পৈঠিনসির 
প্বকালের নয়তো সমকালেব-_ মানতেই হয়। 


পদ্যপুবাণেও সংহিতাকারদের _দক্ষ, পবাশর, যাজ্ঞবলকা, বশিষ্ঠ, ব্যাস এবং 
হাবীতেন নাম পৈঠিনসিব নামেন সহিত পাওয়া যাম। ফলে, এরাও পদাপ্বাণের 
কান্লবৰ বা তাব চেয়ে আগেকার না হয়ে পারে না। 


যাঁজ্ঞবলেকারও বেদব্যাঘের সমকালীন হওয়াই সম্ভব। বেদব্যাস, পৃত্র 
শুকদেবকে যাচ্ঞবলেক্যর নিকট পাঠিয়েছিলেন অধ্যয়নেব জন্য। এখানকার 
সংহিতা-প্রণেতা কাত্যায়ন, বাতিককার কাযতারনের চেয়ে পৃথক ব্যক্তি যেহেতু 
যাঞ্বলেক্যর স্মৃতিতে কাত্যায়নের নাম আছে। 


যাজ্বলেক্যর জ্মুতিতেও উল্লিখিত হয়েছে_উশনা, কাত্যায়ন, গোতম, বম, 
লিখিত, বশিষ্ঠ, বিষঃ, বৃহস্পতি, ব্যাস, শঙ্খ, শীতাতপ, পরাশর, সম্থর্ত এব: হারীতের 
বচন। এখানে উল্লিখিত কাত্যায়ন এবং বাতিককাব কাতায়ন-_ উভয়ে ভিন্ন 
বাক্তি - ইহা আগেই বলা হয়েছে। 


অবশিষ্ট স্যৃতিকারদেরও, এইভাবে পর্যালোচনায় সুপ্রাচীনত্ব প্রতিভাত হয়। 
অতএব ধরে নেয়া যায় _ স্মৃত্তিসংহিতাগুলোও অতিপ্রাততন কালেরই। সবাই না 
হলেও, অনেকেই বেদব্যাসের চেয়ে বহু পূর্বকালের, কেহ কেহ তার সমকালীন, 
দ'চারজন তার অনতিকাল পবেরও হতে পারেন। কারো কারো গ্রন্থ বৃহৎ এবং 
লঘ রূপে দ্‌' প্রস্তুও পাওয়া যায়। হয়তে।, বৃহৎ গ্রন্থেরই সাবসক্কলনাত্বক লঘুসংহিতার 
স্থষ্টিও অতি পরবাকালেই হয়েছিল, নয়তো, কিছুটা পার্থকামূলকও হতে পারে। 
এভাবে, উল্লিখিত ৩৬ জন ধমশীস্্রপরণেতার, অন্তত 8০/৪১ খান গ্রন্থ, বেদের 
চেয়েও বেশী আলোচিত হয়ে থাঁকবে। এখনো ধর্মীয় এবং সামাজিক তথা অন্যান্য 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগুলোই প্রয়োজনে আসে বেশী। বেদ, সে তুলনায় অনেক 
কম ব্যবহার্য । 


উল্লিখিত জ্মুতিলংহিতাকারদের মধ্যে বৌধায়নও রয়েছেন (২১ নং)। তাঁর 
স্বন্ধে অনেকের সংশয়ও দেখা যাঁয় যে, ধর্মসূত্রকার বৌধায়ন এবং স্মৃতিসংহিতাকার 


৩৬ সংস্কৃত-প্রাকৃতঅবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বৌধায়ন এক ব্যক্তি কি না? ধর্মসূত্রও বৈদিক কালের গ্রশ্থ, এবং স্মৃতিসংহিতা- 
খানাও সেকালেই রচিত বলে প্রতিপন্ন। একই সময়ে একনামে সমান বিষয়ের, 
সমান গুরুত্ববহ একাধিক গ্রন্বকারের সন্ধান বিরল । তদ্‌পরি, উভয় গ্রন্থের 
প্রতিপাদিত বিষয়ের সমানক্ষেত্রে মতসাম্য প্রভৃতি প্রমাণ করে যে উভয় গ্রন্থের 
গ্রন্কর্তা এক বৌধায়ন। বৌধায়নের কাল-নিছ্ধারণী আলোচনায়ও বৈদিক কালিকতা 
পাওয়। যায়। ডঃ রযষেশচন্দ্র মজমদারও লিখছেন-“?বদিক যুগের শেষ ভাগে 
রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পুণু ও বঙগদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতাব বহিভূত বলিয়া 
বণিত হইয়াছে ।”* 


বৌধায়নের ধর্নসূত্র বৃহৎ গ্রশ্থ। এ গ্রন্থ (শ্রীতস্ত্র নামেও পরিচিত। বহ্ৃগ্রন্থের 
একত্র সংগ্রথন থাকলে তা" গ্রশ্থাবলী নামেই, বতমান কালে ব্যবহৃত হয়। 
সে অনুসারে (বীধায়নের ধর্মসত্র বা শ্রোতসূত্রকে গ্রন্থ না বলে গ্রন্থাবলী বলাই 
বাস্তবধসী হয়। এই গ্রস্থখানার ভিতরকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশ, পুথক্‌ গ্রশ্বরূপে 
চিরকাল সমাজে প্রচলিত। তাই, প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকের নিবন্ধনীতে মেরকম 
নিবন্ধনের বিষয় হয়ে আছ নিম়লিখিত একশ' খানা গ্রন্থ £ 


১। অগ্িচযনকারিকা, ২। অগ্রিষ্টোমপ্রয়োগ, ৩। অগ্ষ্টোমসত্র, ৪1 অগি- 
হোত্রবিধি, "| অগ্যাধানপ্রয়োগ, ৬। অতিরাত্র [যাগ] প্রয়োগ, ৭। অল্রা- 
রল্গণীয়, ৮। অগ্নিধপ্রয়োগ, ৯। আগথ্ৰায়ণসূত্র, ১০। আধান, ১১। আধান 
প্রয়েগ, ১২। আধানসোম প্রকরণ, ১*। অপ্তোধামল,ত্র, ১৪ । আপ্তোর্ধাম প্রয়োগ, 
১ উত্তবস,ত্র. ১৬। উন্লেত্রি প্রয়োগ ১৭। উপব্যাহরণ প্রয়োগ, ১৮। এঁকাহিক 
চাতৃুর্মাস্য প্রয়োগ, ১৯। এ্রষ্টিক প্রায়শ্চিত্ত, ২০। কর্ীস্তস ত্র, ২১। কল্পসত্র 
কাবিকা, ২২। কাঠকসত্র, ২৩। কাষ্যে্টি, ২৪। কাম্যে্ট প্রয়োগ ২৫। কোকিল 
গৌব্রামশি প্রয়োগ, ২৬। চয়ন-পঞ্চম-প্রস্তাবকাবিকা, ২৭1 চয়ন-প্রথয-প্রস্তার 
কাঁরিকা, ২৮। চরন-মন্ত্রীনক্রমণী, ২৯। চয়নসংন্র, ৩০। চীততুর্নীস্য পদ্ধতি, 


* মোটেই না। বৌধায়ণ বলেছেন-__অঙ্গঘঙ্গকলিলে ঘ. সৌরাট মগধেঘ, চ। তীর্থযাত্রাং বিনা 
গচ্ছন্‌ পূনঃ সন্কাবমর্হতি || 

যৌধায়নের ওই কথায়ঈ ানা যায় যে এসব দেশে আর্যতীথক্ষেত্র ছিল। কি করে 
তা হয়? দেশবাদীরা আযোতব হলে সেখানে আঘ্য তীর্থশ্বান তো আর নিজে নিজে 
হয় নি। ভাট ঘটলা অন্যকূপ| মৎস্যাদি ভক্ষণ প্রভৃতি এসব দোশব সদাচ!র হলেও 
নিহামিথাশী আধাচারের দৃষ্টিতে, হয়তো কদাচার | এসব বছ কারণে হ্বাতঘারক্ষার কথ বলেছেন 
যৌধায়ন ॥ 


বেদব্যাসের কাল নিদ্ধারণ ৩৭ 


৩১। চাতুর্মাপ্য প্রয়োগ, ৩২1 চাতাস্যস,ত্র, ৩৩। জ্যোতিষ্টোম পদ্ধতি, 
৩৪। দশপূর্ণমাস পদ্ধতি, ৩৫। দশপূর্ণমাস প্রয়োগ, ৩৬। দর্ণপর্ণমাস প্রারশ্চিত্ত, 
৩৭। দর্শপুর্ণমাপ-প্রায়শ্চিত্ত-কারিকা, ৩৮1 দর্শপূর্ণমাসস, ত্র, ৩৯। দিগৃবিজয়েষ্ট 
প্রয়োগ, 8০91 ছাদশাহ-রাজল,.য়-বাজপেয়-স.ত্র, ৪১। দ্বেবন, ত্র, ৪২। নক্ষত্র- 
শাস্তি, 8৪৩। নক্ষব্র-সত্র, 8৪! নক্ষব্র-সত্র প্রয়োগ, 8৫ | নক্ষব্র-সত্র-হৌ ত্রবিধি, 
৪৬। পশ্ড প্রয়োগ, 8৭ । পশ্ুবন্ধ প্রয়োগ, ৪৮। পশু সত্র, ৪৯। পনরাবেয় প্রয়োগ, 
৫০9 পৌগুরিক প্রয়োগ, ৫১। প্রতিপ্রস্থাত্ প্রয়োগ, ৫২। প্রবগ্য সব্র. 
৫৩। প্রায়শ্চিত্ত কারিক।, ৫৪। প্রায়শ্চিত্ত স.ব্র, ৫৫ । শ্র্গত্ব প্রয়োগ, ৫৬। বর্গ বন্ত, 
৫৭। মন্রাপুক্রমণী, ৫৮| মহাগ্রিচয়ন, ৫৯। মহাগ্রিচয়ন প্রয়োগ, ৬০। মহাপ্নিবাধ, 
৬১। মিত্রবিন্দা, ৬২ । মৃগারেষ্টি স.ত্রৎ ৬৩। মুগারেষ্টি প্রয়োগ, ৬৪ | যুগারেষ্টি 
হৌত্র, ৬৫। মৈত্রাবরণ সোম প্রয়োগ, ৬৬। যজমান প্রয়োগ, ৬৭ যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত 
বিধি, ৬৮। যতিসমারাধন বিধি, ৬৯। রহস্যেষ্টি পদ্ধতি, ৭০। কুদ্র-পদ্ধতি, 
৭১। লিক্তপ্রতিষ্ঠ।, ৭২। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবি'ধ, ৭৩। বিক্ঃপ্রতিষ্ঠা, ৭৪। শান্তিখও, 
৭৫| শূল্বস,ত্র, ৭৬ | সন্যাসবিধি, ৭৭। সগসত্র, ৭৮। সহম্মভোজনন,ত্র, ৭৯। 
সাবিত্র চয়নপ্রয়োগ, ৮০। সোমকারিকা, ৮১। সোষপঞ্চক, ৮২ | সোমপদ্ধতি, ৮৩। 
সোমপ্রয়োগ, ৮৪। সোমতক্ষণবিধি, ৮৫ | সোমমন্্াপুক্রমণিকা ৮৬। মোমগ,ব্র, 
৮৭। মোমাগ্রিষ্টোম বিধি, ৮৮। পৌত্রামণি পদ্ধতি, ৮৯। শৌব্রামণিপ্রয়োগ 
৯০। হৌব্রপ্রয়োগ (গৃহ্যদক্বন্ধীয়) ৯১। গৃহাস,ত্র,। ৯২। আহিতাগ্রিনিপয়, 
৯৩। গুহাপ্রয়োগি, ৯৪ | গুহ্যমালা, ৯৫। গহ্যাগিসাগব, ৯৬। দর্শশ্রাদ্ধবিবি 
নিজ গ্রস্থেব টীকা, ৯৭। পূনরাধান-টাক।-সুবোধিনী, ৯৮। প্রবরখণ্ড ভাষ্য, ৯৯। 
প্রায়শ্চিত্ত টাকা, এবং ১০০। প্রায়শ্চিত্তেষ্টি চন্দ্রিকা | 


বৌধাঁয়নের সমকক্ষ না হলেও, উল্লিখিত স্মৃতিগ্রস্বকাঁরদের মধ্যে অনেকে বহু 
সমীচীন গ্রন্থ রচন। করেছেন। অনেকেই, তন্মধ্যে, প্রায়ই বৌধায়নভুল্য, যেমন __ 
আপন্তখ্ব, আশুলায়ন, গোতিল, গোভিলপূত্র, দ্রাহযায়ণ, পারস্কর, পরাশর -. প্রভৃতি। 
শ্রোতস,ত্র, গৃহ্যস,ত্র এবং শূল্বস,ত্র--গ্স্থব্রয় আপন্ত্থের গ্রন্থের মধ্যে সবাধিক 
্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। বিষয়াবলীর গুরুত্বে তা প্রায়ই বৌধায়নের ধর্মস.ত্রের তুল্য। 


আশুলায়নের গ্রস্থ প্রচুর । বৈদিক কালের গ্রন্থকারদের মধো এর একটি 
মধাদাশ্বিত স্থান আছে। তার গ্রন্থগুলে৷ _১। শ্রোতস্র, ২। গৃহাস ত্র (যাহা 
আকারে প্রকারে প্রায়ই বৌধায়নের গ্রন্থের কাছাকাছি), ৩। অগিহোত্র 
হোমপদ্ধতি, ৪1 অস্ত্োেষ্টি পদ্ধতি, ৫1 অপরপ্রয়োগ, ৬| অগ্নীধ প্রয়োগ, 


৩৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৭। আধানস ত্র, ৮। ও্ধদেহিক পদ্ধতি, ৯। পুনরুপনয়ন-বিধান-কারিকা । ১০। 
গৃহাসত্র মন্ত্রলংহিতা, ৭১। চাতুর্মাসয সবর, ১০ | দশপূর্ণযাস সত্র, ১৩। দ্বাদশাহ 
হৌত্র প্ররোগ, ১৪। গুহ্যপরিশিষ্ট, ১৫। পাবণশ্রাদ্ধবিধি, ১৬। পৰ প্রয়োগ, 
১৭। প্রায়শ্চিত্ত বিধি, ১৮। বুঙ্গত্বসিদ্ধান্ত, ১৯। ভোজনবিধি, ৯০। মহারুদ্রবি- 
ধান, ২১। মহাগরস্বতী স্তোত্র, ২২। বিনায়ক স্তবরাজ, ২৩। শান্তি প্রক্রিয়া, ২৪। 
শ্রান্ধপদ্ধতি (সাধারণ), ২৫। শ্রাবণী, ২৬। অন্ধ্যাবিধি, ২৭। সরস্বতী-দ্বাদশ 
নাম ভ্তোত্র, -৮। পোম প্রায়শ্চিত্ত, ২৯। স্বালীপাক, ৩০। স্বালীপাক প্রয়োগ 
(পদ্ধ'ত), ৩১। হোম প্রয়োগ । 

গোভিলও খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করে আর্শান্ত্রকারদের মধ্যে বিশেষ 
মর্যাদার আসন পেয়েছিলেন। তীর মবপ্রধান গ্রন্থ ১। গৃহ্যসত্র। সামবেদীয় 
সমপ্রদায়ের ধর্ম সামাজিক সংস্কৃতির অধিকাংশ ইতিকর্তবাতার নির্ধারণে এ 
গ্রন্থের ভমিক। অনন্য। তা ছাড়া, ২। অভিষেকমন্ত্র, ৩। উপনয়নতন্ত্র,। ৪1 
গৃছাযকাবিক।, ৫1 গোপ্রধানতত্ত, ৬| গ্রহস্থাপনা, ৭। নবগ্রহ শান্তি, ৮। নারাযণ- 
বলি-বিবান, ৯। নারায়ণবলি-প্রয়োগ, ১০। শামিবেদীয় নৈগেয়স ত্র, ১১। 
সামবেদীয় পুষ্পস ত্র, ১২। রক্ষামন্ত্র ১৩। বিবাহ-পদ্ধতি, ১৪। বিষ্পূজন, 
১৫। বিঝঃশ্রাদ্ধ, ১৬। কর্মপ্রদীপ/গোভিল স্মৃতি, ১৭। গোভিলীর শ্রাদ্ধকণ্প, 
১৮। জর্ধবর্গ, ১৯। স্মানবিধি, এবং ২০। সামবেদীয় গোভিল-পরিশিষ্ট_-তার 
বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ। 

গোভিলপুত্রও বৈদিক কালের একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার । তিনি কখনো 
লিনাম, গ্রন্থকঙাঁজপে ব্যবহার কাবন নি। পিতৃ-পরিচয়মূনক কৃতী পত্রের 
এহেন নিষ্ঠা, এযাবৎ 'আর কারও দেখি নি। বাণভটের পত্র প্রায় পিতার সমকক্ষতা 
অর্জন করেছিলেন, এবং পিতার আরবন্ধ কাদঘ্থরী নামক অনন্য গ্রন্থের প্রায় সমান 
তালে, সমানলয়ে আকারেও প্রায় পৃৰভাগের তুল্য উত্তর ভাগ লিখে আরন্ধ পিতৃ 
কার্ধের পৃথায়ণে কৃতকার্ধও হয়েছিলেন-_ সন্দেহ নেই। তিনি তার ভূষণভট্ট নাম 
ব্যবহার করেছেন। আর, গোভিলের এই পুত্র, কোথাও স্বকীয় নাম বাবহারই 
করেন নি। ইহা, একদিকে পিতার প্রতি তাব শ্রদ্ধাতিশয় এবং অপরাপর শাস্ত্রীয় 
চিন্ত।-চেতনায় অভিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে । অনার্দিকে, পিতার প্রসিদ্ধি অম়ান 
থাকতে উপযস্ত বলে বিবেচিতও হয়। গোভিল পত্রের গ্রন্থ-- গৃহ্যসংগ্রহ বা 
গোভিলসূত্র সংহিতা । পিতার সূত্রগ্রস্থের পৃত্রকর্তৃক সংগ্রহ যেন এক নতুন জিজ্ঞাসার 
উপস্থাপন করে। হয় গোভিল তার সৃত্রগ্রস্থ স্ুবিনাস্ত করে যান নি, নয়তো, 
কোন কারণে তা বিনটির পালায় পড়েছিল? 


বেদব্যাসের কাল নিদ্ধারণ ৩৯ 


দ্রাহ্যায়ণ 2 _দ্রাহ্যায়ণও একগ্রন বৈপিক যগের উল্লেখযোগ্য সূত্র-সাহিত্যকার | 
তিনিও বৃহৎ এবং বছধ্ষয়বিশি্ট, ১। ঘৌতপত্র, এবং ২। গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন 
কবেছেন। দ্রাহায়ণের শ্রোতদূব্র, গোভিলেৰ শ্রোতপতত্রের নায় সামবেদীয় 
গ্রন্থ । গৃহাস,ত্রথান। কারিকাগ্রক। ইহার নাম কেহ কেহ খাপিরপত্র ও 
বলেন। 


পারক্কব :--ইনিও, ১। গহ্াগ,ত্র, ২। গৃহাপবিশিই্ট. এবং ৩। পাবস্কর- 
সংহিতা প্রশঘন কবেছেন। বামনের পূত্র গদাধর কতক পারস্কব গৃছাপ,ত্রেব 
ভাঘ্যপ্রণয়ন, বেণ্কাচার্ধের পানক্কবগৃহ্যকারিকাৰ চিকা, এনং ব্রান্ধণপবন্ধ গ্রে 
হলাযধ কতৃক তান বহু উদ্ধৃতি, তার মপন্ধে গৌববিত প্রতিষ্ঠাবই ইতি বহন 
কবে। পাবস্কলের গৃহ্যপণত্র বৈদিক সংস্কারের তত্বে অত্যন্ত সমুদ্ধা। 


পবাশয় £ _স্মন্িসংহিভাকাব পবাশন আর ইনি এক বাতি কিন। _-বলা যাব 
না। সংহিতাকাৰ পবাশৰকে অনেকেই বেদবাঁগের পিত। মনে কবেনা ইনি 
হয়তো, তাৰ চেয়ে পৃথক বাঞ্জি। তথাপি তিনি খুব বেশী পববতীও ন'ন। 
ই'হাঁব ভ্যোতিগ্র স্বপ্লো, জ্যোতি্বশাসত্রের সুপ্রাচীন আকড় গ্রস্থ হিনাবেই চিবকাল 
বিবেচিত হয়ে আনছে । পঞ্চম খষ্টাব্দীয ববাহমিহির, তংপূৰকালেব ভদন্ত বা 
সত্যাচার্ন__ প্রভৃতি পবাশবজ্যোতিষেব বছ উদ্ধৃতি গ্রহণ কবেছেন। ই'হান 
ুন্থগুনো। হচ্ছে -১। উন্নদায় প্রদীপ বা পারাশর [হারা । ইহা লথ এবং বৎ 
উভন্নবপেই পাণ্যা মায় । অপৰ গ্রন্থ ২। গ্রহাধার, ৩। পানাশব জাঙক (ফলিত 
জ্যোতিষ), এবং 8 । ভাষাকৌমূদী (পারাশর হোরার ব্যাধ্যা)। প্রসঙ্গত বল। 
চলে বে, পাঁচ পুকষ সমঘ়েৰ মব্ো বণিষ্ঠ পরিবারে যে চাবজন অপাান্য প্রতিভার 
অধিকারী বলে প্রতিপগ্ন, আবশংস্কৃতিন গোটা ইতিহানে তদের তুন্য আর দেখা 
যার না। তীাদেব অবদান সর্বাধিক। বশির পুত্র শঞ্ডি, তাব পুত্র পরাশর। 
তাঁর ছেলে বেদবাস, আর বেদবাসের পুত্র শুকদেব। এই পাচ পূরুষেব মধ্যে 
বশিষ্ঠ, পরাণর এবং ব্যান ধর্মশান্ত্র প্রণয়ন করেছেন। শুকদেবেবও গ্রন্থ আছে, তবে 
অনেক শুকদেবদেব ভিড়ে এখন সেই শুকদেবকে খজে নেয় এবং তার গ্রন্থ বাব 
করা সহ নহে। সে যা'ই হোক, বেদব্যাপের উক্ত পিতাই যদি, স্মৃতিনংহিতা 
বাদেও, এমব গ্রন্থের রচনা করে থাকেন, তবে তো, বেদব্যাসের চেয়েও ৩//8৪০ 
বছরের আগেকার ধরতে হয়ই। 


শৌনক * বিব্যাতি শাত্রকার এবং বিদ্যাতীর্ঘ শৌনক, সমাজে বেদব্যাসের পরেই 
প্রতিষ্ঠাপয্ন। সমাজের সম্ভাব্য কলুঘ-অপনোদন এবং সত্যিকার মননশীলতার 


8০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উদ্বোধনে তাঁর তুলনা নেই। তিনিও বহু গ্রন্থের প্রণেতা অন্যতম কূলপতি। 
আশুলায়ন স্লৌতসত্রে তার উদ্ৃতি এবং উল্লেখ খাকায়, ধরে নেয়া চলে যে, 
তিনি আশ্বনায়নের চেয়ে কিছু আগেকার লোক। অথবপ্রাতিশাখ্য এবং বাজসনেয় 
প্রাতিশাখ্যে শৌনকের উল্লেখ আছে। অথচ, আমর! জানি যে, বেদব্যাসেব শিষ্য 
সত, শৌনকের আতিখ্য গ্রহণ করে ভাগবত-কথা শুনিয়েছিলেন। সুতরাং 
শৌনকের কাল, বেদব্যাপের জীবন কালের মধ্য থেকে কিঞ্িৎ পর পর্ধস্ত ও যদি চলে, 
তবুও সে প্রাচীন কালেরই বাযাপার। প্রাতিশাখ্যগুলোও, বেদের বিস্তাব কালের গ্রন্থ। 
তা বেদব্যাঘের বেদ-বিন্যাসের পরেই হয়ে থাকবে। তাই, উল্লিখিত অথব 
প্রাতিশাখ্য এবং বাজমনেয় প্রাতিশাখ্যে শৌনকের উল্লেখ সম্ভব হয়েছে। শৌনকের 
থরন্বগুলো হচ্ছে ১। অনুবাকানুক্রমণী, ২। আয়ুষ্যহোমপদ্ধতি, ৩। আধাণুক্রমণী, 
৪| উগ্ররখ শান্তি প্রয়োগ, ৫। উদকশান্তি-প্রতিসববন্ধ প্রয়োগ, ৬। উপলেখ 
বৃত্তি, ৭। খগৃবিধান, ৮। খগ্েদ-প্রাতিশাখা, ৯। থষিচ্ছন্দোহনক্রমণিক। 
১০। একদওিগন্যাসপবিধি, ১১। অথর্ববেদীয় চতুবাধ্যায়িকা, ১২ জীবাচ্ছাদ্ধ 
প্রয়োগ, ১৩। নাগবলি, ১৪। পবমানছোম বিধি, ১৫। পাদানুক্রমণী, ১৬। পুনরাধান 
ধাথাগ্িহোত্র প্রয়োগ, ১৭। বৃহদ্দেবতা, ১৮। বাস্তশান্তি প্রয়োগ, ১৯। বিবাহ 
পটল, ২০। বিঝ্ুধর্, ২১। শান্তি-খিধি পদ্ধতি, ২২। সুক্তানুক্রমণী, ২৩। সোঁমোৎ- 
পক্ভিপরিশিষ্ট_ প্রভৃতি ছাড়াও, ২৪। শৌনককাবিকা (গৃহ্যবিষয়ক), ২৫। শৌনক 
সূত্র, এবং ২৬। শৌনকস্মৃতি, আর্ধস-স্কৃতিতে বিশেষ অবলম্বন । 


শাঙ্খায়ন £ বুক্ষণগ্রন্থের প্রণেত। শাঙ্যায়ন বৈদিক কালের গ্রন্থকার | পূর্বোলিখিত 
কৌধিতকিব্বা্ধণের প্রণেতা খষি কষিতক এবং শাঙ্যায়ন, মনে হয় এক ব্যক্তি । 
কৌধিশুকিব্রাহ্গণকেই শাঙ্াায়নন্রাক্গণও বল! হয়। শুক্র যজ্বেদের কৌধিতকী 
উপনিষত শাঞযারনব্রাক্ষণের অন্তর্গত। এই বৈদিক গ্রন্থ-প্রণেতার ১। শ্রোতস.ব্র, 
২। গৃহ্যস, ত্র, ৩। প্রৈঘাধ্যায়, ৪। মহাবুত, ৫। পরিশিষ্ট, ৬। প্রতিষ্ঠা, ৭। মহা 
রুদ্র পদ্ধতি, ৮। রুদ্রজাপবিধি, ৯। রুদ্রনান এবং ১০। বৈদিক বিধান প্রভৃতি 
গ্রন্থ এখনও ধর্মশান্ত্ে উপজীবা এবং সংশ্রি্ট বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। 
আধ সংস্কৃতির বিকাণ-বিস্তাবের ধারায় শাঙ্যায়নের গ্রন্থ গুরুত্বপ্রাপ। 


এগুলে। বাদেও, ভরদ্বাজের শ্রোতস ত্র, গৃহ্যস,ত্র ১ মানব শ্রোতপ ত্র, মানব 
গৃহাসূর ; লাথবায়নের শ্রৌতস্ত্র, লাট্যায়নের শ্রোতসূত্র, গৃহাস, ত্র; শাট্যায়নের 
শ্রোতস,ত্র গৃহ্যস,ব্র; শাগডিল্যের সূত্র গ্রশ্থ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পূখি-পত্র সেই বৈদিক 
কাল থেকে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ক্রম-ধারায় আর্ধ সংস্কৃতির আকড় গ্রন্থ হিসাবে 


বেদব্যাসের কাল নির্গারণ ৪১ 


চলছে। নারদের তক্তিস,ত্র এবং শাণ্ডিল্যের ভক্তিসত্র আর্য ভক্তিশাস্ত্ের সুন্দর 
্রন্থ। অল্ের মধ্যে তক্তিতত্বের বিশ্েষণে এ গ্রন্থদ্বয় অনন্য। দিন-কালের ব্যবধানে 
শাত্রীয় আখ্যা-অভিধাও, ব্যবহারের মধ্যদিয়ে যে কত ভিন্নার্থে পর্ববসিত হতে 
পাঁরে তা ভাবলে বিস্য় লাগে। নারদের ভক্তিসূত্রের দ্বিতীয় সত্রটি হচ্ছে “সা তপন 
পরম প্রেমরূপা” --অর্থ, সে ভক্তিই সেই বিশ্ব নিয়ন্তার প্রতি হলে তা' পরম প্রেম 
স্ববপ। আর, আজকাল, প্রেম কথাটার অর্থ কত বিকৃত হয়ে বাবহৃত হচ্ছে। 
ভক্তিতত্ের উদ্‌গাতারূপে শাণ্ডিল্যের এবং নারদের খ্যাতি আছে । পরবর্তীকালে 
ভক্তির যে প্রাবল্য নান। সমপ্রদায়ের অসংখ্য গ্রন্থে বিস্তারিত হয়েছে তার মূল এই 
শীণ্ডিল্য এবং নারদের উল্লিখিত সত্র গ্রন্থ দূ'খান। --এটা৷ বিশ্বাপ করাব কারণ আছে। 


দর্শনশাস্ত্রের সাথে বেদের কোন কাল-বৈষম্য নেই | বেদের উপনিষদৃগুলোই 
তো৷ আদিমতম দার্শনিক গ্রন্থ। পরমপুরুষ স্ষ্টকর্তার ধ্যান-ধারণা, পর্ধানুশীলন, 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাপন--সবই উপনিধদে বিস্তারিত। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চরম এবং 
পরম লভ্যের উদ্দেশ, উপায় এবং তার যাবতীয় আনুষঙ্গিকতা, অতি নিপুণভাবে 
উপনিঘদে বতমান | সুতরাং আর্-দশনেব মুল গ্রন্থ উপনিষদ । আবার, উপনিষদেই 
বছবিদ্যার মব্যে বিভিন্ন দর্শনমতের কথ। পাওয়। যায়। দশনগুলোর শুধু যে নাম 
করেছে সে সবস্থানে তা নয়। সেগুলোর অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথাই রয়েছে প্রচুব। 
বিভিন্ন দর্শনের উপাদেয়তা-অন্পাদেয়তা, আস্তিক্য-নাস্তিক্য হিসাবে শ্রেণীকরণ 
_ সমস্তই ছান্দোগ্যোপনিঘত-প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 


সুতরাং বুঝা যায় না কি যে, দর্শনশীস্রও বৈদিক কালেই ছিল? বাকোবাক্য 
শব্দদ্বারা ন্যায়-বৈশেঘিকের, বুদ্ধবিদ্যা শব্দদ্বার৷ বেদান্তের তো উল্লেখই রয়েছে। 
তা"ছাড়া, এরকম সন্দর্ভ বহু উপস্থাপন কর! যায়--যাঁর মধ্যে সাঙ্য-যোগ-মীমাংসা- 
শৈব-শাক্ত-গাণপতা-মৌর -- যাবতীয় আস্তিক দর্শনের বিষয় আছে। রয়েছে নাস্তিক 
দর্শনগুলোরও | চার্বাক দর্শন, বাহস্পত্য দর্শন, প্রভৃতি তৎকালেই ছিল। বৈদিক 
সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রত্ব। সংস্কৃতি বিষয়ের অনুশীলনে তাই ভাষিক সাংস্কৃতিক 
আলোচনা একান্ত অপরিহাধ | বৈদিক কাল কথাটাগ্ধার। এমন একটা বিশাল কালকে 
বঝান হয়, যে তা" কত শতাব্দব্যাপী ব৷ কত সহস্সাব্দব্যাপী তার কোন সঠিক 
ইয়ত্তা ইতিহাসে নেই। থাকতে হয়তো! পারতো, কিন্তু কিছুদিন পর্যস্ত একট৷ 
ধ্রতিহাসিক 'গো্ঠীতন্ত্রই প্রতাক্ষ বাঁধা হিসাবে কাজ করছে। দিগত্রান্তির ন্যায়, 
দৃষ্টি কন্ঠাও, একবার ঘটলে, সহসা ছাড়তে চায় না। নইলে, 'দানিকেন তত্ব 
নামক এক নতৃন তত্র, এখন প্রায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে। তার 


৪২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লেখ! গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন ভাষায় অনবাদও হয়েছে বিভিন্ন দেশে। কলিকাতাঁর 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার অধ্যাপক অজিত দত্ত কর্তৃক অনদিত 
কয়েকখান গ্রান্থে দেখেছি যে, প্রাচীন সুপ্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্যবহ শত শত জিনিষ 
পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে, যার সত্যিকার ব্যাখ্য।, যথাথ পাঠোদ্ধার বা মর্নোদ্ধার 
এখন পর্যন্তও হয়নি। অথচ তা ব্টমান মনুষ্য সমাজের কাছে শুধু বিস্মায় বূপেই 
গণ্য। দক্ষিণ আমেবিকার ইকোয়েডরে মোরোন৷ সান্তিয়াগো' প্রদেশের ৭/৮ শতফট 
মাটির তলাদিয়ে শত শত মাইল লম্বা অতিকায় স্ুরঙ্গ শ্রেণী, অথব। ঈটারদ্বীপের 
অত বড় বড় পাখরের মুতিগুলেো, কিঘ্বা-এবকম শত শত বস্ত্র যে লহর দানিকেন- 
এ'র গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে, তা'ষে অতীতের অস্তরাম্ল লুকিয়ে যাওয়৷ বছু 
সুপ্রাচীন সভাতার শাক্ষ্যবহ তা' এখন অবিশ্বাস করে নিজের মনকে বৃঝদেয়া 
চলে না। এখন মানঘের দৃষ্টি খুলে যাওয়ার অনেক আলামত দানিকেন, প্‌থিবীটা 
ঘুবে ঘুরে জোগার করে দিয়েছেন । কেবল বিশ্বাস করলেই হয় যে, হ্যা হাজাবে! 
না হলেও শত শত জ্ুপ্রাচীন সভ্যতা খষ্টকালের হাজার হাঁভাব বছর আগেই 
শেষ হয়ে গিয়েছে। আর, এই আর্ধ সংস্কৃতিট। সেবকম ত্বংস হয়ে যাঁয় নি, যে 
কোন কারণেই হোক্‌ তেড়িয়ে বেঁকিয়ে এখনে। চলে । মনে রাখা দরকার যে, 
ভারত ভূমিতে আর্ধরা যর্দি এসেই থাকে, এবং ভারতের মাটিতে বমেও বেদের 
কোন কোন অংশ সংযোজিত হয়ে থাকে, তথাপি বেদ তাদের অতিপ্রাচীন কাল- 
থেকেই চলতেছিল ধর্নগ্রন্থরূপে এবং ভারতে আপবাব আগেকান বনু প্রাচীন তথ্য 
বেদের মধ্যেই লুকিয়ে রযেছে।১ সুতরাং যেটাকে বৈদিক কালরূপে চিছিত 
করব, সেটায়ই সভ্যতার আরো আবে সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গরূপে মিলে যাবে। দর্শন 
তত্তুতো অবশ্যই বৈদিক কালের ।২ দশনশাস্ত্রের আলোচনা উপনিষদ গুলোই প্রথম 
সন্নিবেশ্য গ্রশ্থ। উপনিষৎ বেদের অংশ হলেও, যেছেতু এগুলোতেই আত্তত্ু বা 
বন্দবিদার আলোচনা-ই প্রধান, গেহেতু এগুলোকে দর্শনতত্বর স্তবে সংস্থাপনই 
ভাল। উপনিধদের মোট সংখ্যা জান। না গেলেও, মুক্তিকোপনিষদের মধ্যে যে 
উপনিষৎ নিবন্ধনী রয়েছে তদনুসারে উপস্থাপিত হল ঃ 


১. 'খ্াগেদে খিপূ ৬০০০ অব্দেব পার্বব স্মৃতিও আছে” শ্রী যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যা- 
নিধি কর্তৃক লিখ্তি প্রবন্ধ! “বৈদিক কৃষ্টির কাল নিয় ।' ১৩৪৬ সনেব সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকায় ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা | 


২. “থাগেদং ভগবোহধ্যেমি যজবেদং সামবেদ মাথর্বনং চতুথং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চষং বেদানাং 
বেদং, পিত্র্যং, দৈবং, নিধিং বাকোবাক]মেকায়নং, বেদবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং, 
নক্ষব্রবিদ্যাং, সপদেব নবিদ্যাংং এতদ্‌ ভগবোহধোমি |” ছালোগ্য উপনিষৎ ৭/১/ছ, 


বেদব্যাসের কাল নির্ধারণ ৪৩ 


সামবেদের উপনিষৎ, ১৬ খানা-_-১। অব্যক্তোপনিষৎ, ২। আরুণ্যপনিষত, 
৩। কগ্ডিকোপনিষত্, 8 | কেনোপনিষ্, ে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬ জাবাল- 
দর্শনোপনিষৎ, ৭ জাবাল্যুপনিষত, ৮। মহদূপনিষ্, ৯। মৈত্রায়ণ্যপনিষৎ, 
১০। মৈত্রেযাপনিধৎ, ১১। যোগ চুড়ামণ্যুপনিবত্, ১২। রুদ্রাক্ষোপনিমৎ, ১৩। 
বজসচিকোপনিঘৎ্, ১৪। বাস্্রদেবোপনিষৎ, ১৫। সম্্যাসোপনিষত এবং ১৬। 
সাবিক্রযপনিষৎ। 


এখানকাব ৬ষ্ঠ জাবাল দর্শনোপনিষৎ, এবং অথর্ববেদীয় উপনিষদাবলীব ৭য় 
জাবালোপনিষৎ, দৃ'থানা ভিন্ন গ্রন্থ। 


যডবেদের বিভাগ দূটি। শুক্রষজর্বেদ এবং কৃষ্তযজবেদ। উভয় শাখার, 
যথাক্রমে ১৯ এবং ৩২ খানা উপনিষৎ আছে। শুক্লষজরবেদের যথা ১। অতীতা- 
ধ্যাত্স, ২। ঈশাবাপ্য, ৩। যাবাল, ৪ | তারসার, ৫। তুরীয়, ৬ | ত্রিশিখী, ৭। নিরালমু, 
৮। পরম হংস, ৯। পৈঙ্গল, ১০। বাক্মণমণ্ডল, ১১। ব্দ্ধণদ্ববতাঁরক, ১২। ভিক্ষ, 
১৩|। মন্ত্রিকা, ১৮ । মুক্তিকা, ১৫। যাজ্ঞবন্ধ্য, ১৬। বহদারণ্যক, ১৭। শাট্যায়নী. 
১৮। জুবাল এবং ১৯। হংস || 


কৃষযজরবেদের, যথা _- 
১। অন্ি, ২। অমৃতনাদ, ৩। অযৃত্রবিন্দ, 81 অবধৃত, ৫। একাক্ষব, ৬। কঠরুদ্র, 
৭| কঠবন্লী,৮। কলিসগুবণ ৯। কালাগ্রিরুদ্র, ১০। কৈবন্য, ১১। ক্ষরিকা, ১২। 
গভ, ১৩। তেভোবিন্দ, ১৪। তৈত্তিরীর়, ১৫ দক্ষিণামৃতি, ১৬। ধ্যানবিন্দু, 
১৭। নারায়ণ, ১৮। পঞ্চবন্ধ, ১৯। প্রাণাগিহোত্র, ২০। ব্রহ্ধ, ২১। বুক্গবিদ্যা, 
২২। ঘোগকগুলিনী, ২৩। যোগতত্ত্, ২৪। যোগশিখা, ২৫। বরাহ, ২৬। শারীরক, 


২৭| শু্ষরহস্য, ২৮। শ্তাশুতব, ২৯। সর্বসার, ৩০। স্কন্দ, ৩১। সরস্বতী রহস্য, 
৩২। হৃদয়। 


থগৃবেদে উপনিষৎ ১০ খানা _ 
১। অক্ষমালিকা, ২। আন্মপ্রবোধ, ৩। ইতরেয়, ৪। কৌধিতকী, ৫। ত্রিপূরা, 
৬। নাঁদবিন্দু, ৭। নিবাণ, ৮। মুদৃগলা, ৯। বহ্রূচ, ১০। সৌভাগ্য । 
অথববেদের উপনিষৎ ৩১ খানা-__ 


১। অথর্বশিখা, ২। অথর্শির, ৩। কৃষ্ণ, ৪ গণপতি, &। গারুড়, ৬। গোপালতাঁপন, 
৭। জাঁবাল, ৮। ত্রিপূ্রাতপন, ৯। দত্াত্রেয়, ১০। দেবী, ১১। নারদ পরিবাজক, 


৪৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১২। নৃসিংহতাপনী, ১৩। পরবক্ষ, ১৪। পরিব্রাজকান্রপর্ণা, ১৫। পরমহংস, ১৬। 
পাশুপত, ১৭। প্রশ্ন, ১৮। ভগ্ম, ১৯ । ভাবনা, ২০। মহানারায়ণ, ২১। মহাবাকা, 
২২। মাওুক্য, ২৩। মণ্ডক, ২৪। রামতাপনী, ২৫। রামরহস্য, ২৬। বৃহজ্জাবাল, 
২৭। শরত, ২৮। শাগিল্য, ২৯। সীতা, ৩০। সৃর্যাত্ব, এবং ৩১। হয়গ্রীব। 


উপরে লিখিত মুক্তিকোপনিষদৃ-বিধূত ১০৮ খানা উপনিষদেই প্রত্যক্ষভাবে 
আত্মতত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্, কর্মফল, পুন্ঁন[বাদ, প্রকৃতি-পূরুষতত্ত্র, নিত্যানিত্যবিবেক 
_ প্রভৃতি আযদর্শনের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে এগুলোর উপর তিত্তি 
করেই 


১। কণাদের বেশেষিক দর্শন ব। প্রাচীন ন্যায়-__বৈশেষিকসাব্রয্‌, 

২। গোতমের ন্যায়দশন বা তর্কশান্ত্র' "' "ন্ায়সূত্রয়, 

৩। কপিলের সাঙ্যদর্শন (নিরীশ্বর) মূল গ্রস্থ বোধ হয় অবলুপ্ত, সাঙ্খযস ত্রমূ, 

৪ পঞ্চলির (মহাভাষ্যকার থেকে ভিন্ন বাক্তি) যোগদর্শন বা পেশুর সাঙ্জযদর্শন __ 
যোগসূত্র 


৫ | বেদব্যাসের বেদান্তদর্শন বা উত্তর মীমাংসা ...-বন্ধপ ত্র, এবং 
৬। জৈমিনির--মীমাংসাদর্শন বা পূর্ব মীমাংসা... .ধর্মসূত্রম, রচিত হয়েছে। 


এ দর্শনগুলো। সবই আস্তিক্যদশন। কপিলের সাঙ্খ্যদর্শনে ঈশ্বরতত্ব আলো- 
চিত না হওয়ায় উহা নিরীশ্বর দর্শন বটে কিন্ত নাস্তিক্যদশন নয়। বেদের 
স্বীকৃতিমূলক বলেই উহ। নাস্তিক্য হয় নি। 


উল্লিখিত প্রধান ঘড়ুদর্শন বাদেও যে কত কত দণন তৈরি হয়েছে, তা' 
সংক্ষেপে বলাও চলে না। তার মধ্যে আস্তিক দরশনই বেশী। নাস্তিকদর্শনের 
মধ্যে চাবাকদশন, বাহস্পত্যদশন-ই মুনল। চাবাকদশন যে সুপ্রাচীন এবং 
লোকায়তিক পদবাচ্য তা" মহাভারতের অনশাপন পরে বিস্তৃতভাবে বল। হয়েছে। 
উল্লিখিত ৬খানা দশন আর্ধ-সংস্কৃতির অতি মুলাবান অবদান । 


উল্লিখিত দর্শন শান্ত্রগুলোর মুল গ্রন্থ সুপ্রাচীন কালেই প্রণীত। যদিও পুরাণ- 
গুলোর সঙ্কলন বা সম্পাদনা করেছেন বেদব্যাস, অথচ বেদাস্তদশনের শ্রষ্টাও তিনিই, 
তা' ছাড়া, পৰ মীমাংসার প্রণেতা জৈমিনি বেদব্যাসেরই ছাত্র, সে হিসাবে, অস্তত 
বেদাস্তদর্শন এবং মহাপুরাণ-উপপুরাণের সন্কলনের মধ্যে তেমন কোন কালিক 
ব্যবধান অনুমিত হয় না, তা' ছাড়া বেদব্যাসের পরব্তাকালেই তার ছাত্র-শিষ্য 


বেদব্যাসের কাল নির্ধারণ ৪৫ 


জৈমিনিকে ধরে, পৃধমীমাংসাসূত্রকে প্রাণের পর স্থান দেয়ার প্রসঙ্গ আছে, 
তথাপি কোন্‌ গ্রন্থ বেদব্যাস আগে প্রণয়ন করেছেন, কোন্‌ খাঁন পরে-_সে রকম 
ভাবে জানবার স্থুযোগ এখন না থাকায়, শ্রেণী-বিন্যাসের খাতিরে, দর্শনের পরেই 
মহাপুরাণ এবং উপপূরাণ সংস্বীপন কর! চলে। তবে, কালিক ব্যবধান হয়তো, 
কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই পাওয়া যাবে। 


পরাণ শান্ত্রগুলো যে ইতিহাস নয় তা' সত্য হলেও অস্তিত্ব বিশিষ্ট বস্ত্র হিসাবে 
ইতিহাসে সন্নিবেশিত করতেই হয়। এ ব্যাপারে এ্রতিহাসিকদের ওঁদাধ নেহাতই 
কম। ভূগর্ভে বা কোখাও প্রাপ্ত কোন প্রত্ধ সামগ্রী যেমন কোন না৷ কোন প্রাচীন 
নির্দেশ বহন কবে সেরূপ এগুলোও তো কবে। বিশেষত, এগুলোর কলেবর 
বিশাল এবং তাঁতে বহু ঘানার উল্লেখ বয়েছে। এত ব্যাপক নানা আলোচনার মধ্যে 
বহু এতিহাসিক তখ্য যে নিহিত আছে- তা" নিঃসন্দেহে বলা চলে । অপর পক্ষে, 
না থাঁকলেও যথার্থ পরীক্ষা-নিবীক্ষার পরেই বলতে হবে--এগুলো৷ অনৈতিহাসিক। 
কিন্তুসে রকম বলার কি কোন স্গযোগ আছে? যে বস্তর অস্তিত্ব আছে, আয়তন 
আছে, এমন ছোটও নয়__-অসারও নয়, তার আলোচনা বাদ পড়বে কেন? জোর 
দিয়েই বলা যায়, সেগুলোর আলোচনা আমাদের ইতিহাস-সংগগনে যখেট সহা- 
য়তাই করবে। বাংলাদেশের কেন, সার৷ ভারতবর্ষের-ই ইতিহাঁস-অর্থাৎ ধারা- 
বাহিক ইতিহাগ নেই। না থাকার কারণেই, তথ্য-্ঝদ্ধ যাবতীয় বস্ত্র কাজে লাগান 
দরকাব। তা" হলে হারান অতীতের কিছু ইতিবৃত্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । 


'ঁরব্য উপন্যাসের কন্-গন্পও যদি কেহ কোথাও বলে থাকে তা হলে সেখান- 
কার বক্তা, শ্রোতা, পরিবেশ তো বানাট কথা নয়। তা' তো সত্যই | গল্পের বিষয়- 
বস্ত যা-ই থাক। সে রকম. বৌদ্ধ জাতকগুলোর প্রতিক্ষেত্রের 'প্রত্যৎপন্নবস্ত, 
তো আর মিথ্যে নয়. “অতীত বস্ত' বা'সযবধান' কেহ মানুক' বা না মানুক। কোন 
নিদিষ্ট ক্ষেত্রে, নিদিষ্ট পরিবেশেই তো গৌতম বুদ্ধের ভাবাস্তর প্রতিচ্ছন্ততা, তাব 
পরে “অতীত বস্তব'র অবতারণ। সে সব জিনিঘষের মামূলি উপক্রম খলিফ। 
হারুণ অর রশীদের রাজত্বকালে, কিংবা বারাশীতে ব্রহ্মগুপ্তের রাজত্বকালে প্রভৃতি 
অংশ বাদ দিয়ে যেটুকু সত্যিকার স্বান-কাল-পাত্রের সম্পক্কানিত, নে টুকুর মধা 
থেকেও এ্তিহাসিক তথা পাওয়া যেতে পারে। এভাবে, মহাপুরাঁণ-উপপুরাণ- 
গুলোতেও, হয়তে।, কল্প-কাহিনীর ন্যায় অপমঞ্জস এবং লৌকিকে অসম্ভব ঘটনার 
উল্লেখ আছে, তৎসত্তেও তাব সবখানিতেই মিথ্যাত্ব আরোপ, ঠিক নয়। বাস্তবেরও 
অনেক কিছু তার মধ্যে আছে। ত' ছাড়া এগুলো৷ আগুবি হলেও, কোথাও রসাল 


৪৬ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্‌ ঠ সাহিত্যের ইতিবত্ত 


করে ভক্তি গাথা, কোথাঁও চমকপ্রদভাবে পূণঠার্জনের জন্য নানা সৎ্কমের অনুষ্ঠান, 
স্বার্থ-লোলুপভান দৃঃখজনক পরিণতি--ইত্যাদির বর্ণনাব প্রাচুর্ষেৰ জন্য চিরকালই 
আলোচিত হয়ে আপছে। তাই, ওগুলো কখন স্াষ্টু বা সম্পাদিত স্টোই 
মাত্র ইতিহাসিকভাবে স্থাপনীয় এবং তা" দ্বারাই এখানকার প্রয়োজন মিটবে। 
জাতক গ্রন্থগুলোয় প্রতিক্ষেত্রে যতটক পপ্রতৃৎপনন বস্ত' তা সবই তৎকালীন 
চলতি ঘটনা । আবব্য উপন্যাসেও যে স্থলে যে পবিবেশে গল্পাি বলা, তা, সব 
সত্য। গল্পগুলোর উপস্থাপ্য বিষয় সত্য না হয়না হোক। 


পরাণ গ্রগ্থগুলো মহাপুরাণ এবং উপপুবাণ আখ্যায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 
এগুলো স্্রপ্রাচীন গ্রন্থ। বেদবাাসপ ওসবের সক্ষলন-সম্পাপদনমূনক কাজ কলেছেন। 
কোন কোন গ্রন্থের পরিপাটি এমনই উন্নত যে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তা 
যাব ক্ষমতায় কলোয়, তাঁর পক্ষে, অপাটৰ রচন-জনিত অগৌববেন প্রতি অশীহ। 
থাকাব-ই কখা । বেদবাঁপই তা করেছেন, এবং তা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে। 
ইহ। ক্রমে স্পষ্ট হবে। 


মহাপুবাণ গুলো৷ বিশাল গ্রন্থ। শ্রীমদূভাগবতেব দ্বাদশ ক্গন্কেন শেষ অধ্যায়টিতে 
(১৩শ অধ্যায়), মহাপুরাণগুলোর নাম এবং শ্রোক সংখা। দেবা আছে। তদপুসাবে_ 


নাম মোট শ্বোক সংখ্যা নাম মোটশ্বোক সংখ্যা 
১। বাহ্ম পূবাণ ১০,০০০ ১০। বহ্ধবৈবতত পবাণ ১৮০০০ 
২। পদ পুবাণ ৫৫0০০ ১১। লিঙ্গ পুনাণ ১১০০০ 
৩। বিষণ পুরাণ ২৩০০০ ১২। বরাহ পূবাণ ২৪০0 
৪ | শিব পুরাণ ২8০০০ ১৩। স্কন্দ পবাণ ৮১১০০ 
৫1 ভাগবত পূবাণ ১৮০০০ ১৪। বামন পুবাণ ১০০০০ 
৬। নারদীয় পুবাণ ২৫০০০ ১৫। কর্ম পুবাঁণ ১৭০০০ 
৭| মার্কন্তেয় পুরাণ ৯০০ ১৬। মৎস্য পুবাণ ১৪০০০ 
৮। অগ্গি পুরাণ ১৫৪০০ ১৭। গরুড় পুরাণ ১৯০০০ 
৯। ভবিষ্য পরাণ ১৪৫০০ ১৮। ব্রহ্মা্ড পুরাণ ১5০০০ 


সব্বমোট শোক 80900০০ (চারলক্ষ) 


মৎস্য পুরাণের ৫৩তম অধ্যায়েও মহাপরাণগুলোর উল্লিখিত প্রকার পরিসংখ্যান 
এবং মোট শ্রোকের কথা বল! হয়েছে | কর্ধপূরাণে, গরুড়, অগ্নি এবং ভাগবত 
বাদে অপরগুলোর উল্লেখ আছে। বামনপুরাণে ব্রহ্দপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


বেদব্যাসেব কাল নির্ধারণ ৪8৭ 


ববাহপরাণে ১-৪, ৬-৭, ৯-১১, ১৩, ১৬, এবং ১৮ সংখ্যক পুবাণের উল্লেখ 
রয়েছে । শিব পুবাণে আছে পদ্যপুবাণ এবং নারদীয পুবাণের কথা । বাযু এবং 
শিব পুবাণদ্বয়ে, প্রায় অভিন্ন “রেবা মাহাঘ্ব্য' নামক অংশ আছে। তাতেও, পদা, 
ভাগবত্ত, নারদীষ, অগ্নি এবং কমপূরাণ বাদে অন্য সব ক'খানাব উল্লেখ মেলে । 
এছাঁড়।, পরবর্তীকালে রচিত মত স্মৃতি নিবন্ধ, হেমাদ্রি থেকে শুরু করে প্রায় ভার 
প্রত্যেক নিবন্ধেই, প্রাণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার কর। হয়েছে। তার পৰে 
জীমূত বাহন, বিখ্যাত দায়ভাগে (ধর্মরত্ব গ্রন্থের অঙ্গ) মার্কতণ্ডেয় পুরাণ থেকেও 
উদ্ধতি দিয়েছেন। যাবতীয় স্মৃতিনিবন্ধ, বল্লাল সেনেব দানসাগর, অঞস্ভুতসাগব 
প্রভৃতি গ্রন্থে গ্ামাণিক মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ থেকে অজঙ্ব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে । 
স্থতরাং পরাণ গ্রন্থ গুলো, আর্ধধর্সের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, এবং ত' 
ধর্ম-সংস্কৃতি সন্বন্ধেও আশ্রয গ্রন্থবিশেষ। একারণে, মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ অন্যতম 
ধমগ্রন্থরূপে গণা হয়। 


উপপবাণগুলোও বেদব্যাসের প্রণীত অথবা সম্পাদিত বলে বিশ্বাস কব হয়। 
যদিও তাৰ অন্য বক্তার কথ গ্রন্থমধ্যেই রয়েছে, তথাপি সেগুলো এ আকারে- 
প্রকাপ্রই বেদবাসেব স্থষ্টি। গরুড়পুবাণের ২২৭তম অধ্যায়ে উপপুবাণ গুলোর 
পরিশংখ্যান নিশ্নৰপ-__ 

১। সনৎক্মাবীয় উপপুবাণ, 


২। নারসিংহ রর কর্ন, মৎস্য এবং শিব প্ররাণে উজিখিত। 
৩। স্কান্দ ঠা 

৪1 শিবধম ১ 

৫। দরবাসসীয়াশ্চর্ধ ২, শিব পুরাণে উল্লিখিত। 

৬। নাবদোক্ত রি 

৭1 কাপিল রঃ 

৮। বামন কর্মপুরাণে উল্লিখিত 

৯ | উশনসোক্ত নর 

১০। শ্রন্গাও ী 
১১। ৰারুণ ্ কর্ম পুরাণ, শিবপুরাঁণ এবং বামুপুবাণের রেবা- 

মাহাত্ব্যে উল্লিখিত । 

১২। কালিক। যা 

১৩! মাহেশ্বর রঃ কর্ণপূরাণে এব: শিবপুবাণে উল্লিখিত। 
১৪। শান্ব কর্ণ, মৎস্য, শিব, বায়ু পুরাণে উল্লিখিত। 
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১৫। সৌর উপপূরাণ 

১৬। পরাশরোজ শিবপুরাণে উল্লিখিত 
১৭। মরীচি-প্রোক্ত রর 

১৮) ভাগর্বীয় ্ কর্মপুরাণে উলিখিত। 


একখাঁনাব পর আর একখান করে" যে মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ সম্পাদনা 
করা হয় নি, বরং এক সঙ্গে অনেক খানা করেই হয়েছে -তার প্রমাণ এ সব অন্য 
পরাণে উল্েখ। তাছাড়া. চিরপাণ্ু প্রথায় কোন সমাপিত গ্রন্থের মধ্যেও অনা 
কিছু যোগ কর! অসম্ভব হয় ন| | বিষয়ানুক্রমণী লিখিত হয়ে গেলে, যদিও, স্বয়ং 
গ্রন্নকারের পক্ষেও, নতুন অংশের সংযোজন সহজ সাধা হয় না। অন্যের পক্ষে 
তো প্রায় অসন্তভব ব্যাপার। তদুপরি, হাতে লিখে গ্রন্থ বিস্তারের যগে লেখকগণও 
অসতর্ক থাকতেন না নিশ্চয়ই। এক স্থানের পুঁখির মধ্যে কেউ কিছু প্রক্ষিপ্ত 
করে বসলে, তা অন্যান্য স্থানে রক্ষিত প্রচলিত গ্রন্থে মধ্যে ঢোকে কি করে? 
তাই, ওসব গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হওয়াৰ কখা প্রায়ই দোঘ দেখানোর ব্যপদেশে মামূলী 
কায়দা | গে যা-ই হোক না কেন গোড়ায় তো আর প্রক্ষিপ্ত হওযাব কথা নেই? 
সেই প্রথম সঙ্কলনের কালই বেদব্যাসেরও জীবন কাল! 


উপরি লিখিত মহাপুবাণ এবং উপপৃবাণ শুধু 'পুবাণ' শব্দ দ্বারাই বাবহাব 
করা চলে '৫বং তা" চলেও আসছে চিবকাল। উল্লিখিত পুবাণগুলে। বাদেও 
অনেক পুরাণ আছে তার গণনা উ্লিখিত প্রাণে না থাকলেও এবং তুল্যগুরুত্বে 
না হলেও সমাজে প্রতিষ্ঠিতও আছে। দেবীপুরাণ, নন্দিকেশৃব পুরাণ- প্রভৃতি আরো 
পুরাণ গ্রন্থ এখন পরস্ত পাওয়া যাঁয়। উপরি লিখিত পবাণগুলে। আর্য সনাতনী 
ধারাব। অন্যান্যসমপ্রদায়ের মধ্যেও এর অন্করণে কিছু কিছু পুরাণ লিখিত 
হয়েছে, তা” শতাব্দী ভিত্তিক খুম্টীয় কালের গ্রস্থোৎপত্তি-প্রস্গে যথাস্থানে উল্লেখ 
করা হবে। প্রাচীন মহাকাব্যর্ূপে আমরা পাই চারখানা গ্রন্থ। মহামুনি বাল্মীকি- 
প্রণীত রামায়ণ এবং যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং বেদব্যাস প্রণীত মহাতারত ও খিলচ্বি- 
বংশ। এব মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারত সবাধিক আলোচ্য গ্রন্থ। 


রামায়ণের প্রণেতা আদিকবি বাল্মীকির কাল-নির্ধারণী আলোচনা পূর্বেই 
করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে, (কৃষ্ণ যজ্বেদের তৈত্তিবীঘ সংহিতার অংশ 
বিশেষ) বাল্মীকির উল্লেখ থাকায় বাঁল্মীকি যে বৈদিককালের লোক ত৷ মানতেই' 
হয়। পরবর্তী গ্রন্বকার বেদব্যাস বামায়ণের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন অনেক 
গ্রন্থে। বন্ধাগুপুরাণে এবং স্কন্দপুরাণে উমাসংহিত। অংশে রামায়ণমাহাত্ত্য নামক 


বেদব্যাসের কাল নির্ধারণ ৪৯ 


অধ্যায়ই যোজিত হয়েছে। আবহমান কাল লোক-মুখে “আঁদিকবি বাল্মীকি' বলা 
হয় নিদ্ধিধায়। মহাতাঁরতে বনপবের মধ্যে অন্তনিবিষ্ট একটি পর্ব আছে “দ্রৌপদী 
হরণ পর্ব, নামে। তার মধো মোট ১৮টি অধ্যায়ে বামায়ণেব বিশেষ বিশেষ ঘটনা- 
বলীর স্রশি& অভিযোজন আছে। জয়দ্রখ কর্তৃক অতকিতি দ্রোপশীব অপহবণ 
এবং ভীম কর্তৃক উদ্ধার প্রসঙ্গে অত্যন্ত ব্যখিত-মর্াছত যুবিষ্টব প্রভৃতিকে সাস্বন। 
দিয়েছিলেন মহামুনি মার্কগেয়। তন্মধ্যে প্রাক্তন নারীহরণের দৃষ্টান্ত দিতে তিনি 
সীতাহরণের ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং এই মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রাক্তন 
ঘটন৷ হিসাবে যুধিষ্টির প্রভৃতির কাছে উল্লেখের সাক্ষোও অনুধাবন কর। চলে যে 
_ যুধিষ্টির প্রভৃতির জীবন কালেই ত৷' প্রাক্তন ঘটনা । অতএব অনুশীলন করতে 
অসুবিধা নেই যে, মহাভারতের রচনার কালে ব৷ তার চেয়েও আগে রামায়ণ, সুপ্রাচীন 
মহাকাব্য হিপাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল । মহাভারতের বনপবের ২৭৩ তম 
অধায় থেকে ২৯০ সংখ্যক অধ্যায় পর্যন্ত বিরাট অংশ কোনক্রমেই প্রক্ষিপ্ত বল। 
চলে না । উহা বেদব্যাসেরই রচনা । অন্য কোন ব্যক্তি তা প্রণয়ন কবতে পারলে 
নিজ স্বার্ধের পরিপ্রেক্ষ। বাদ দিয়ে মহাভারতে ঢুকানোর নিরধ্ধক ঝামেলায় নিজেকে 
জড়াতে যেত না। 

কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতম সভা-পণ্ডিত থাষি অগ্রিবেশ, চাবায়ণ প্রভৃতি 
শিঘ্যবর্গের সৌকধার্ধে, রামাবণেব প্রপিন্ধা ঘটনাব দিন-তাবিখ নিদ্ধারণ করে 
'রামার়ণসার' ব। 'শতশ্বোকী বানায়ণ' নামক একধান। গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
রামায়শরহসা নামেও উক্ত গ্রন্থের ব্যবহার হয়েছে যহাযহোপাব্যায় হবপ্রপাদ 
শান্দ্রী, কনিকাতীস্তিত “এশিয়াটিক পোপাইটী অব বাংলাদেশ' বলে পরিচিত, প্রতি- 
ানের প্রাচীন হস্তলিখিত পুখি-পত্রের যে 05০71014৩ 08081০84 কবেছেন, 
তার "ম খণ্ডে উক্ত গ্রশ্থেরও বিবৃতি প্রণয়ন কবেছেন । রাজ। প্রসেনজিত, ছিলেন 
মগধরাজ বিশ্বিসাবের অন্বন্ধী | মগবরাঙ্প বিশ্বিপার, কোশববাকজ প্রসেনজিত, 
উজ্জয়িনীবাজ প্রদোত এবং কৌশান্বীরাজ উদয়ন, গৌতম যুদ্ধের সমসামরিক এবং 
একদিনেই জন্যগ্হণ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আনে । উক্তগ্রন্থে স্ববিশাল রামায়ণের 
বিশেঘ বিশেষ ঘটনার সঠিক তারিখ বা চান্দ্র দিন প্রভৃতি নিদ্ধীরণ করেছিলেন 
ঝধি অগ্রিবেশ। রামায়ণ গ্রন্থ না পেয়ে সেরকম পধালোচন। অসম্ভব সুতরাং 
ৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শঠকে যে গ্রন্থের পর্যালোচনা হয়েছে. তা" কোন ক্রমেই প্রাচীন না 
হয়ে পারে না। 


বাল্মীকির রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব-ই কম। যদি হয়েও থাকে, 


তবে ত। একান্ত পক্ষেই অফিঞ্চিতৎকর। ত'ছাড়। রামায়ণের ভাষ। এবং বৈদিক" 
৪. 
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সাহিত্যের ভাষায় কোন মৌলিক ভেদ নেই পার্থকা যা” তা আছে রচনা-তঙ্গীতে। 
তা তো থাকবেই । খগ্সেদ মংহিতার রচন] 'শন্্ তন্ত্রের অনুসরণে, আর মহাকাব্য 
রচন৷ হবে কাব্যিক কলা-কৌশখল খাটিয়ে । লোক-শিক্ষার প্রয়োজনে, অতিমানব 
শ্রীরামের আদর্শ জীবন উপস্থাপন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তো অগ্র প্রণয়নের 
রীতি চলতে পারে না। রামায়ণ সহজ-সরল পথ্থায় প্রণীত বলেই বৈদিক রচনার 
ঢং এতে অনুপস্থিত। বেদের শ্রোকে অক্ষরবত্ত ছন্দও আছে। তাই বলে, লৌকিক 
ছন্দে তো, বৈদিক গায়ত্রীর মত ত্রিপাদিক শ্রোক হতে পারে না! বামায়ণে মাত্রা 
বিশেষিত বৃত্তের রীতি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে । মগোজ! কথায় - 
রামায়ণের কাবাশৈলী, গ্গ্েদে অশোভন, পক্ষান্তরে, বৈদিক সংহিতাব 'মান্ত্র পদ্ধতি 
রামায়ণে চলতে পারে না| সুতরাং ভাষার একো ও গাঁথুনিগত পার্ধকা উভয় বিধ 
রচনাকে ভিন্নাকারে পরিচায়িত করে | সেটা কাল-বৈষমোর দ্যোতক নহে। সুতরাং 
থগ্েদের রচনার সাথে রামায়ণের বচনাব তুলনা করা একান্ত পক্ষেই অকারণ । 

প্রসঙ্গত, বাঁলমীকির বামায়ণের বিষয়-বস্তুর বৈষম্য ঘটিয়েছেন প্ডিত কৃত্তিবাম-_ 
তা' বলতেই হচ্ছে । রামায়ণ বলার সাথে সাথেই তীর স্রষ্টা বাল্মীকির কথা মনে 
পড়ে, অথব। বাল্ষমীকি নাম শোন! মাত্রই বামায়ণের কখা মনে হয়। বালমীকি এবং 
রামায়ণ শব্দ দৃটো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে. বাল্মীকির রাষায়ণের 
সাথে পরিচয় কম, এখন সেরকম লোক বেশি। কৃত্তিবাসের রাযায়ণকেই জানে 
অথচ, একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পণ্ডিত কৃত্তিবাপ, বাল্মীকির 
রামায়ণ পড়েই তার বিষয় জেনেছেন | ত৷' হলে দাড়াল _-একজন মৌলিক সষ্টা, 
অন্যজন দেই শ্রপ্জার স্থঘিট থেকে উপকবণ-মাহরণকারী। উল্লিখিত বিভিন্ন পবাণের 
মধ্যেকার রামায়ণ-বিষয়ক আখ্যানও পণ্ডিত কৃত্তিবাস পড়ে থাকবেন | তথাপি, 
কৃন্তিবাদ যত ঘটন৷ লিখেছেন তা সে সব পুরাণে নেই। তাই, বাল্মীকির রামায়াণর 
উপরেই কৃত্বিবাসের পাঁচালি রচন]। বাল্মীকির আসল রামায়ণ ঘিনি পড়তে পারবেন 
তিনি কেবল পরাণোক্ত রামায়ণীয় খণ্ডিত বৃত্তান্তে সন্ত থাকবেন কেন? 


কৃত্তিবাসেব রামায়ণ কিন্ত মুর রামায়ণের খাঁটি অনুবাদাত্বক ও নয়, বরং বাঁলশীকিব 
রামায়ণের অবলম্বনে, স্মাধীন-স্বতন্্র কায়দায় রচিত। মুল রামায়ণের অবলম্বনে 
রচিত হলেও, পণ্ডিত কৃত্তিবাসের রচনায় গ্রহর্ণ-বর্জনান্্ক বৈষম্য অনেকশ্্লেই 
লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে, রামের দুর্গাপূজার কোন প্রনঙ্গই নেই'। 
পক্ষান্তরে, কত্তিবাসের রামায়ণে এ বিষয়ট অত্রান্ত ফরাও কবে লিখিত। ইহাতে 
কেবল যে বিষয়-বৈষম্যই ঘটেছে তা'নয়, বরং শাক্্রীয় বিধি-বাবস্বা-বিষয়ে বিভ্রান্তির ও 
হটি হয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণে, দূরধর্ধবীর রাধণবে যাতৈ পরাজিত কর। যায় 
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তার জন্য, জগৎ-সবিতাঁর কাছে শ্রীরামচন্্র আদিতা হৃদয়মন্্র প্রার্থনা করেছিলেন। 
কৃত্তিবাপ সেস্বলে, কত কায়দা করে, দূ্গাপজার প্রপঙ্গ লিখেছেন । উপরে লিখিত 
অগ্রিবেষের “রামায়ণসার' গ্রন্থের অবলম্বনে প্রযাণ করা৷ চলে যে, রাম-রাবণের যুদ্ধ, মুখ্য 
চান্রর পৌঘ, গৌণ মাঘ, কৃষ্ণপক্ষেব দ্বিতীয়া থেকে, মুখ্য চান্দ্র চৈত্র শুরা চতুর্দশী পযন্ত 
_- মোট ৮৮ দিন চলেছিল এবং শেষদিনে রাবণের ধরাশায়ী হওয়ায় শেষ হয়েছিল। 
এর মধ্যে মাত্র ১৫ দিন ছিল যুদ্ধবিরতি । সে সময়ে 'শয়নকাল' ব। দেবতাদেব রাত্রিকার 
ন। থাকায় কোন বোধনের বা অকালবোধনেব প্রপঙ্গই ছিল ন।।১ অথচ, এই বিষয়টাকে 
ঢুকিয়ে সাধারণের ধাবণায় বিভ্রয স্থ্টি কর! হয়েছে। রামায়ণের ন্যায় অনবদা লাহিত্যে, 
বিশেষ কবে য।' রামের বাস্তরজীবন অবরন্বনে রচিত, এরকম ঘটনাবৈধম্য স্যষ্টি করা 
আশ্চর্জজনকই বটে। তখাপি কত্তিবাদেবও কৃতিত্ব আছেই । বাংলাদেশেব সববশ্রেষ্ঠ 
উৎপব দর্গোৎ্পব, তাব পাথে রামেব ভক্ত-পৃক্গাবিত সন্বন্ধ জড়ে দিয়ে, উ২পবের ঘটাঘাট্য 
বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট পটতা দেখাতে পেরেছেন । এরকম আরও বহু ঘটনা-বৈঘমা কৃত্তি- 
বাসের রচনায় বয়েছে। বাল্মীকির বাযায়ণে, ঘেই বৈদিক কালের রাজ-পরিবার থেকে 
শুরু করে. অত্যন্ত সাধাবণ মানুষেব সামাজিক, সাংস্কৃতিক --নানা বিষয় অতি স্ুন্দর- 
ভাবে দেখান আছে। শহরের চাকচিক্য, গ্রায়ের অনাড়ম্বর জীবনবারা, মুনি-ঝধিদের 
পর্ণশালার অকিঞ্চন সংসার, ধর্মায় উৎ্ব, দূর্ধর্ষেব দৌনান্তয, শিলীর শিল্পকর্ম, যাগ-যজ্ঞ 

. প্রভৃতি অপংখা ধর্মকর্ম, প্রজারঞ্জক বাজার ধর্মে আব, সাধারণের ধারণালব্ধ যৌক্তিক 
কর্তব্যে শাশৃত বিরোব-প্রভৃতি অসংখ্য তৎকালীন সাথাঞ্তিক চিন্তা-চেতনা-পরিবেশ, 
নিখুতভাবে মংগহীত-সংগ্রখিত আছে রামায়ণে। সে চিরকালই অযরান-অন্বদ্য থাকবে। 


বাল্মীকির রামায়ণ যে অতি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য তা সম্ভব হয়েছে তার অনন্য 
প্রতিভা এবং রমণীয় ভাষার অতুল বৈভবে। স্ুপ্রাচীনকালের হলেও তার 
উপস্থাপন! সর্বকালের পরিমাজিত পরিবেশনকে হাব মানিয়ে দের । যার তা' পড়তে 
জানেন, তীর শোনেন তীর মধুর ছন্দে।-নিক্কণ, দেখেন হৃদয়পটে বিমুত করে ফুটিয়ে 
তোলার তাঁর অপূর্ব দক্ষতা । সংস্কৃত তো এমনি-ই দেশ-কালাতিগ ভাষ।.। অঢেল 
তার শব্দ-সন্তার, অভিনব তার অলঙ্করণ, হৃদয়গ্রাহী মাধূর্ব। তাই, আদিকবির 
লেখনীধারা তেমন সুন্দর সাহিত্য-তাটনীর রূপ দিতে পেরেছে। 


বাল্মীকির রামায়ণে, বেদব্যাসের মহাভারতে, খিলহরিবংশে যে, বর্তমানকালে 
চলতি সংস্কৃতের সাথে কি কিছু বেমিল চোখে পড়ে, তার কারণ, সে-সময়কার 





১. মাধকুষ তৃতীয়ায়। শ্চৈত্রশুক্রচতুর্দশী | 
অহ্টাশীতিদিনানোষং মধো পঞ্চদপাহকম || 


৫২ শংস্কৃত-প্রাকৃতঅবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সংস্কৃত ভাষার বহু ব্যাপকতা যা” পূর্বে উল্লিখিত পদ্]পুবাণীয় গীতামাহাত্ব্যাধায়ের 
পরিবেশনায় স্পটীভূত। সেটা ভাষার দোষ নয়, 'আর্ধপ্রয়োগে'র সশালীন কটাক্ষের 
বিষয়ও নয, সেটা বতমান লৌকিক সংস্কৃতেব ব্যাকবণের সংক্ষেপায়ণের অবশ্যস্তাবী 
পরিণতি। প্রাচীন ব্যাকরণে যে বিষয়ে যতট। ব্যাপক শাব্দিক প্রসারের ব্যবস্থ। ছিল, 
ত। পাণিনির কাল থেকে অনেক সঙ্ষোচিত হয়ে আধুনিক ব্যাকরণগুলোয় চলছে। 


রামায়ণে কাণ্ড বা পরিচ্ছেদ ৭টি। শ্রোকসংখ্যা ২৪০০9০। প্রথম কাণ্ড এবং 
উত্তর কাণ্ড পরে যোজিত হওয়ার যে সব কথা পাঁওয়া যাঁয় তা” অমুলক। সম্পর্ণ 
রামায়ণের প্রথম থেক শেষ পধস্ত সঙ্গতি-বিধানও রামায়ণেই রয়েছে । শৈলীটা বা 
বিশেষ রীতিট। লন্দ্য করলেই পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই বই লিখে পড়ে উপব্রযণিকা 
বা ভূমিকা-_-অবতবণিকা লেখে বাল্মীকিও তা-ই করে থাকবেন। 


যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নামেও একখান! প্রাচীন বামায়ণ আহছি। তার রচঘিতাও 
বাল্মীকি। ইহাতে মোক্ষ ব৷ মুক্তির উপায় পরিবাণিত। দর্শনণাস্ত্র বা মুক্তিশান্ত্রনপে 
ইহার খ্যাতি আছে। 


অধ্যাত্বরামায়ণ রূপেও এক রামায়ণ দেখা যায় তা' প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক 
ব৷ মহাপূরাণের অংশ মাত্র। ইহার প্রণেত। বা! সঙ্কলনকাবী বেদব্যাগ । 


অদ্ভুত রামায়ণ নামে যে রামায়ণ আছে তাব রচয়িতা বাহুমীকি ন'ন। কারণ, এ 
রামায়ণের প্রারন্তে রামায়ণ-কর্তা বাল্মীকিকে প্রণাম করেই গ্রন্থ আরন্ত কবা হয়েছে। 
অনেকের মতে ইহার রচয়িতাঁকে অদ্ভুতাচা বল। হয়, তা তাব নাম কিনা 
গন্দেহে আছে। এ রামায়ণে যেসব অদ্ভুত কাহিনী দেয়া আছে সে অনুগাঁরই 
হয়তো রচয়িতাকেও অদ্ভুতাচার্ধ অথাং অদ্ভুত রচনায় পারঙ্গম রূপে নির্দেশ করা হয়। 


মহাভারতে যে রামোপাখান আছে ভা'ও রামায়ণের কাহিনী সঙ্কলন এবং 
তাঁর সঙ্কলনকারী বেদব্যাস। 


“যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে”-__অর্থীৎ যাহ। মহাভরত গ্রন্থে নেই, 
তাহ] সারা ভারতবষে নেই,--লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদবাকাটিতেই যহাতারতের 
বিষয়াবলীর সংক্ষিণ্ত আভাস পাওয়া যায়। স্্রপ্রাচীন অন্যনম বৈদিক সাহিতা 
আশ্বলায়নশ্রোতসূত্রে উল্লেখ ১ থাকায় মহাভাঁবতের প্রাচীনতা অস্বীকার করার উপায় 
নেই | আশৃলায়নশ্রোতসূত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে কেহ কেহ খুষ্টপূর্ব পঞ্জম শতাব্দী 


এস 


১. ঈখানচন্ ঘোষ কুক অনুদিত "জাতক" প্রথম খণ্ড, উপক্রমণিক। ৮. চিছিত পৃঃ পাদচিক।। 








ছি 
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যনে কবেছেন, তা" নিষ্প্রমাঁণ উঞ্জি। উপবের শৌতসূত্র গৃহ্যসত্র প্রভৃতির কালনিষ্কারণী 
আ.লাচনায় প্রতিভাত, যে, ওসব বৈদিক সাহিতোর বিস্তারকালেব গ্রপ্থ। মহাভারত 
একটি অনন্য আকড় গ্রন্থ। তা' থেকে তত্ত এবং তথ্য যা, পাওয়া যায়, তার এ্রতি- 
হাসিকভাবে সংস্থাপন করা, সত্যান্গন্ধিৎসার প্রযোজনে একান্ত কর্তব্য। 


বেদব্যাসের মহাভাঁবত, আকারে এবং প্রকাবে একান্ত পক্ষেই অননা। এত 
ঘটন| এব মধ্যে স্থান পেয়েছে য। ভাবলেও বিফ্মিত হতে হয়। আখ্যান, উপাখ্যান, 
রাজনীতি, ধমনীতি, সমাজনীতি, অধ্যাত্্তত্ু, ভূগোল, খগোল, দশনতত্ত, তিহা, 
বিবিধ বর্ণ, শ্রেণী, বৃত্তি-কোন্‌ জিনিষ যে নেই--তাঁই বল। মৃক্কিল। এ গ্রন্থে 
পরিচ্ছেদ, পর্বনামে অভিহিত। তদনসারে মহাভারতে যোট পৰ ১৮টি । যথা-১। 
আদি, ২। সভা, ৩। বন 8 | বিরাট, & | উদ্যোগ, ৬। ভীষ্, ৭। দ্রোণ, ৮। কণ, 
ঈ। শলা, ১০। গৌপ্তিক, ১১। জ্রী, ১২। শান্তি, ১৩। অন্শাদন, ১৪ অশৃমেধ, 
১৫। আশ্রমবাসিক, ১৬।| মৌঘল, ১৭। মহাপ্রাস্থানিক, এবং ১৮। সর্গাবোহণ। 
পবান্ত: প্রবিষ্ট পৰও আছে ৭৯টি । প্রতোক পর্বেই অনেকগুলো কবে অধ্যায় 
রয়েছে। তাতে মোট ২১৫১টি অধ্যায়ে, একলক্ষ শ্রোকের সমমুয়ে গঠিন এ গ্রশ্থ 
এত বিশাল মে, কোনদিক্‌ থেকে ফিরিস্তি দিতে গেলেই বনৃকথা। বলতে হয়। 


মহাঁভারতেব শাস্তি পর্বেব ২৯২ সংখ্যক অধ্যায়টিব সংজ্ঞা বা নাম__রন্তিদেবাদী- 
নামিতিহাঁস2'। এছাড়াও, “অত্র প্রাচীনেতিহাস 2 ইতিহাস সমুচচয”-প্রভৃতি নাঁষ 
দেয়াৰ মাধ্যমে পরিষঞ্ষার প্রতিপন্ন হয় যে, মহাভারত নিজে ইতিহাসশ্ন্থ নয়। 
নইলে, উল্লিখিত পর্বটির ওরকম নাম হবে কেন? বা, উল্লিখিত প্রকারে সংক্ষিপ্ত 
কোন কোন অংশেব ইতিহাসরূপে উপস্থাপন থাকবে কেন? তথাপি, এ খানা যে 
ব্রতিহাসিক তথ্যে ভরপুর তা” অস্বীকার করাব উপায় নেই। কোন কোন ঘটনা 
যথিষিব প্রভৃতির জীবনকালে সংঘটিত, কোঁন কোনটি প্রপঙ্গপ্রমে উল্লেখিত প্রাক্তন 
ঘটনা। 'এই দই শ্রেণীর ঘটনাগুলোকে তার আঙ্গিকের সমঘৃষে বিন্যগ কৰা দ্বার 
সম্পূণ আলদা কর! চলে। সুতরাং. যৃধিষ্ির প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবৎকালের 
ঘটন।বলীর সীষান। নির্দেশের পরিমাপেই ঘটমান এবং ইতিবত্ত-সংপৃক্ত ঘটনাপঞ্ভীর, 
এবং তৎসন্ব্পৃষ্ট অন্যান্য আঁজিকের পর্যালোচনায় উ্রতিহাসিক তথ্য মিলে যায়। 
তাই, অতীত ঘটনাপপ্জীর একত্র সঙ্কলনাত্বক এই মহাগ্রন্থ, ইতিহাসের তথ্যোদৃঘাটনেও 
বিশেষ মর্ধাদাৰ অধিকারী ॥% আধ্যসংস্কৃতির অসংখ্য ঘটনা এবং অন্যান্য বছুতন্তু 
এবং তথ্যের হাজারো সমাবেশে ইহা আধুনিক ধাবণ। সম্মত ইতিহাস-স্থ না 
হলেও এ্রতিহাসিকদের উপজীব্য বটে। 


৫৪ সংস্কৃত-পাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইহিবৃত্ত 


আদিপর্বের অ্জর্গত, অস্তবতী ৭ম পর্টি দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর পর্ব । তার মধ্যেকার 
১৮৬ সংখ্যক অধ্যায়টিতে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবগ্গের পরিচিতির মধ্যে 
বজগদেশের রাজপুত্রেব কথাও আছে | আদিপর্বের ২২৫ সংখ্যক অধ্যায়ে, অজু নের 
বনবাসকালে মণিপুর গমন প্রভৃতি স্থান-কাল বিশেষিত ঘটনা আছে। সতাপবের 
অন্তর্গত দূ]তপবে, রাজগণের আনীত--কর উপঢৌকন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন দেশের 
বা রাজ্যের রাজার বর্ণনা (৫২ অংখ্াক অধ্যায়), রাজস্‌য় যজ্ঞের উপক্রমে ২৯ 
সংখ্যক অধ্যায়ে, ভীমের পর্বদিগ্‌ বিজয়াভিযান। বনপর্বের ৮৭ সংখ্যক অধ্যায়ে 
ধৌম্যকর্তৃক পূর্বদিকৃস্থিত তীর্থ বর্ণনা : ১৫৮ সংখাক অধ্যায়ে, আঘিটসেনের আশ্রমে 
যবিষ্টিরের গমন প্রসঙ্গ, ঘোষযাত্র। নামক উপপবের ২৫২তম অধ্যায়ে কর্ণের 
দিগ্রিজয় যাত্রা, যাতে বঙ্গ-দেশ বিজিত হয়ে জঙ্গরাজ্যের সহিত সংযোজিত হয় 
এবং অঙ্গ ও বঙ্গ একত্রিত একটি রাজ্য হিসাবে গণ্য হয়। উদ্যোগপর্বের অন্তত 
যানসন্ধি পর্বে, কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু রাজাব পাওব-পক্ষে উপস্থিতি, রথাতিরথ সংখ্যান 
পরবের ১৬৪-১৭১ সশখ্যক অধ্যায়াবলীর মধে। বিভিন্ন রাজোর রাজাদে শান্তির 
বর্ণনা : ভীম্ষপর্বের ৫৪ সংখ্যক অধ্যায়ে কনিঙ্গরাজের বধ-বৃত্তান্ত , ১০২ সংখ্যক 
অধ্যায়ে তীমকর্তৃক বঙ্গরাজের বিশান গজবাহিনীর ধ্বংস সাবন; ৯৬ সংখ্যক 
অধ্যায়ে ভগদত্তেব বদ্ধ, বঙ্গাধিপ কর্তৃক দুর্যোধনের রক্ষা; দ্রোণ পর্ধের ১১৭ 
সংখ্যক অধ্যায়ে কাঙ্নোজাদিব বধ, ১১৯ সংখ্যক অধ্ায়ে পাতীয় সৈন্য বধ, ১৫৩ 
সংখ্যক অধ্যায়ে কালিঙগ দৃক্াদির বধ, ১৫৫ সংখ্যক অধ্যায়ে বাহীক বধ,-_ 
এ সমস্ত ঘটনা তো সাক্ষাৎ এতিহাসিক পটভ্মিকার এবং এ সবের সাথে 
আমাদের দেশের তৎকালীন সম্পর্ক রয়েছে। 


ভারতীয় আর্থ সংস্কৃতির তন্ডের এবং তথ্যের আকড় মহাভারত, দার্শনিক 
অবদানেও অনন্য । শ্রীমদৃভগবদ্ধ গীতা যে তুলনাহীন দার্শনিক গ্রন্থ তা” অস্বীকার 
করার লোক নেই। ভীম্মপবেৰ ২৫-_৪২ - ১৮টি অধ্যায়ই হচ্ছে শ্রীমদৃভগবদূ 
গীতা । এ ছাড়াও, অন্তত ১১ খানা গীতা মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত 
হয়েছে। যথা --১। উতথ্য গীতা, ২। বামদেব গীতা, ৩। বুহ্গগীতা, 8৪ শম্পাক 
গীতা, 1 মঙ্কি গীতা. ৬। বোধ্য গীতা, ৭। বিচখ্নু গীতা, ৮। হারীত গীতা, 
৯। বৃত্র গীতা, ১০। হংস গীতা এবং ১১ | অণুগীতা। অণুগীতা অধ্যায় গুলোকে 
অপ্ক্মৃতি ও বলা হয়। এ সমস্ত মহাভারতের দার্শনিক অবদান। 


মহাভারত রচনার কালের ভারতবধের নদ-নদী,-পর্বত-হদ-অরণ্য-অর ণ্যানী-জন- 
পদ-সমাজ-ধর্শ-নীতি-শিক্ষা-জ্ঞানী-গুণী-সংস্কৃতি-রীতি পদ্ধতি-প্রতৃতি অসংখ্য বিষয়ের 


বেদব্যাসের কাল নির্ধারণ ৫৫ 


একত্র সঙ্কলন মহাভারতের বৈশিষ্ট্য একথা আগেও কিছু কিছু বলা হয়েছে। 
অনন্য এবং অসাধারণ বৈশিষ্টের জন্য এতকাল ইহা ঘরে ঘরে চির জীবন পঠিত- 
অধীত-অনস্থত হয়ে আসাছ আর্থ সমাজের সবত্র। এ'র মত অপার গ্রন্থের অনু- 
শীলনন তথ্য নিঞ্ধাশনের প্রযাস বর্ঘন করে' এতিহাসিকদিগের কেহ কেহ হয়ত, 
সাময়িক স্ুবিধ! লাভ কবেদে, চির জুবিধা পায় নি, পাবেও না| যে মহাভারত 
অগণিত গ্রন্থের উৎপত্তির উৎস, এপংখ্য সমস্যার নিঙুল-ন্যায্য মমাধান, অগণ্য 
গল্প-গাথার একত্র সংরক্ষণাগার, তাঁর অনুশীলন-পরিশীলনের পরিশ্রম-সাধ্য গছ 
ন। মারিয়ে, সোজ। “যেন তেন প্রকারেণ” উপায়ে বনহুব্যাপক প্রাচীনকে এড়িয়ে 
কিংবা অর্বাচীন বাঁনিরে নিজেরাই যে শেষ পধন্ত সেই আখ্যায় লজ্ঞজাকর পরিচিতি 
লাভ করে, ত৷ এ্রতিহাপিকদেব অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকজনই মাত্র বুঝেছেন। এত 
বড় একটা সুশিষ্ট গ্রন্থ, সে যে উদ্দেশোই লিখিত হোক না কেন, কবে হয়েছে, 
কে কবেছে - ইত্যাদি বাস্তব বিষরগুলো ইতিহাসের আওতা থেকে বাদ পড়ে 
কি ভাবে? 


মহাভাবতেব গ্রন্থাকার বে কৃষ্দ্বৈপাধন বেদব্যাগ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
এত দীধকাল সাবা ভাঁবতেৰ অগণিত বিশ্বজ্ঞনের এই একমতো ভুল থাকতে 
পাবে না। বিশেষত, যে সংস্কৃতিতে, গ্রপ্থ পাঠেব পরে গ্রস্থকারকে অশ্রদ্ধ জ্মরণ 
কবেই পাঠে রীতি-বেওয়াজ আজো অক্ষণ্ু, সে সমাজে তা" একান্তই অসম্ভব- 
অবাস্তব ব্যাপার। গ্রন্থখানা যখন পাওয়া যাচ্ছে, সেটা আকাশ থেকেও পড়তে 
পাবে না, তখন, গ্রন্থকার কবেকাব লোক ছিলেন--- এ প্রশেবও গ্রহণযোগ্য উত্তর 
চাই তো? 


মহাভারত অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ নয়। সহজ-সরল সংস্কৃতেই তার অধিকাংশ রচনা | 
যদিও একলক্ষ শ্বোকের মধ্য ৮০০ (আট হাজাব আটশ') কৃট শ্লোক আছে। 
ওগুলোকে 'বাসকট' বলা হয়,। সেগুলোর অর্থ করা একান্তই কঠিন ব্যাপার। 
অন্যানা অংশ তে। সাবলীল সরল । কেবল, বিশাল গ্রন্থ বলে স্ুনিপুণ অনু: 
শীলন “দূরাস্তাংং একবার কোন রকমে আঁওড়ে যেতেও বেশ কিছু দিন লেগে 
যাবে। এই সমগ্যা-সক্কুলতা সত্বেও, টীকা! টিপপনী প্রণয়নের গুরুতর কাজের 
দায়িত্বও অনেকে গ্রহণ কবেছেন। বর্তমানকালে পঠন-পাঠন অনুশীলন পরিশীলনের 
বৈমুখ্যে, কালের গতির বৈপরিত্যে, বৈদ্বেশিক ধারার শিক্ষারদীক্ষায় প্রশংসাপত্রের 
প্রাপ্তি পর্যস্ত বাস্তব বিদ্যাথিতার প্রবণতায়, ক্রমিক কঠোর হতে কঠোরতর- 
জীবন জীবিকার তীঁড়নায়, এটা ধারণাতীত বিস্ময়ের রুথা । আমি বলব--শাস্তর 


ট৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহাট্ঠ সাহিতের ইতিবৃত্ত 


বাবসায়ী পগ্ডিতদের আত্মত্যাগের ফলেই, এর অনেকগুলো টীকা-টিপ্পনীও হয়ে 
গিয়েছে । দিন দিন অবলুপ্যমান প্রাচীন গ্রন্থের দোন্যর দিনেও অনেকগুলো টীকা- 
ভাষ্য এখনও টিকে আছে। যার এক প্রশংসাহ”? তালিকা দিয়েছেন, বিখ্যাত 
জার্মান সংস্কৃত পণ্ডিত 1016000 /6০)), তাঁর কালজয়ী 0818)0805 (818- 
178০170যা) গ্রশ্থে--টীকাগুলো। হচ্ছ 5 


১। অভজ্নমিশ্রকৃত ভাবার্দীপিকা, ২। আনন্দপর্ণমুনি বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা- 
রত্বাবলী, ৩। চাতুর্ভুজমিশ্রকৃত টীকা---কাবাদীপিকা, 8। দেববোঁধকৃত টীকা --- 
জ্ঞানদীপিকা, ৫ ॥ শন্দকিশোরকৃত টীকা--গৃঢ়ার্প্রকাশিকা, ৬। নারায়ণ সব্- 
জকৃত--ভারতার্থপ্রকাশ, ৭। শীলকণ্ঠ চতু্ঘরকৃত--ভাবতভাবদীপ, ৮। রামকৃষ 
প্রণীত-_-প্রকাশিনী, ৯। বিমলবোধকৃত---দর্বোধপদভঞ্জিনী | ১০। মহাভারত 
তিলক (সম্ভবত, সবচেয়ে প্রাচীন টীকা), ১১। মহাভারত নির্চন, ১২। যক্ষপ্রশ, 
১৩। লক্ষবিতার, এই টীকা চারটির প্রণেতাদের নাম পাওয়া যায় নি। ১৪ | নন্দ- 
নাচাধ কৃত টীকা, ১৫। পরমানন্দ ভট্টাচার্য কত টীকা, ১৬। যজ্ঞনারায়ণ কৃত 
গিকা, ১৭। রত্বগভকত টীকা, ১৮| লক্ষণ ভট্ট কৃত টিকা ১৯। বৈশম্পায়ন 
কৃত টীকা এবং ₹€। শ্রীনিবাস কৃত টীকা । 


উপরেব মোটামুটি আলোচনায়, অন্তত, আভাসিত হয় যে, হিমালয় পবতমালার 
মতই সুপ্রাচীন বঙ্গস্থলী, এবং সেখানে সুপ্রাচীন মানব গোষ্ঠীর আঁট্রক, মঙ্গোলীয়ান, 
দ্রাবিডীয়ান, হোমো আলপাইনাস বা আরও কোন শ্রেণীর লোক মোটামুটি গোষ্ঠী- 
বদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস কবছিল। তাঁদেবও ভাষা ছিল, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন- 
যাপন করার উপশোগী চিন্তা-চেতনার পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপযোগী মাধ্যম 
ছিল এবং জীবন-জীবিকার সামাজিক রূপ ছিল। কোথাও বা কায়িক, কোনখানে 
বা ভাষিক, কোন ক্ষেত্রে হয়তো সামাজিক কিংবা ধর্মীয় রীতি-নীতির কিছু কিছু 
লোপাবশেষ এখনো পাওয়া যায়, যার জন্য এদের আদিমতা বাংলাদেশের তদানীন্তন 
মাটিতে মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে আপছে। অথচ, উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর কোনটার 
শতাংশিক হার কতছিল তাব সঠিক কোন প্রমাণই এঁতিহাসিকদের এখন পর্ষস্ত 
আয়ত্তে আসে নি। নিছক অনুমানের বিভিন্ন শ্খ আলামত মনে করে আলোচনা 
করাই হয় এ্রতিহাসিকদের পক্ষে সম্ভব। তবে, অতগুলো গোঘ্ঠীর পূরবান্তিত্ 
স্বীকার করা হলে, প্রথমদিকে হয়তো তাঁদের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বাতগ্ত্র্যে 
এবং ক্রমিক সাংসগিকতায় গড়ে ওঠা সেই আদিম-গৌষ্ঠী-ভিত্তিক মিশ্রণ অস্বী- 
কার করাব উপায় থাকে কি? যদি না থাকে, তবে, মানতেই হবে সে বিমিশ্র 
জাতও বঙ্গের কোন প্রাগৈতিহাসিক কালেই ঘটেছিল। 


বেদব্যাসের কাল নির্ধীরণ ৫৭ 


পক্ষান্তরে, আর্ধরা ভারতের বন্ধাবর্তে এসে মে স্থাধী ধর্মীয়, সামাজিক, আন.- 
ধ্যানিক, ভাষিক, সাঁস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়ে, আকর্ষণীয় আদর্শ জীবন-জীবিকার 
প্রতিষ্ঠায় কৃত্কাধ হয়েছিল---তা"ও অস্বীকার করার উপায় নেই। আর্ধদের ধর্ম 
এবং সংস্কৃতি, সেরকম পরিপূর্ণতাঁয় এসে পৌছাতে কতকাল লেগেছিল _তা'ও 
এযাবৎ জানা যায়নি। তবে, আন্দাজ করা হয় যে, নিশ্চয়ই তাতে দীর্ঘ দীর্ঘ- 
কাল কেটে গিয়েছিল অথচ, গ্েই দীর্ঘকালেন কোন ইতিছাগিক নিদর্শন যদি 
আমাদের কিছু থেকে থাকে তবে, তা হচ্ছে ত্র প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য-লছরী। 
যাব মধ্ো, মতর্ক ঘন্,সন্ধানে আর্ধ-সংস্কৃতির এবং তাঁংকালিক পাথিব নানা বিষয়েব 
ঘাঁবতীয় জিজ্ঞাসারই নিদিষ্ট উত্তব মেলে । 


আর্ধদের ধর্ম মূলত বেদ-প্রতিষ্টা। বেদ এবং বেদমূলক বা বেদের অবিরুদ্ধ 
উল্লিখিত স্মৃতি সংহিতা, সূত্রপাহিত্য, বেদাঙ্গ ও তদন গত শান্র-দমৃহই বৈদিক 
সাহিতারূপে পরিগণিত। অঙ্গাঙ্গিত্বে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এ সকল শান্্গ্রস্থের 
উপরেই গড়ে উঠেছে বিশাল বৈদিক সংস্কৃতি। প্রাগৈতিহাসিক গ্রন্থ হলেও বেদ 
এখনও একেবারে অলভ্য কেন, দুর্লভ হয়েও যায় নি। কালেব আবর্তে সুদীর্ধকাল 
চলতে চলতে কিছু কিছু অংশ অবক্ষয়িত হয়েছে, তার উদ্ধারের প্রচেষ্টাও যে- 
ঝাল খেকে লক্ষ্য কর! যার, তাতে গোড়াতে যওয়ার অনেক আগেই ইতিহাস 
কালের আওতা ছাড়িয়ে অতীতেব দর্ক্ষ্যকালের মধ্যে গিরে পৌছাতে হয়। 
এটাই এ ক্ষেত্রে বিশেষত্ব। সদা গঠিত কোন ভূত্বলীর অচিরাগত অধিবাপাদের 
তথ্যোৎ্ধাটান যে রকম অল্প প্রচেষ্টায়, স্বল্প সময়ে সন্ভব হয়, এক্ষেত্রে তার বাতি- 
ক্রম অবধারিত। 


উত্তরে অভ্রংলিহ তৃমার-ধবল শৈলমালা, দক্ষিণে জবল-নাদিত অসীম জলরাশি, 
মাঝে পশ্চিমে হয়তো, গঙ্গার পূর্বতীর এবং পূর্বে ব্রঙ্গপত্রের দক্ষিণবাহিনী 
অসংখ্য শাখানদী, প্রাকৃতিক ভাবেও যেমন বঙ্গদেশের বৈচিত্রময় ভৌগোলিক মহনীয়তা 
দান করেছে, তেমন উপজীবিক৷ সংগ্রহের সহজলভ্য নিশ্চয়ত। দিয়েছে । পর- 
বতাঁকালে বৃহত্তর আর্ধাবতের গণ্ডীর মধ্য পড়বার অন কলে ব্রদ্ধাবর্তের অদর 
অবস্থান, হিমালয় নদী-নালাব প্রবাহ-পরিপোঁঘিত বনানী, ফল, ফল, শসা-সব্জীর 
স্বাচ্ছন্দ্য-প্রভৃতি অসংখ্য প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সন্ভার-সামা, তদাশীন্ত বঙ্গবাদীদের 
চিন্তা-চেতনায় কতট। সঙ্গতৈ বিধান করেছিল তার খতিয়ান তৈরি করা ন! গেলেও 
আন্দাজ কর! যায়-বেমিল থাকলেও, মিলও হি বেশীরভাগ। সুতরাং, ইতিহালের 
নাগালের বাইরের কালের কথা, শুধু অন্ধাবনের মধ্যদিয়েই উপলব্ধিতে আনতে 


৫৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইবে। তাঁর জন্যই বাঁর বার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেছনের দিকে দষ্টি সংপ্রসারণ একান্ত 
দরকার । কোন রকমে এতিহাপিক সোপান কাঠামে। ছাড়া এই দর্গম ক্ষেত্রে বিচরণ 
সম্ভব হয় না। 


ডঃ রশেশচন্র মজুমদার, তর “বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রস্থেব প্রাচীন ইতিহাস' 
অধ্যায়ে মহাভারতের অনেক উল্লেখ গ্রহণ করে, গ্রীকদের বর্ণনার 'গঙ্গরিডই' রাজ্যের 
বিপুল সমৃদ্ধির পবিচিতিব পারস্পরিক সহযোগিতা বা এঁক্য অথবা সৌসাদৃশ্য 
মানতে কঠ করেন নি, কিন্ত মহাভারতেব কাল-নির্ণয়ট। কি অকাটাতাবে না৷ 
হলেও নিওরধোগ্য কনে দাড় কবানো তার উচিত ছিল না? কিন্ত তিনি যা 
লিখেছেন তাতে কি মভাভারতেব কাল নির্ণয় হয়? তিনি লিখেছেন» “মনু 
সংহিতা রচনার তারিখ খ্রীপূর্ধ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে | স্ুতবাং ইহা বৌধায়ন 
ধন্মপূত্র ও মহাভারত যুগের মাঝামাঝি 1” 


তিনি ২৭ পৃষ্ঠায়ং যা লিখেছেন, তাৰ উদ্ধৃতি পূর্বেই দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে, 
খৃ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী যদি মহাভারতের বতমান 
আকার প্রাপ্তির যগ হয়, তবে, বৌধায়নের কোন যুগ তিনি নিদিষ্ট কবে বলেছেন 
কি? না, বলেন নি। তাহলে অনিধারিত প্রান্তন সীমানা আার উল্লিখিত মছা ভারতের 
বর্তমান আঁকার প্রাপ্তির কালের মাঝামাঝি বললে কোন্‌ কালটাকে বোঝাবে ? 
তা” ছাড়া, মহাভারত পৃা গ্রশ্থথানাই যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ধাবাবাহিক ঘটনার ভবপুব। 
তাতে, তৎকালীন ঘটনার সাথে সংশিষ্ট হয়ে বছ অতীত ঘটনার উল্লেখ থাকলেও, 
বর্তমান (তাৎকালিক) ঘটনাবলীর যাঝে খোচ ঢুকাবার জায়গা নেই। সেক্ষেত্রে, 
শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের খবরটাও তো বেদব্যাই অর্জনকে শুনিয়েছিলেন। এর 
পরেই অর্জন দ্বারকায় গিন্য়ছিলেন। সঠিক ঘটন। জেনে যুধিষ্টির প্রভৃতি মহা প্রস্থানের 
পথে নামলেন। তবে কি, খুষ্্ীয় তৃতীয় শতকেও অর্জনকে পাওয়ার সংবাদ সমর্থন- 
যোগ্য হবে? মচাভাবতের পরে বেদব্যাসের গ্রন্থ পাই কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবত। 
শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পবেই রচিত কিনা, তা বল যায় না, তবে সমপ্রচারের ক্রমধার'য় 
নৈমিষারণ্যে উপ্ৃশ্রবা সৌতির নিকট শৌনক প্রভৃতি মুনিগণের প্রশ অনুধাবন 
করলেই দেখা যাবে-_ তখন শ্রীকৃষ্ণ বেঁচে ছিলেন না। অথচ, তারও অন্তত 
৩০/৪০ বছর আগে সংঘটিত কৃরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, দূধোধনের পক্ষে কোন বঙ্গরাজও 
বিপুল পরিমাণ হস্তিবল-পমভিব্যাহারে যুদ্ধ করেছেন বলে মহাতারতে পরিক্ষার 


১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ডঃ রমেশচন্ত্র মজ্যদার প্রণীত, সগম সংস্করণ. ৩১ পুঃ ৩য় অন্চ্ছেদ। 
২, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বাংলাদেশের ইতিহাল গ্রন্থে | 


বেদব্যাসের কাল নির্ধারণ ঘট 


উপ্লিখিত হয়েছে, এবং ডঃ রমেশ মজুমদারও ত। বলেছেন তাঁর উল্লিখিত গ্রঙ্ছের প্রাচীন 
ইতিছাপ' অধ্যায়ে।১ তবে, মহাভারতের কালেও (রচনার ব৷ প্রণয়নেব) বঙ্গদেশীয়রা 
সুসভ্যই ছিল । আর, মহাভারতের রচনা করুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিকাল পরে। এ 
কৃরুক্ষেত্রেব যুদ্ধের কাল এবং মহাভারতের কাল পাওয়া গেলেই পরিষকার 
বুঝা যাবে -_বঙ্গদেশীয় প্রাচীন অধিবাদীর। খুষ্ুপূৰ কত হাজার বছর পৃবহতে 
স্মসভ্য ছিল। 


ইতিহাসের বিষয় করে বেদব্যাসের সঠিক কাল নির্ধারণ কর। না হয়ে থাকলেও 
ধারণ! করার মত একটা শির্ণয় হয় নি--তা নয়। কৃরুক্ষেত্রের মহাসমরের কিছুকাল 
পন্রও বেদব্যাপ জীবিত ছিলেন এবং মহাভারত রচনাব পর তাব পরিশিষ্ট - 
খিল হরিবংশ শেঘ করে, তার সবশেষ এবং সর্ধশ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য শ্রীমদ ভাগবত 
প্রণয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ের মহাপ্রয়াণেবও পরে তিনি দেরক্ষা করেছেন। অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এ সব ঘটনার কাল নির্ঘাবণের বহু চেষ্টা এ যাবৎ হয়েছেও এবং এখনও 
হুচ্ছে। কাম্মীরের ইতিহাস বলে প্রথিত রাজতরজিণী গ্রন্থে কৃরুক্ষেত্রেব যুদ্ধের 
কাল অনুসারে মহা'মাহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩১৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকার ৪ সংখ্যায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে মোশমুটি 'একট। সিদ্ধান্তও দিয়োছেন। 
আমাদের মছাপুরাণ এবং উপপুরাণের জ্ুনিপৃণ গব্ষেণায় মগধেব নন্দবংশপূৰ 
রাজন্যবর্গের ষে পৃবাপ্র নায় বিধৃত আছে তার যথাযথ বিন্যাঁসেও উক্ত শাস্রীমহা- 
শয়ের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলে মনে করা চাল। 


আমাদের সংস্কৃতিতে চিরকালই বাষিক পঞ্জিকা গাণত হয়ে আসছে। তার 
মধো বিগত কলিযুগেবও উল্লেখ থাকে । বিখাত সন্ধ্যাকর নন্দিও “রামচরিত এর 
সমাপনী পৃর্পিকার “শকাব্দ ১০৮১ এবং কলিধূগ সংবৎ ৮২৬০ লিখেছেন। রাজ- 
তরঙ্গিণীও এ কথাই বলে” কলির আরন্তটার অনতিপরে বেদব্যাস দেহরক্ষা করে- 
ছিলেন । 


১. ২৬ পৃঃ ৩ অন,চ্ছেদ | 
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পর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে. আর্ধগণ প্রথমে বক্ষাবর্তে বা মূল আর্ীবর্তে' 
বদতিস্থাপন করে থাকনেও তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি, কমিক আশ-পাশে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে এবং তাদের প্রপারের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ীর ধর্মীয় গ্রন্থ 
সম্তার। 


প্রত্যক ধর্মেই ধর্ম-মতাঁদর্শ-কেন্দ্রিক প্রগরণা অবলম্বন করেই কোঁনখানে বা 
অনায়াসে, কোথাও বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যদিয়ে ধর্মীবলম্বীদেব অগ্রপর হতে হয়। 
আধধর্ম এবং আর্ধমংস্কৃতির বেলায়ও যে দে রকম উদ্যম-প্রমাপ অবলপ্িত হয়েছে 
তা বোধহয়, সত্য। কতদিন, কতকাল ধরে সে সমপ্রগাৰ আয সংস্কৃতির আদরের 
স্পপ্রতিষ্ঠায় চ্তিছ্থিন তা'ও সঠিক বল৷ যাবে না| তবে, প্রাচীন বঙ্গদেশে তাঁদের 
প্রভাব-প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই "যম সাংস্কৃতিক কাঠামে। তৈবি হয়েছিল, যান আদর্শের 
সংহত তত্ব, আধদেব মূলধর্ম গ্রন্থ--বেদ এবং সমপ্রপারিত বৈদিক সাহিত্যেব স্তরে স্তরে 
বিবৃত-বিধৃত আছে । যা' সংক্ষেপে, বৈদিক সংস্কৃতি । 


প্যবাল্িখিত বিভালন-পূরব বৈদিক কান পর্যন্ত চত্ুবেদের একত্র সন্কলনাস্বক বেদ, 
বেদব্যাসেব অক্রান্ত পরিশ্রমে চারভাগে বিভাজিত হয়ে, ১। ধাগদে, | সামবেদ, 
৩। যজার্বেদ এবং অথর্বেদ রূপে পরিচিত, এবং তা-ই প্রধান ধর্মনগ্রন্থৰপে 
পরিগণিত। খগ্েদ, সামবেদ প্রভৃতি ভাগে উপবিভক্ত প্রতোক ভাগই স্ব-স্ব 
স্বাতপ্ব্য অন্পারে, যৌলিক ভিত্তিব কাজ করে। বিশাল এসব বিভক্ত গ্রন্থ, বিভিন্ন 
বিষয়, প্রয়োগ প্রভ্ৃতিব প্রয়োলানে বছবা বিভক্ত হয়ে, পৃখক পৃথক গ্রন্থূপে ছড়িয়ে 
পড়ে। খগ্বেদের সে সকল গ্রস্থের যেগুলে। এই খুষ্থীয় বিংশ শতাব্দীতে ও পাওয়া 
যায়, তার মধ্যে -- 


১। অগ্িষ্টোম হৌত্র, ২। অষ্টকপগ, ৩। অগ্টাক্ষর পরিভাষা, ৪। অনুবাকানু- 
ক্রমণী, ৫| অপ্বোর্ধামহৌত্র, ৬। অসাবামীয় সৃক্ত, ৭| আনোত দ্রসুজ, ৮। 
ধ্থদমন্ত্রপংহিতা, ৯। থগেদাহিক, ১০। উক্খ্যাদিহোচব্র, ১১। থগ্সেদ-ক্রমপাগীয় 
উপরেধ, ১২। গ্রগর্ধ নামমালা (খগ্বেদে ব্যবহৃত শব্দাবসীর অর্থীদি নিরূপশীয় 
বিবৃতি গ্রন্থ), ১৩। গলিত্রপ্রদীপ, ১৪ ওষধিসূক্ত, ১%। ক্রমরত্ব,র ১৬। ক্রমরয 
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পবিভাষা, ১৭। গানী (শাকলশাখীয় উচচারণ বিষয়ক ব৷ বর্ণধ্বনি বিষয়ক বিশেষ 
বিধান), ১৮। গৃহ্য প্রকরণ, ১৯। চয়ন পদ্ধতি, ২০। চাতুঞান (সৃক্ত-অষ্টক-বর্গ- 
মণ্ডল বিষয়ক), ২১। জ্োতিষ্টোমযাজন, ২২। দেবীসৃক্ত, ২৩। ছ্বারপালমন্ত্রাদি, 
২৪। পরিশিষ্টকদন্ব, ২৫ । পবমাঁনাধ্যায়, ২৬। পবমানপূত্র, ২৭। বৈট্সংখ্যা, ২৮। 
ভূমূক্ত, ২৯। খগ্নেদনিরুক্ত, ৩০। থণ্েদাষ্টবিকৃতি বিবরণ, - প্রভৃতি । 


সামবেদের অন্তগ্গত-_ 


১। অগ্রিহোর পদ্ধতি, ২। অগ্রিহোত্র প্রায়শ্চিন্তপদ্ধতি, ৩। অনবগ্রহ (সামবেদের 
অন্যতম পরিশিষ্ট). ৪। অনুপদসূত্র, ৫ । অদ্পপদ, ৬। অশ্বমেধপদ্ধতি, ৭। অই্টপখবান্ধণ, 
৮৭ অহ্ীন, ৯| আগ্নেয়বিধান, ১০ । আধানবিধি (পরিশি), ১১। আধেয় বাক্ষণ, 
১২। আবসথ্যাধান, (পরিশিষ্ট), ১৩। সামবেদাছিক, ১৪। কৌথুমি শাখীয়ান্িক 
বিশেঘ বিধি, ১৫। ইন্দ্রপৃচ্ছ, ১৬। উত্তব থাক, ১৭। উত্তবপদ,। ১৮। উৎসগ্গ 
(পরিশিষ্ট), ১৯। উদ্‌্গাতুপদ্ধতি, ২০। উপগ্রগ্থদূত্রর ২১। উহগান/উহ্যগান, 
২২। খকৃতন্রব্যাকরণ, ২৩। খক্সংখ্য। (কৌথ্যশাধীয় পরিশিষ্ট), ২৪ | একপামি, 
২৫ | (একাহীনমন্ত্রবগেব), বন্গসূত্র পদ্ধতি, ২৬। কন্পপপ্থিকা, ২৭। কঙ্লানুপদ সূত্র, 
২৮। ক্রতুসংগ্রহ (পরিশিষ্ট), ২৯। শ্দসূত্র, ৩৭ গীতকপ্ডিকা (পরিশিষ্ট), ৩১। 
চলান্ধর (গ নেব অনুক্রমণী), ৩২। চাভুমাগাহৌব্র পদ্ধতি, ৩৩। ছন্দোগপ্রাযশ্চিন্ত, 
৩৪। ছন্দোগ মন্ত্রপাঠ, ৩৫। ছন্দোগান, ৩৬ | জ্যোতিরতিরাত্র, ৩৭। জ্যোতিষ্ভোম- 
প্রয়োগ, ৩৮। জ্যোতিষ্টোমমৈত্রাবরূণ পদ্ধতি, ৩৯। তওগ্ডালক্ষ ণসূত্র, 8০91 ত্রিটুপ্‌, 
৪১। দশবাত্র ৪২। দশাবতার (পরিশিষ্ট), ৪৩। দেবহাব্যার়, 8৪। বাদশাহ প্রয়োগ- 
পদ্ধতি, 8৫। ছ্বারপালমস্ত্রাদি, ৪৬। ধাতুলক্ষণ, 8৪৭। ধবাগান, 8৮ | নিধনসৃত্র, 
৪৯।|। নৈগেয়াচিকানকম, ৫91 পক্ষহোমবিধান, &১। পঞ্চমহাযগ্জেবিধি, ৫২। 
পবমানসূক্ত, ৫৩। পূত্র সামপ্রয়োগ, ৫৪ । পৃত্রীয়বর্গপ্রয়োগ, ৫৫ পুত্রীবস্থালীপাক- 
প্রয়োগ, ৫৬। পৌগুরিক পদ্ধতি, ৫৭। পৌগবিক প্রয়োগ, ৫৮। পৌগুরিক সামানি, 
7৯ | প্রকৃতিনিরপণ, ৬০ | প্রকৃতিবিভাগ, ৬১। প্রণত (পবিশিষ্), ৬২। প্রস্তাবসত্র, 
৬৩ প্রাস্তাতু প্রয়োগ, ৬৪। প্রস্তোতু সাম, ৬৫। প্রৌষ্টপদ (পরিশিষ্ট), ৬৬। 
বৃহতী ষণ্ঠী, ৬৭। মামবৈট্পংখ্যা, ৬৮। মশক করস্ত্র/আধেয়কন্প, ৬৯ | মাত্রা- 
লক্ষণ, ৭০। 'বাজপেয়াস্তাম প্রয়োগ, ৭১। বাজপেয়ার্টিক প্রয়োগ, ৭২। বিশেষভূত 
পরিশিষ্ট, ৭৩। বিশৃজিদতিত্াত্রপদ্ধতি, ৭৪ । ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ৭৫ | সমুঢ়দ্বাদশাহ 
পদ্ধতি, ৭৬। সাঁযমগানাংছন্দ:, ৭৭। সামসংক্ষেপ, ৭৮ | সোমোৎপত্তি (পরিশিছ), 
৭৯। স্তোভানুসংহার। ৮০। স্তোভানুসংহার কারিকা, ৮১। ক্ানবিধি (পরিশি৪), 


৬২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৮২। চোমদ্রব্য পরিমাণ, ৮৩। অক্ডোর্যামহোৌত্র, ৮৪ | আত্ডোর্যাযাচিক, ৮৫। 
আগওৰিল। পদ্ধতি, ৮৬| সাষরৌদ্রী, ৮৭ | দশবিধ সামসূত্র, ৮৮ | সামসংখ্যা-- প্রভৃতি, 


যজবেদের _ 

১। অজদান বিধি, ২। আশীবাদ, ৩। যজ্বেদাহিক, 8৪। করকারিকা, ৫। 
কষ্মাওমন্ত্র, ৬। ক্রিয়াস্বরলক্ষণ, ৭। ক্ষুদ্রকপ্প, ৮। গায়ব্রী-ব্যাখ্যা, ৯। চাতুর্মাস্য- 
হৌত্র, ১০। চিতিকাও (শতপথ বাদ্ধেণের ৮ম অধ্যার হলেও আলাদ। গ্রন্থরূপে 
ব্যবহৃত), ১১। দর্শপূর্ণমাগ মন্ত্রমালা, ১২। দর্শপূর্ণমাসে্টি প্রয়োগ, ৯৩। প্রবর্গ্য 
কাণ্ড (ইহাও কান্ব শাখীয় শতপথ ব্রাদগণের ১৬শ অধায় হলেও পুথক্‌ গ্রন্থবূপে 
ব্যবহৃত), ১৪। প্রায়শ্চিত্ুস্বান, ১৫। যজ্বৈট্সংখ্যা, ১%। স্তোমযোগ, এবং ১৭ | 
স্বাচার চতুর্দশী - প্রভৃতি | 

অথর্ববেদেও, সংহিতা এবং বাদ্ধণ গ্রন্থ থেকেই, উপবিভক্ত হয়ে বহু আলাঁদ। 
গ্রপ্থ প্রচলিত ছিল, যেমন _ 


১। আজ্যভাগ পৃর্তন্ত্র, ২। আথর্বণ রহস্য, ৩। আ্গুরী কপ্প, 8৪। 'অথর্ববেদাছিক 
পদ্ধতি, ৫। উচ্ছষ্মুক, ৬। উত্তর পরিশিষ্টীয় সন্ধ্যোপাপনাবিধি, ৭। একরুদ্রবিধি, 
৮। কৃ্জ্ঞাপাব্যায়, ৯। গর্ভাধানাদি সংস্কার, ১০। আখর্বণ জ্যোতিষ, ১১। দরশপৃণ- 
মাসেষ্টি প্রয়োগ, ১২। প্রত্যঙ্গিরা সহপ্নাম (পৈপ্পল্লাদ শাখার), ১৩। মন্ত্রাশীবাদ 
সংহিতা, ১৪|। আখবণ রহস্য, ১৫। অথবচ্ছন্দঃ, ১৬। অথবমন্রলক্ষণ, ১৭|। অথরব- 
বেদরহস্যোত্তরভাগ, প্রভৃতি । 


এছাড়া, অথববেদের মোট ৭০টি পরিশি্ই আছে, যাব মধ্যে নিয়লিখিতগুলে। 
অন্তত, পাওয়া যায় _ 


১। রাজ প্রথমাভিষেক, ২য় পরিশিষ্ট, ২। পুরোহিত কর্ম, ৩য় পরিশিষ্ট, 


৩। পিষ্টরাত্রিকল্প, ওযু ,, 8 | ঘৃতাবেক্ষণয়, ৭্যৃ 
৫। তিলধেনুবিধি, মু ১, ৬। ভূ্মিদান, ৯মৃ 
৭| হিরণ্য গর্ভবিধি, ১২শ ,, 17৮1 হত্তিরথদান, . ১৩শ % 
৯। পুধ্যাভিষেক, ১৪শ ,, ১০। হস্ত্যশ্বদীক্ষা]  ১৬শ,১৭শ », 
১১। বুৃষোৎসর্গ, ১৮শ ১, ১২। অশ্বরথদান ১৪শ রী 
১৩। অরনিলক্ষণ, ২২শ্ ,, ১৪। রাজ্ঞামিন্রমহোতৎসব ১৯শ,২০শ ,, 


১৫| সম্ভার লক্ষণ, ২১শ ১১ ১৬। সঙিল্লক্ষণ ২৬শ 


আর্যদের ধর্মগ্রন্থের বিস্তার ৬৩ 


১৭] স্বলক্ষণ ২৭শ পরিশিষ্ট ১৮। জ্বালা-লক্ষণ, ২৯শ পরিশিষ্ট 


১৯। বুহল্লক্ষহোম,  ৩১শ ১ ২০। ঘতকম্বল এাতীগা 
২১। ব্রহ্গকর্চ বিধি ৩৮শ , ই২। তড়াগাদি বিধি ৩৯শ ১, 
২৩। পাশুপতবুত ৪০শ ২৪ শমন বিধি ৪৬শ » 
২৫| চরণব্যহ ৪৯শ ॥, ২৬ গ্রহযুদ্ধ ৫১ শততম, 
২৭| কেতুচার 8 শতুম ১, ২৮। ধাতকেতুলক্ষণ ৫0৫, »। 
২৯। কৃর্মবিভাগ ৫৬শ ,, ১, ৩০। চন্দ্রপ্রাতিপদিক ৫৭ ,, ১, 
৩১৭। মণ্ডলবিবরণ ৫৭(1),, ,, ৩২। উন্কানক্ষণ ৫৮ ১, ১, 
৩৩। বিদ্যলক্ষণ ৫৯ ১, ), ৩৪। নিঘাতলক্ষণ ৬? চিতম ,, 
৩৫। পরিবেশলক্ষণ ৬১ ১, ,, ৩৬ । নক্ষত্রগ্রহোৎ্পাত ৬৩ ,, », 
৩৭। গোশান্তি ৬৬ ,, ». ৩৮। অস্ভুতশান্তি ৩৭) ৮, 
৩৯। অর্বহৃদয় ৬৯ তম ,, 8০01 ভার্গাবীয় অদ্ভুত ৭০ ৮ ১, 


৪১। উৎপাতলক্ষণ ৬৪ ,, ৪২। ভূমিকম্প ৬২ ১ ০, 


৪৩। স্বপ্াাধ্যায় ৬৮ ১, 


এছাড়া 88 গার্গ্য পরিশিষ্ট ও পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পবিপিষ্ট গ্রন্থ গুলোও 
পাওয়। যায় না তা নয়। তবে, প্রসার কিছুটা কম বলেই সন্ধান কর কষ্টসাধ্য 
হয়েছে। 


হরপ্রসাদ শীস্ত্রীর লেখা১ অনুসাবেই বলি_ সংস্কৃত সাহিত্যেন তথ্য লা নিয়ে 
গোটা ভারতবর্ষেব, তথা ভদন্তর্গত কোন স্থুপ্রাচীন জনস্থলীর ইতিহাস হয়ে দাড়ায় 
“মিথ্যার রাশি'। সুতবাং, স্তপ্রাচীন সংস্কৃতিধর বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসকে 
সত্যেব কাছাকাছি নিযে যাওয়ার প্রচেষ্টাও, নিঃসন্দেহে, সংস্কৃত সাহিত্যের সংস্পশ- 
প্রতীক্ষ। অথচ, এদেশের সেই প্রাচীন পুঁখি-পৃস্তক যে হারে ইংলণ্ডে চালান 
হয়েছে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। জার্মান সংস্কৃতবেত্তা (অথব' প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ) 
মহাপ্ডিত 71199001 4১৪90 লিখেছেন-- 
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১. সাহিত্য পাঁরঘৎ পত্রিকা, ৪ সংখ্যা, ১৩৩২ সাল। 
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সহজেই অনুমান কবা যায় কি বিপুল পরিমাণ গ্রন্থই এ উপমহাদেশ থেকে 
স্মদূর পাণ্চাঁতো চলে গিয়েছে এবং এদেশের খ্রন্থ-সন্তব অতাবনীয়পে কমেছে। 
বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে, যে স্তবের পৃ'খিপত্র মেপৰ দেশে নীত হয়েছে, 
বিংশ শতাব্দীর পংগ্রহে আমাদের ভাগ্যে জটেছে অনেক জীর্ণ, অনেক রকম 
মিশ্রণাদিদোষে দুষ্ট গ্রন্থ, খণ্ডিত যার প্রার ৭৫ শতাংশ। তখাপিও যেসব গ্রস্থ 
কোন কোন প্রতিষ্ঠানে, পাগুলিপির অংপ্রহশালার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে এখনও 
অন্তিম দশায় যেন ধুবছে, সেগুলোও তেমন অনুশীলনের বাবস্থা হলে, হয়ত, 
উল্লিখিত 'মিথ্যার রাশি' না হয়েও ইতিহাসটা গড়ে উঠজে পারত। একথা 
বলাই বাছল্য যে, হাতে লিখে পুখি-সমপ্রসারের যুগে যত গ্রন্থ তৈবি হয়েছে, তার 
অতি সংক্ষিগত এক অংশ মাত্র এ যাবৎ মুদ্রিত হয়েছে। অদুদ্রিত পাগুলিপির 
মধ্যেই বৃহত্তর অংশ এখনও নিছিত। সে সব গ্রন্থে অন্তত আধুনিক আলোক- 
মুদ্রিত প্রতি ব৷ প্রতিরপ (০০৮/) করে করে রক্ষা কর। এবং ত।' সাবারণেব কাছে 
সুলভ কবে তোলার বাবস্থা ছলে যেমন অনুশীলন দ্বারা অতীত সম্বন্ধে অধিকতর 
ধারণা পাওয়া যেত, তেন দেশের গৌরবিত এঁতিহ্যেব প্রতি লক্ষ্য করাব প্রবণতা, 
বেড়ে যেত। কিন্ত দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, দেদিকে বাস্তবাভিমুখী পদক্ষেপ খুব 
কমই নেয়া হচ্ছে । এ সমস্ত সম্পৎ একবার নষ্ট হয়ে গেলে তা'যে আব পাওয়ার 
পথ নেই, এ সত্যটুন্ও যেন - অধিকাংশ দায়িত্ব প্রাপ্তদের মধ্যে অপ্রতিভাত। 


আমার আলোচ্য বিষয় যদিও বাঙালীর সংস্কৃতি এনং তাঁর বিক।শ, তখাপি 
যেহেতু আর্ধায়ণের পূর্বকালের বঙজগদেশবাপীর কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সন্বন্ধে কোন রকম 
সঠিক জানবার বা জানাবার মাধাম এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, যেহেতু দূর বিদেশ 
থেকে আগত বিভিন্ন সুপ্রাচীন জাতি-গোম্ঠীর গ্ষেন কায়িক তেমন সাংস্কারিক 
যাবতীয় পার্থক্য পুরোপুরি অবলোপে, এক নতুন মিশ্র মঙ্কর জাতিই একক অভিধায়, 
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এক এবং অভিন্ন বৈশিঞ্টো গড়ে উঠেছি আর্ধায়ণের আগেই এবং এই সংমিশ্র বা 
সন্কর শ্রেণীটিরও কোন নতুন সাংস্কারিক পরিচিতি উপস্থাপন করার কোন মাধ্যম 
বা নিদর্শন৭ নেই, সেহেতু, আর্ধায়ণের পূর্বে আর্ধদের সংস্কৃতি কেমন ছিল-তা-ই 
কেবল প্রাথমিকভাবে আরোচা হয়ে দাড়ার। ত'ৰ খাতিরেই সুপ্রাচীন কালে, 
অখাৎ আর্ধদের ভারত-আগবষনের কানে এবং সেখানে স্তথ্ারী হয়ে গড়ে ওঠার 
সময়ের সাংস্কারিক বূপ তুলে ধরতে পারে -এমন পুখিপত্রের, বস্তুত, বৈদিক 
সাহিত্যের কিছু অংশ আলোচিত হয়ে আপছে' আধরা ভারতে আসতেই, হুটকরে 
স্ুসভা হয়ে উঠেছিল, তার আগে তাঁদের কোন সভাতা ছিল না -এরকম ধারণ। 
করারও কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। আর্ধদের যদি একটা সংস্কারহীন স্ববপ কোন 
কালে ধব৷ পড়ত, তা” হলে না হয, পে বকম কখা! বলাব কোন ম্থুযোগ খাকত, 
কিন্তু তা তে। ধক পড়েনি? ববং তাদের উন্নত জীবন-জীবিকার হাজাবে নিদর্শন 
ইতিপূর্বে আলোটিত হয়ে আসছে যার কোন এক অংশও কৃষ্টিব কষ্টিকে পরীক্ষিত 
হলে কোন কিছুব কাছে নিম্বযানের বলে প্রমাণিত হর না হবে না । পক্ষান্তরে, 
পূর্েল্লিখিত অধাপক জ্যাকোবি, বালগঙ্গাধব তিনক এবং শ্রীদুক্ত যোগগশচন্দ্ 
রায় বিদ্যানিধির হিসাব-নিকাশমূলক অন্মান একান্ত অমুনক বলার কোন যুক্তি- 
গ্রাহ্য প্রমাণ না থাকায়, যদি খগ্রেদের মধ্যে, (ভারতের মাটিতে বলে সঙ্কলিত 
বৈদিক দাহিত্যে) সেই কানেরও অনেক আগেকার স্মৃতি বিবৃত থেকে থাকে 
(অবণ্যই রয়েছে) তবে, আরবদের কোন সভ্যতা-পূর্ব কালিক সংস্কাবহীনতা ভাবতে 
যাওয়া নিশ্চয়ই, সুস্থ মস্তিফ্ধের কাজ হবে না। 


ইতিহাসে জাদরেল হলেও কিভাবে বিভ্রান্তিকর লেখা থাকতে পারে, তার একটি 
দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হচ্ছে একান্ত অনিচ্ছায়ও। _-“এ সময়ে বঙ্গদেশে যে পুরাপুরি 
আর্ধসভাতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়। যায় মনুসংহিতার পর পৃষ্ঠার 
উল্লিখিত দূইটি শ্বোক (১০-৪৩-৪৪) হইতে ।১ 


“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমা: ক্ষব্রিয়জাতয়ঃ। 

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাঙ্মণাদর্শনেন চ || 

পৌন্ড্রকাশ্টৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনা £ শকা2। 

পারদাঃ পহলব৷ শ্টীনাঃ কিরাত দরদ।; যশী2 ||" (মুলগ্রন্থে পাঠ 'খশী১) 


১. ডঃ রমেশ যত্রমদার কৃত "বাংলাদেশের ইতিহাস" সপ্তম সংস্করণ, ৩১-৩২ পৃঃ। 
৫-- 


৬৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মনুসংতিতার এই শোক দু'টির অবলম্বনেই উদ্ধ'তি অংশের লেখক কিন্ত অমন সিদ্ধান্ত 
করে বসেছেন। অথচ, শ্বোক দ'টির অথথ -__'শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ' ধীরে ধীরে 
ক্রিয়ালোপ হওয়ায় ; থাহ্ষণাদর্শনেন চ'-_-এবং ব্রাঙ্ধণের অদর্শনের কারণে : ইমা 
ক্ষত্রিয়জাতর:-- এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি; “লোকে'__ লোক ব্যবহারে ; বৃষলত্রং 
গতা:_ বঘলত্ব--অনাচারিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। 


ঘাঁদেরে বল। হল ক্ষত্রিয়, তারা আর্য বর্ণের বাহিরে কি কবে হয়? ব্রা্ণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শদ্র_ইহাতো। আর্ীদের বর্ণভেদ ব্যবস্থ। | আর্ষেতব কোন শ্রেণীর মধ্যে 
কি ঘ্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কিংবা বেশ্য-শুদ্র থাকতে পারে? তা” ছাড়া, লোক-বাবহারে 
বৃনত্বপ্রাপ্ত বা অনাচাবিত্বপ্রাপ্ত বলা দ্বারাও তো সেই আর্ধাচারের মধ্যেকার অনাচাবিত্বই 
বলা হয়েছে। শদ্রশ্রেণীও তো আর্ধপভাতান্র জাতিভেদের অগ্চর্গতই বটে। অধিকন্ত, 
তাদেরে খাটি খাট শদ্রও বল! হয় নাই। আচার ত্র হযে শুদ্রতলা হয়েছে_-এইটুক 
মাত্র বুবিরেছে। অথচ, উদ্ধৃত অংশের লেখক তো এই শ্রোকটিকে আর্ধসভাতা 
প্রতিষ্ঠিত না৷ হওয়ার অর্থাৎ আর্সভ্যতার পূর্বের প্রমাণ স্বন্ধপ বলে ছাড়লেন। 
ভাবলেন না যে, আর্ধ সভাত। প্রতিষ্ঠিত না হলে ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপের প্রসঙ্গ ও 
থাকে না, ক্ষত্রিরও হওয়া চলে না ব৷ বৃপলত্ব প্রাপ্তিও আর্ধাচারের বাইরে পড়ে না। 
মনুসংহিতার প্রামাণিক টীকাকার মেধাতিখিও শ্রোকদ্বয়ের অর্থ করে বলেছেন 
--বাদ্ধণদের বিরোধিতা করে অবমানন। কবে ক্রিয়া কর্ম ঠিকমত না করায় উল্লিখিত 
“স্থানের ক্ষত্রিয়গণ আঁচারভ্রষ্ট হয়েছিলেন । 

আদল কখা এই যে, মনুসংহিতাও বৈদিক কালের গ্রন্থ! তখনই পৌগুক 
প্রভৃতি ন্দব্রিয়গণ আর সংস্কৃতি মধ্যে থেকেও আচার-বিচারে ক্রিয়ালোপাদি বশে 
হীন-মর্ধাদ (খাঁটি আধাঁচারিদের দৃষ্টিতে) হযে গিয়েছিল । আমার আলোচ্য বিঘর়ে 
এখানে 'আধাচাবের পুরা অনুপরণ না করাই নতুন কৃষ্টি ব৷ আধাচার-দ্রোহিতাই সংস্কৃতি । 
হয়ত, আার্ধাচারকে বৃদ্ধা দেখিয়ে ৪ স্বপ্রতিষ্ঠই থেকে ছিল তাঁর। ৷ পববতীকালে 
আনার প্রিয়াকর্মের ক্জনষ্ঠালাদির মাধ্যমে মর্মাদাদিত ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রেখেছিল। 
নইলে, মহাভারতের ষগে (মন্সংহিতার বু পববর্তা) বঙ্গ, পুন্ড্ুক ও কিরাত দেশের 
অধিপন্তি পৌম্ড্রক বাস্থদেব, পাঞ্চাল-রাজকন্যা-দ্রৌপদীর শ্বয়দ্বর সভায় পাণিপ্রাখাঁ 
হয়ে বায় কিভাবে? তবে, উদ্ধৃত মন্সংহিতার শোকের “পৌনম্ড্রক' পদে যদি বচ্গদেশের 
(ভৌগোলিক) অস্তগত পুন্ড্রবর্ধন-ই বুঝান হয়ে খাকে, তবে, সেই ক্ষত্রিয়রাই 
সম্ভবত, কিছুকালের জন্য হলেও, আধাচারের মধ্যে থেকে তার প্রতি বিদ্রোহী 
হয়েছিল সর্বপ্রথম । যেহেতু, অত পূর্বকাজে অপর কোন তেমন ৰিদ্রোছিতার, 
পরোক্ষ ইঙ্জিতও পাওয়। যাঁয় না। 
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আর্ লংস্কৃতিৰ নৈদিক ধার। বাদে, অনা একটি ধারাঁও অতান্ত প্রবল বেগে 
প্রবহমান। সেটি যদিও তার্ধ সংস্কৃতির সর্বদিকব্যাপী কখনো হয় নিব৷ হওয়ার 
সম্ভাবনাও নেই, তখাপি, যে গে ন্ষেত্রে তা সমগ্রসাপিত, সেখানে সুস্পঈ তন্- 
মূলকতা দেখা যায। কি বা মন্ত্রে, কি-ই ব। পূজাপদ্ধিতে, দৈনন্দিন সন্ধ্যোপাসন। 
থেকে শুরু কবে মোক্ষ-মাগীয় ক্রিয়া-কলা?প পর্যন্ত ততন্ত্-বৈশিষ্্য অটুট । এই তান্ত্রিক 
সংস্কারের নিয়ন্ত্রক শান্্রও স্সুপ্রাটীন। তত্র বেদ থেকেই উদ্ভৃত।১ অনেকে মনে 
করেন-অথনবেদ থেকেই তন্েব স্যটি | কতক ক্রিরাবাঁণ্ডে অথববেদেব ক্রিয়াগুলোর 
অনেকটাব সাখেই সাদৃশ্য প্রচব। তাই তন্ব্েবও বেদমূলক্'তা স্বীকৃত। তথাপি 
ক্রিমাগুালোঁর কার্ধ ক্রম এমন- ভিন্ন যে একান্ত স্বতপ্ধ মনে হতে পাবে । যদিও, 
উপাগনাঙ্গ ক্রিনা-ক্রমের মবে।ই সে বকম পাকা পবিজ্ফট | সংক্কারাদির বেলায় 
বৈদিক পদ্ধতিই প্রচলিত হিল | প্রতত্যক ব)ভিন ই বিবাহ পথন্ত সংস্কাবগুলো। 
বাধাণ্তামূুলক খাঁধাঁান পবনাধানশ | ভ।'ক্রম-লঙ্ঘন কবেও করার বিধান নেই। 
যেটা আগে ণেটা আগেই কবতে হবে, নইলে পবব্তী জংস্করটা হতেই 
পাবে না। বেমন_মামকরণ এবং গন্প্রাশন দুটি সংক্কাব, তান আগ-পাছ-ক্রমও 
ওই রকম | তাতে নামকনণ মা করে অন্প্রাণন হতে পাবে না। সংস্কান কার্ষে, 
উদ্ধদেহিব করবে, আত-উদ্নাপনে, প্রতিষ্ঠীম ব। এ রকম কতক ক্ষেত্রে কোন 
তাগ্রিক পদ্ধতি নেই ২ কিঞ্ছ, পুজ1-অনার, কিবা শক্তিদেবতা, কি-ই বা পূংদেবতা - 
স্বত্র তাত্ত্রিক পদ্ধতি আছে। বৈদিক পদ্ধতিন পাশাপাশি এই তন্ত্রচার চিরকালই 
চলে আসহে। এ জাহীঘ ফ্রিনা-কাত্ডের নিষদ্ক শাস্ত্র তণগ্রশান্্র নামে অভিহিত। 
সংস্কৃতিন এ দিক)! বঙ্গে, বাপক হয়েছিল। 


তদ্বশান্ত্রগুলোর অনেক শ্রেণীভেদ আল্ছ--আগম, জামল গভৃতি। এ শান্ত্রেরও 
গ্রন্থ প্রচুব। কোন (কান খ্রহ্থ, অপেক্ষাকৃত পরবতাঁকানের খাকলে ও, সেই মাদিকালেব 
গ্রন্থও তাব সাথেই বরেছে। সুপ্রাচীন সাংস্কতিক ইতিহাপ, সানশ্িকভাবে কথনো। 
লিখিত হয়েছির কিন। বল। যায় না| হরে খাকলেও তা" আমাদের হস্তগত হর নি। 
'মহাপিদ্ধি সাবস্বাত, তন্ধে ৬৪ খান তত্ব-শান্ত্রের একটি তালিক। নিবন্ধ হরেছে ও 


১, 'শুগতশাধাবিশেষ :-ইন্তি শব্দকঘদ্ম £ (“হন শব্দে )। 

২, মগ্ানির্বাণতন্বে কিছু কিছু থাকলেও, ও গ্রন্থে কালীব মন্ত্রে ভুল থাকায়, উহার যৌলিকত' 
স্বীকৃত নয়। 

৩, £শিবোজশাস্ত্রম,-তচচ, চতুঃযধ্ঠিনংখ্যকম্‌ 
সিদ্ধীশ্ুবং মহা'তগ্্ং কালীতম্বং কূলার্বম্। 
সূসি্থানি ববারোহে রখক্রান্ত্থ ভনিঘু।| ইত্যাদি 


৬৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্োর ইতিবৃত্ত 


১। [সদ্বীশৃরতন্ত্র, ২। মহাতন্ত্র, ৩। কালীতন্ত্, ৪। কনার্ণবতন্ব, ৫। জ্ঞানার্ণ বতন্ত, 
৬। নীলতন্ত্, ৭ ফেৎকারিণীতন্ত্র, ৮। দেবাগমতন্্, ৯। উত্তরতন্ত, ১০। এ্রীক্রমতন্, 
১১। সিদ্ধিযামলতন্ত্র, ১২। মৎসূক্ততগ্র, ১৩। সিদ্ধনাবতন্্, ১৪ | মহাসিদ্বিসারস্ততন্ত্, 
১৫। বারাহীতন্তর, ১%। যোগিনীতন্ত্র,। ১৭। গণেশবিমদিণীতন্ত্, ১৮1 নিত্যাতন্র, 
১৯। শিবাগমতন্ত্র ২০। চামুণ্ডাতগ্র, ২১। মুণ্ডমালাতগ্র, ২২। হংসমাহেশৃবতন্ত্, 
২৩। নিরুত্তরতন্ত্র, ২৪ | কলপ্রকাশকতন্ব, ২৫। কণ্তব্ব, ২৬। গান্ধর্বতন্ত্র, ২৭। 
ক্রিয়াসারতন্ব, ২৮ । নিবন্ধতন্্, ২৯। সৃতন্থতন্ত্, ৩2। সম্মোহনতন্ত্র, ৩১। ললিতাতৃইী, 
৩২। রাধাতন্ত্ ৩৩। মালিনীতন্ত্র, ৩৪। রুদ্রজামলতন্ত্র, ৩৫। বৃহন্বীঞ্ুযতন্্, ৩৬। 
গবাক্ষতন্্, ৩৭। কম্দিনীতণ্র, ৩৮। বিশুদ্ধেখুরতন্ত,র ৩৯। মালিনীতন্ত্র, ২য় 80 
সময়াচারতন্ব, ৪১ ভৈরবীতন্্, &২। যোগিনীহৃদয়তন্ত্। ৪৩। ভৈরবতন্ত্র, 8৪ 
মনৎকমারতন্ত্র, 8৫। যোনিতন্্, ৪৬ নববত্েশরতন্্, 8৭1 কলচূড়ামণিতন্, 8৮ | 
ভাবচ্ড়াযণিতন্ত্। ৪৯। দেবপ্রকাশতণ্র, ৫০1 কামাখাতন্ব ৫১। কামধেনৃতন্ত্ ৫২। 
কৃমারীতন্ত্, ৫৩। ভৃতডামরতশ্্র, «৪ । মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৫৫। যামলতগ্র, ৫৬। বন্গ- 
যামলতত্ত্র, ৫৭। বিশুসারতন্্,। ৫৮ মছাতত্র, ৫৯। মহাঁকালতন্ব, ৬০! ক্লামৃত তন, 
৬১ | কালোঙ্ডীশতন্বর ৬*। কক্ডিকাতন্ত্র। ৬৩ । যন্ত্রচিত্তামণিতঘ্ব,। ৬৪ | 
উত্তনতন্র | 


আগমতত্ত্ুবিলাসে প্রধান প্রধান ১৪৮ খানা ভথ্বেব এক তালিক। রয়েছে । তণ্ব গুলো 
হচ্ছে -১। স্বতন্, ২। ফেৎকারিণী, ৩। উত্তর, 8। নীল, ৫ বীর, ৬। কূমারী, 
৭। কালী, ৮। নাবায়ণী, ৯। তারিণী, ১০। বাল, ১১ সময়া, ১২। ভৈরব, 
১৩। ভৈববী, ১৪ । ত্রিপটা, ১৫। বামকেশুর, ১৬। কুকুটেখুব, ১৭। মাতৃকা।, 
১৮। সনতকমার, ১৯। বিশুদ্ধেশ্বর, ২০। সন্মোছন, ২১। গৌতমীয়, ২২। বৃহদ্‌ 
গৌতসীয়, ২৩। চামুণ্ডা, ২৪। পিজল।, ২৫ ভূতীভিরব, ২৬। বাবাহী, ২৭। মুণ্যালা, 
২৮। যোগিনী, ২৯ | মালিনীবিজয ৩০। স্বচ্ছন্দ ভৈরব, ৩১। মহামন্্র ৩২। শক্তি, 
৩৩। চিন্তামাণি, ৩৪। উনত্ততৈরব, ৩৫। ব্রেলোক্যসার, ১৬। বিশ্বদাব, ৩৭ । তন্বাুত, 
৩৮। মহাফেৎকারিণী, ৩৯। বায়বীয়, 8০1 তোড়ল, ৪১। মালিনী, ৪২। ললিতা, 
৪৩। ব্রিশকি, 8৪ । রাজরাজেশুরী, 8৫1 মহাযোহস্বরোত্তর, ৪৬1 গবাক্ষ, 
৪৭ গ্রান্ধর, ৪৮। ব্রেলোক্যমোহন, ৪৯ হংসমাহেশ্বর, ৫21 হংসপরমেশর 
ট৫১। কামধেধূ, ৫২। বর্ণবিলাস, ৫৩। মায়া, ৫৯,| মন্ত্ররাভ, ৫৫। কুব্জিক।, 
৫৬। বিজ্ঞান ললিতা, ৫৭ লিঙ্গাগম,। ৫৮। কালোস্তর, ৫৯। ব্রহ্মজামল, 
৬০। আদিযামল, ৬১ | রুদ্রযামল, ৬২। বৃহজ্জামল, ৬৩। জিদ্ধজামন, ৬৪ কণ্স ত্র, 


আর্ধদের ধর্মগ্রশ্থেষ বিস্তার ৬৯ 


৬৫। মৎদাসূক্ত, ৬৬। কষ্পসূক্ত, ৬৭ । কাঁমবাজ, ৬৮| শিবাগম, ৬৯। উউডীশ, 
৭9। কূলোডভীশ, ৭১। উদ্ডীশ বীরভদ্রক, ৭২। ভূতডামর, ৭৩। ডামর, 
৭৪| যক্ষডামব, ৭৫। কালিকাকুূলসবস্ব, ৭৬। কৃলপবস্ব, ৭৭। কূল চড়ামণি, 
৭৮ | দীবা, ৭৯। কুলসাঁব, ৮০। ক্লার্ণব, ৮১। কুলামৃত, ৮২। কলাবলী, 
৮৩। কালীক্লাণব, ৮ম | কৃলপ্রকাশ, ৮৫। বাশিষ্ঠ, ৮৬। সিদ্ধসারস্বত, 
৮৭। যোগিনীহৃদয়, ৮৮। কালীহৃদয়, ৮৯। মাতৃকার্ণ, ৯০। যোগিনীদাল কবক, 
৯১। লক্ষ্ীবুলার্ব, ৯২। তাবার্ণব, ৯৩। তগ্রপীঠ, ৯৪ মেকচন্ছ্, ৯৫ | চতুঃশত, 
৯৬। তন্ুবোধ, ৯৭। মহোগ্র, ৯৮। স্বচ্ছন্দ সাবসংগ্রহ, ৯৯। তারাপ্রদীপ, 
১০9০| সাক্ষ5চক্দ্রোদয়, ১০১। অতিস্ফুট, ১০২। ঘট্ব্রিংশত্ৃন্তুক, ১০৩ ত্রিপুবার্ণ, 
১০৪। বিষ্ধন্নোততব, ১০৫। মন্রদর্গণ, ১০৬। বৈষ্বামত, ১০৭ । মানসোল্লাস, 
১০৮। পূজাপ্রদীপ, ১০৯। লক্ষানির্ণয, ১১০। ভক্তিমপ্তরী, ১১১। ভুবনেশ্বরী, 
১১২। পাবিজাত, ১১৩। প্রযোগসাব, ১১৪। কামনত্র, ১১৫ । ব্রিয়াসার, ১১৬। 
আগমদীপিক], ১১৭ | ভাবচুড়ামণি, ১১৮। নন্ত্রচড়ামণি, ১১৯। বৃহচ্্রীক্রস, 
১২০। শ্রীক্রম, ১২১। গিদ্ধান্তশেখর, ১২২। গণেশবিমঘিশী, ১২৩। মন্্রমক্তাবলী, 
১২৪। তন্ত্ুকৌমুদী ১২৫। তন্ত্াকীমুদদী, ১২৬। মন্ত্রতত্রপ্রকাশ, ১২৭ । রামানচন্ডিকা।, 
১২৮। শারদাতিলক, ১২৯ ' জ্ঞানাণব, ১৩০। সাবপমুচচয়. ১৩১। কর্পপ্রম, ১৩২। 
জ্ঞানমাঁনা, ১৩৩। প্বশ্চবণচন্দ্রিকা, ১৩৪ ৷ আগমোত্তর, ১৩৫ । তত্তুদাগব, ১৩৬। 
সাবদংগ্রহ, ১০৭ | দেবপ্রকাশনী, ১৩৮ | তন্তরর্ণব, ১৩৯। ক্রযদীপিকা, ১৪০ | তারা- 
বহপা, ১৪১। শ্ামারহস্য, ১৪২। তন্বরত্ব, ১৪০। তন্তর-প্রদীপ, ১৪৪। তাঁরা বিলাস, 
১৪৫। বিশ্বমাতৃকা, ১৪৬। প্রপঞ্চসার, ১৪৭। তন্রসার এবং ১৪৮। রত্বাবলী।* 


মহাসিদ্ধি সারস্বত তন্ত্রে উল্লিখিত ৬৪ থানা তন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে আগমতত্ত 
বিলাসে যে প্রধান প্রধান ১৪৮ থানা তন্ত্রের ফিরিস্তি দেয়া হযেছে, তদতিরিক্তও 
বহু ভ্ন্ত্র সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশেষ পাঠাক্রমে চলতি ছিল। পরবর্তীকালে, 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধণেন প্রার্দভুবে আর্য ধর্মের পাশাপাশি ঘেষণ ও দূ'টি ধমমত 
তদানীন্তন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন যোজনারপে পাওয়া যায়, তেষন কপিল প্রভৃতি 
মুনিগণের প্রণীত আর্য তন্ত্রের ন্যায়, বৌদ্ধ বজ্রপ্তু-রচিত তত্ব এবং অন্যানোর প্রণীত 
তশ্বগুলোও পাওয়া গিয়েছে । কপিল প্রভৃতির তন্ত্র উপতন্রনামেই প্রায়শ পবিচিত। 





আন্মতস্তববিলাস তগ্রখানা যদিও তম্্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ প্রামাণিক তন্ত্রূপে গণ্য করেছেন, 
তখাপি একথা বলতে হচ্ছে যে. আগমতত্ুবিলাসের এই ভালিকায় অনেক কখান৷ প্রক্ষিগুত 
ঘয়েছে। 


৭0 সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহুট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বারাহীতন্ত্েও তন্ত্রমাহাত্যের মধ্যে কথিত হয়েছে _সবরকম কাম্যফলদানে সমর্থ, 
পৃণ্যজনক ততগ্ত্রশীক্স বেদসন্মিত বটে 1১ 


বৃহৎ তত্র গ্রস্থধানা, বাংলাদেশে তন্বশান্্ের বাপক অনুসরণে শাক্ষাবহ। 
বছ প্রামাণিক তন্ত্রের স্ক্ষা এবং বাপক গাবষণার ফল ইহা। জম্মৃতিশানত্রে মত 
তন্রশাস্ত্রেও মলগ্রচ্থের অর্থাৎ সর্ববাদিস্গত গ্রচ্ের প্রমাণণব উপবেই নিবন্ধবচন। গ্রাহ্য । 
অনাথা, নিষপ্রমাণ উক্তি বলে তা প্রতাখ্যাতি হয। তন্্পান, সর্বাদূত তম্থনিবন্ধ। তা? 
খুটীর ১৬শ শতাব্দীতে প্রণীত হয়ে, নবদ্বীপেন্ন অধাৎ নাংলাদেশের মুখোজ্ছল 
করেছে। তাতে প্রমাণ হিগাঁবে প্রাচীন “ম সকল তণ্্ গভীত হয়েছে, ও] নিযবূপ-- 
১1 অগম্তাসংহিতা, ২| আগমন অংছিতা, ৩। আগমণান, ৪1 তাগমকল্পদ্রম, 
ট। আগমোত্তর, ৬। আদিযামল, ৭। অ।গম তন্তুবিলাস, ৮ | উত্তবতন্ব, ৯ | উদ্ধামায় 
তন্ত্র, ১০। একবীরাকল্প, ১১। ক্রিয়াসার, ১২।ক্রিয়ামাবগম চচয়, ১৩। কলচ্ড়ামণি, 
১৪ | কল্প, ১৫। কীদ্রম, ১৬ কালোত্তব, ১৭। কন্ডিকা, ১৮। কনার্ব ১৯। 
কলপ্রকাশ, ২০। কলামৃত, ২১ | কলাবলী, ২২। কালীহৃদয়, ₹৩। ক্রমদীপিকা।, 
২৪। কূলোডডীশ, ২৫। কালীকৃল সন্তাব, ২৬। কালী তন্ব, ২৭। কালীব্রম, হাস । 
কমারীকল্প, ২৯। কালীবল্প, 01 কালীরহসা, ৩১। কালীবলার্ণব, ৩২। কুক্*টেশুর, 
৩৩। কাতায়নীকপ্প, ৩৪। কৌলাবলীয়, ৩৫ | কলানন্দ সংহিতা, ৩৬1 কমারীতন্্, 
৩৭। গণেশবিমঘিণী, ৩৮। গৌতশীয়, ৩৯। ধৃহদগোতমীয়, 8০91 গুপ্তার্ণব, 
৪১। গন্ধর, ৪২। গরুড়তন্ত্র 8৩! চামুণ্ডাতন্ব, ৪8৪ | ছন্দঃসারতন্ত্র 8৫1 জ্ঞানার্ণব, 
৪৬। জ্ঞানমালা ৪৭ |জ্ঞাঁনত্ন্র, ৪৮। ভাবা প্রদীপ, ৪৯। তক্জার্ণৰ, ৫০। তত্সার, 
৫১। ত্রিপুরাসার সমুচচয়, ৫২ | ত্রিপুশর্ণব, 0৩ । ত্রিপুপ্াপার, ৫৪1 বৃহত- 
তত্তববোধ, ৫৫। তত্ববোধ, ৫৬ তারিণীনির্ণয়, ৫৭। তারাতন্ত্র, ৫৮। তাবিণীতণ্ব, 
৫৯| তন্তরচুডামণি, ৬০। দেব্যাগম, ৬১। দক্ষিণামুত্তি মংহিত।, ৬২। দিব্যতন্ত্, 
৬৩। নিগমকল্পলতা, ৬৪। নিত্যাতিন্ত্র ৬৫| নববত্বেশুর, ৬৬। নাবাযণীতন্ত্র, 
৬৭। নিবন্ধ, ৬৮। নারদীয়, ৬৯। নীলতন্ত্র। ৭০। নন্দিকেশ্বর, সংহিতা, ৭১। 
নীলসারস্বত, ৭২। নন্দ্যাবর্ত-উত্তরখণ্ড, ৭৩। পিঙ্গলাতুন্, ৭৪। 'প্রপঞ্চসার, 
৭৫1 পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৭৬। ফেৎ্কারীয়, ৭৭। ব্রহ্ষযামল, ৭৮। বৃহত্স্তবরাজ, 
৭৯। ব্রন্গসংহিতা, ৮০। বুহদৃভূতডামর, ৮১। বৃহৎ্পারমহংসী সংহিতা, ৮২। 
ভৈরবীতন্ত্র, ৮৩। ভাবড়ামণি, ৮৪। ভৈরবতন্ত্রর ৮৫। ভক্তিবল্পদ্রম, ৮৬। ভূত- 
ডামর, ৮৭1 মৎসাসূক্ত, ৮৮। মালিনীবিজয়, ৮৯1 মুণ্ডমালা, ৯০। মন্ত্রদেব 


১. 'সবকামপ্রদংপুণ্যং তত্বং বৈ বেদসন্মিতমূ', বারাহীতন্ত্রে তন্্রমাহাত্বম | 


আধদের ধর্মগ্রশ্ের বিস্তার ৭১ 


প্রকাশিকা, ৯১। মানপোল্লাম, ৯২। মায়াতন্ত্র ৯৩। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৯৪। মহো- 
গ্রতারাকল্প, ৯৫ । মহাকাল সংহিতা, ৯৬। মামল, ৯৭। ঘোগিনীতন্ত্, ৯৮। 
যোগিনীহ্‌দয়,। ৯৯ যক্ষডামর, ১০০9। কুদ্রযামল, ১০১। রামার্চনচন্দ্রিকা, 
১০২। রত্বাবলী, ১০৩। লক্ষীকলার্ব, ১০৪। ললিতাতণ্ব, ১০৫। বৈশম্পায়ন 
সংহিতা, ১০৬ | বানাহীয়, ১০৭। বারাহীতন্ত্, ১০৮। বিশ্বপার, ১১৯। বিষ্যযামল, 
১১০: বিশুদ্ধেশ্বর (বৃহৎ) ১১১। বামকেশ্বর, ১১২। বিশুদ্ধেশখ্ুর, ১১৩। বশিষ্ট- 
সংহিতা. ১১৪ বীরাতন্ত, ১১৫। বীবতন্ত্র, ১১৬। শ্রীক্রম, ১১৭। বৃছাস্টরীক্রম, ১১৮। 
শ্রীক্রমসংহিতা, ১১৯। শিবধর্স, ১২০। শান্তবীয়, ১২১ শ্রীতন্তচিন্তামণি, ১২২। 
শিবাগম, ১২৩। সারলংগ্রহ, ১২৪। সিদ্ধযামল, ১২৫। পিদ্ধসারস্বত, ১২৬। মাবদা, 
১২৭। সনতকমান সংছিতা, ১২৮। সমরা, ১২৯। সম্মোহনতন্ব, ১৩০। স্বতদ্রতন্, 
১৩১ । স্বচ্ছন্দসংগ্রহ, ১৩২। পোমভুগা্লী, ১৩৩। মক্ষেতচন্দ্রোদয়, 
১৩৪। স্বায়ন্তুব মাতৃকানন্ত্র, ১৩০। সিদ্ধান্তশেখর, ১৩৬। হংসপারস্বব্‌, ১৩৭। 
হংসমাহেশ্বর এবং ১৩৮। হনুমৎকল্প। 


আনন্দতীর্থেরও “বৃহৎ তন্ত্রসার' নামক পৃখক তত্ব নিবন্ধ, পরমহংস পবিব্বাজকাণা্ধ 
বন্দানন্দকৃত বা৷ সংগৃহীত 'তন্তরসার", পর্ণানন্দকৃত 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী' প্রভৃতি 
যাবতীয় প্রামাণ্য তত্ত্রনিবন্ধে' উল্লিখিত তন্ত্রগুলো খেকেই বচন-প্রমাণ গৃহীত হয়েছে। 
স্ুতবাং নিদ্বিধায় বলা যায় যে, বেদানুসারী, এবং বেদযূনক এসব তন্ত্শান্ত্র, নতুন 
পন্থ-পদ্ধতিন নিদেশনায়, আপামর জনসাধাবাণের প্ররয়াজনীয় বিষয়াবলীর উপস্থাপনের 
মাধ্যম, তুলনামূলক স্বক্পপ্রযাসে, অভিপ্রায় সিদ্ধির জনপ্রিয় বাদিজয়-প্রতিবাদিস্তম্তন- 
বশীকবণ-আক ধণ-উচচাঁটন-মারণ-রেগোপশমন-যদ্ধজয় _ প্রভৃতি অসংখ্য প্রক্রিয়ার 
প্রভাবে; বিশেষত, কলিকালে তন্ত্রের ক্রিয়া অধিকতর উপযোগী বলে ঘোষণ৷ 
প্রভৃতিব প্ররোচনায়, অল্লেই বিজ্ঞার লাভ কবতে পৌনেছে। সমাজে এক সময় বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠ্ঠেছ্িল তান্ত্রিক ক্রিয়। | বৈদিক সংস্কৃতিব সাথে তাই, 
তান্ত্রিক সংস্কৃতি সবত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তান্িক সংস্কৃতির বহু ধার। | 


বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় যে বর্ণভেদ রয়েছে, তার প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেকেরই 
আশ্রমধর্ম অনুসরণ করার নির্দেশ, বৈদিক আশ্রম-ব্যবস্থা নামে পরিচিত। দ্বিজ- 
শ্রেণীর উপনয়ন থেক বক্ষচর্য আশ্রমের রীতি-নীতি অনুসরণ করে গুরুগৃহে অধ্যয়ন 
করতে হয়, পাঠ সমাপনে সমাবর্তন করতে হয় পিত্রালয়ে। ইহার পরে বিয়ে 
করে গাহস্থ্য ধর্ম পালনের শেষে বানপ্রস্থ অর্থাৎ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে বনে 
প্রস্থান করে আধ্যাত্মিক চিস্ত) ভাবনায় অবশিষ্ট সমষয়ট। কাটিয়ে দিতে হয়! 


৭২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইহ উত্তম পদ্থা। অপারগ এবং অনিচ্চক্ক শ্রেণী বাদে, অনেকেই এই ব্রঙ্গচর্ষ, 
গার্থগ্ব্য এবং বানপ্রস্থ_ ধর্মের অনুসরণ করত। যৃত্যা প্রত্যেকের সামনেই অপেক্ষমান, 
সুত্তরাং কেবল এঁহিক ধন-দৌলতে মৃত্বার পর্বপর্যস্ত চালিয়ে নেয়৷ সম্ভব হলেও, 
ইহ জন্মের কর্মের ফল পরজন্োেও ভোগ করতে হওয়ার প্রতি অর্থাৎ পুনর্জন্[বাদের 
প্রতি আম্মা থাকায়, অন্তত শেষ জীবনট৷ আস্তিক উন্নতির লক্ষ্যে নিয়োজিত 
করতেই জ্ঞানীরা চেষ্টিত হতেন। অপবটি হল যতি-আশ্রম বা পন্যাস আশ্রম | 
যারা সংসার করতে অনিচছুক,. তারাই দন্নাস গ্রহণ করে আমরণ অধাত্ব-সাঁধনায় 
নিয়োজিত বযেছেন। তন্ত্রের বিধান, বক্ষচযাশ্রমের বা গাহস্থ্যাশ্রমের মধ্যে 
বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ নেই, এমনকি. বানপ্রস্থনও অনাথাভাষণ নেই। তবে, 
আধ্াত্বিক সাধনার যাবতীয় ক্ষেত্রে তা" এক স্বতন্ত্র মতবাদ তুলে ধরেছে । তাঁর 
ভাল দিক এনং মন্দ দিক উভযই বর্তমান । 


পশ্বাচাব, বীরাচার, দিব্যাচাৰ নামে তান্ত্রিক সাধনায় বিভিন্ন আচার নির্দেশিত 
হয়েছে। সবগুলোই সর্বসাধারণ প্রকাশা নহে। এই কাবণেই এসব তাস্িক 
বিদ্যাকে গুহ্যবিদ্যা বলা হয়। তাম্থিক পাবনায় অলৌকিক শক্তি লাঁভ কবাঁর 
পরিণতিতে অনেক সাধক বিপথগামী হয়েছেন । তাদের মধ্যেও অনেক প্রকান 
ভেদ পাওয়া যায়। কতক উগ্রকমের অনষ্ঠানে নিরত থেকে সমাজেন চোখে বড়ই 
ভীতিকর, এবং হেয় হয়ে থাকত। ভবভূতিব 'মালতীমাধব” নাটকের কপাল. 
কৃগলার এবং কাপালিক অঘোব ঘন্টেব ছাঁযা অবলম্বনে বন্কিচন্দের “কপাঁলক গুলা 
উপন্যাসে যে কাপালিকের চরিপ্র-চিন্রণ দেখা যায়, ভাই সেই শ্রেণীর পরি- 
চায়নে যোগ্য নিদর্শন। আর্য ধর্মেব এই তান্ত্রিক পথের অনসরণে, বৌদ্ধ ধর্মেব মধ্যেও 
নতুন নতুন দিদ্ধাচার্দের অভ্যুদয়, এবং বজ্রপত্ত প্রভৃতির রচিত বহু বৌদ্ধতন্তের 
উতদ্তব ঘটে! জৈনদেরও সে রকম নতুন তান্র-পন্থা৷ থাঁকাব কথা। বৌদ্ধ জাতকেধ 
কাহিনীর সম্পর্কে, অথবা গৌতম বদ্ধের জীবনীর সম্পর্কে উপস্থাপিত 'তীথিক"- 
আখ্যার সাধক শ্রেণী ঠিক তাপ্রিক পথের সাধক কিনা বলা কঠিন। যতি-আশ্রমেও 
নানাবিধ মতবাদ ঠাই পেয়েছিল, যাব জন্য সে সব তীথিকদের মধ্যে অনেকেব 
জীবন-চর্যা, কিঞ্চিল্লন্ধ তপ:শক্তির উন্াদনায় উন্মাগাঁদেব লোক-বিভ্রাস্তিজনক ভোন্কি 
বলেই মনে হয়। এরকম আরো অনেক প্রকাব শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় তান্বিক 
প্রভৃতি সমপ্রদায়ের মধো। সুতরাং প্রাগবৌদ্ধ, প্রাজৈন যুগের বিভিন্ন সামাজিক 
শ্রেণীর মধ্য থেকে সংগঠিত নানা ধর্ম সমপ্রদায়ের' সাংস্কৃতিক ধারা উল্লিখিত 
বৈদিক-তান্ত্রিক সাহিত্য শ্রেণী দ্বাবা৷ পরিচায়িত হয়। আব, সে সকল জাতি-শ্রেণী- 
গোষঠী-সমপ্রদায়ের অসন্রণীয় উল্লিখিত প্রকারের গ্রন্থগুলো স্বান-কালের প্রায় উর্ধে 


আার্ধদেষ ধর্থগ্রন্থেদ বিস্তান ৭৩ 


থেকে, আদিকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। গ্রশ্থেব বিষয়-বস্তব মধো যা-ই থাঁকনা 
কেন, ধর্মশীল্প হিদাবে একবাব শ্বীকৃত হয়ে গেলে তার গৌরব, অন্সারীদের কাছে 
থাকবেই । প্রবর্তনার উৎস বিশ্বাস শেগটাম, দীর্ঘকালেব বিশ্বাস থেকে জাত মোহও 
সকানী হিসেবে পেয়ে যায়। যাঁরা একান্ত নিশ্ৃহ, মুমুক্ষ, অর্থাৎ নিথর ্,১-- 
কর্মফলের বশে পুনরায় জমা নেয়ার বাব্যতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাঁবাঁও ভগবদাবা- 
ধনা, স্ব-স্ব পন্থায়ই কবে থাকেন । সাবিত্রী-দীক্ষা বা উপনয়ন, বত্ররের অনুসরণীয় 
সংস্কার কর্ণ 1 দে সংস্কান থেকেই সংস্কৃত ব্যক্তিরন। বেদে অধিকারী হ'ন। তান্ত্রিক 
পৃজা-আ/নায় উক্ত দীক্ষাব মাধ্যযে ভধিকারিতা জন্িলেও২ পুনরায তাপ্িক দীক্ষা 
নামক' সংস্কাব গ্রহণ কববার রেওয়াজ বাংলাদেশে বিশেষভাবে অনুস্থত হয়। তাগ্রিক 
দীক্ষা না নিলে কালীপঙ্া প্রভৃতি তাশ্রিক কার্ধে অধিকাবই জন্যে না-মশে করা 
হয়। অধিকন্তু, কৌলিক তান্ত্রিকগণের বিভিন্ন অভিষেক নামক আলাদ সংস্কারও 
গ্রহণ করতে দেখা যাঁয়। শীর্তীভিঘেক, পুণাভিষেক. ইন্দ্রীভিষেক-_ প্রভৃতি উন্নত 
সাধনার অনুকূল বিভিন্ন ভীন্ত্রিক সংস্কার | বেদাধিকারিতাহীন শ্রীলোক এবং চতুর্থ 
বর্দেবও তাপ্ত্রিক অধিকাব রয়েছে | ভত্্রের মত-সিদ্ধ যোগ-মাগগও বিশেষভাবে উলেখ্য। 
শরীবের অভান্রে কল্পিত (ক) মুলাধার (খ) স্বাবিষ্টান (গ) মণিপুন (ঘ) অনাহত 
(ড) বিশ্রদ্ধ এবং (চ) আকজ্তাখ্য - ষট্চক্রের আনুধানিক অনুসরণে সহস্বাবে 
নু্ধজ্যোতি-বিলয় অত্যন্ত কঠিন যৌগ পথ। এইসব তান্ত্রিক সাধনার উপযোগী 
মত ও পথ নির্দেশিত হয়েছে বু তন্ত্রে। সংহিতার মব্যেও ঘেবগুসংহিতা, ভষ্টাবক্র 
সংহিতা, যোগি যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীকৃষমিশ্বের 'প্রবোধ- 
চন্দোদয়' নাটক এবং রাঁমাদেব চিবপ্রীবেব “বিদ্বনেযোাদ তরজিশী' গ্রন্থে বিছিন্ন দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের পাশাপাশি তান্ত্রিক কাপালিকাক হাজিন করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের কলুশতা। আবাব, উচুদরের তাস্ত্রক সাধকেরও 
অভাব নেই। প্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালীকুল এবং শ্রীকুল নামক মৌলিক 
কৌন ঘাঁধনার অকল্শ পম্থা-পদ্ধতি আছে। কিন্কু পরবতীকালে কৌলিক সাধকদের 


১. ভিদাতে হাদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সবসংশয় ১] 
ক্মীয়ন্তে সবক মানি তঙ্মন্‌ দৃষ্টে পবাবরে ॥ 
যথার্থ ভগব্দৃ-দৃষ্টি লাভ কবলে- হৃদমের গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়। সর্ষসংশয়েব উচ্ছেদ হয়, সর্ব 
কর্মফল ক্ষয়িত হয | তা ধাদেব ঘটে তাব।ই নিগ্রণম্থ (গ্রন্থি বা বন্ধন যাদেব নেই। টৈ:দের 
যেনিগ্রন্থ বলা হয, তা আবোপমাত্র, বস্তবে নিগ্রণন্থ শ্রী মত্তা+ব* উক্ত হয়েছে__ 
আতয্মাবামাশ্চ মনয়ে নিগ্র্ব। অপুযকক্রমে 
কৃবন্তয হৈতূকীং ভজিমিথং গুণ্ময়ে' হবিঃ || *ম,স্কন্ধ ৮ ম অধ্যায়, ১০ম, শোক। 
২. যাচম্পত) অভিধানে লাবিত্রী দীক্ষ। দ্রঃটব্য। 


৭৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মধ্যে বীরাচারীদের ধারায় দক্ষিণাঁচারী, বামাচাবী, শ্রেণী পাওযা যায়। প্রকৃতপক্ষে, 
দক্ষিণাচারীদের মত বামাাবীর। একান্ত সহনশীল নয়. তীর। প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহাণ্যে 
জোর করে অভীষ্ট-অর্জনে আগ্রহী । কিন্তু তাদের সেই প্রক্রিয়া-বিশেষের মধ্যেকার 
শবাধারে প্রসঙ্গে কাপালিকতা, পণ মকাবের প্রণঙ্গে চারিত্রিক কনুশত। বছ- 
ক্ষেত্রেই, পথ-ভ্রতসবপে পাওয়। যায় ॥। একাবণেই কি সনাতনী, কি ব। বৌদ্ধ, গুহ্য 
তন্ত্রোপাসকেরা সবগাবারণ সমাজে তেমন শ্রদ্ধ। পায়নি। 


বর্তমান কালে ইংবেজী /১$ শব্দ ছ্ার। “কলা' শব্দের অনুবাদ চলতি হয়ে 
গিয়েছে। £&15ে এবং 501910৩ শব্দ দ্বারা যাবতীয় বিদ্যাকে বৃহৎ দূ'টি ভাগে বিভক্ত 
করে ব্যবহার কর হয় - কলা এবং বিজ্ঞান। প্রাচীন আধশাস্ত্রেও বিদ্যাকে বিভিন্ন 
ভাগে বিভক্ত করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহাব কর৷ হয়েছে । চতুবিদ্যা চতুর্দশ বিদ্যা, 
অষ্টাদশবিদ্যা, ইতাঁদি | বেদ-১. বেদাঙ্গ-২, বেদান্ত-৩. এবং অন্যানা যাবতীয় বিদা।-8। 
বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীবূপে সরস্বতীকে গ্রহণ কবা হয়। যেকোন বিদ্যাখী অথবা 
অজ্ঞানাবস্তা থেকে উত্তরণেচ্ছ ব্যক্তিবগ প্জান্তে অঞ্জলি প্রদানে বিদ্যাব চার-উপবিভাগ 
রূপে ও সরস্বতীকে করনা করে খাকেন।১ আগের দিনে কেন, বর্তমান কালেও সংস্কত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাঁমে “তঙ্পাঠী” _ শব্দ বাবজত হয়, তাব অর্থও চাব প্রকাবে 
উপবিভন্ত যাবতীয় বিদ্যার পাঠ চতুষ্টয়াঘক শিক্ষাগার || আর্িক্ষিকী, ত্রয়ী, বাত 
এবং দণ্ডনীতিকে বিপুল বিদ্যা চতুঈযও বলা হয়েছে ।। বিঝ্টপুবাণে চতুর্দশ বিদ্যা 
এবং অষ্টাদশ বিদ্যাব নির্দেশ আছে।।৩ যাজ্বন্কাও চতুর্শ বিদ্যার নাম ধব৷ নির্দেশ 
করেছেন ।& চিরকাল “চতুঃযট্টি কলাবিদ্যা” কখাটি লোক-মুখে গুন। যায়। শৈবতন্্ে 
তার নাম-নির্দেশ বায়ছে 2 

১। গীত,২। বাদ্য, ৩। নৃত্য, 8 | নাট্য, ৫। আলেখ্য, ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য 
৭। তগুল-কুস্ম-বলিবিকাব, ৮। পম্পান্তরণ, ৯! দশন বসনাঙ্গরাগ, ১০1 মণিভৃমি- 
কাকর্ম, ১১। শয়ন রচনা ১২। উদকবাদায, ১০। উদকঘাত, ১৪। চিত্রাযোগ, 


১ “বেদ-বেদাঙ্গ -বেদান্ত-বিদ্যাস্বানেত্য এবচ ” 
ত্রয়ী চানিক্ষিকী চৈব বার্ত। চ ভর ভ। 
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুল। বিদ্যান্তত্র নিদশিতা: 1) মহাতা শান্তি প, ৫৯ অ, ৩৩ শ্রোক || 
৩. অঙ্গানি চতুরে৷ বেদ] মীমাংস। ন্যায়বিস্তরঃ| 
পূরাণং ধর্মশাস্তঞ্চ বিদ্যাভো তাম্চতুর্দশ || 
আয়ুবেদো ধনুর্বেদে। গান্ধর্বাশ্চতি তে ত্রয় £| 
অর্থশাস্্ং চত্থস্ত বিদ্য। হ্যষ্টাদশৈব তু।। বিষ্ণু পু অংশ ৩, অধ্যায় ৬ 
৪, পরাণ নায় যীমাংসা ধর্ম শান্্াঙ্গ মিশ্রিতাঃ। 
বেদাঃ ম্বানানি বিদ্যানাং ধর্মসা চ চতুর্দশ || যাজবন্ধা সংহিতত। | 


এ) 


আধদের ধর্রগ্রন্থেন বিস্তার ৭৫ 


৯৫ | মাল্য গ্রথনবিকল্প, ১৬। শেখরাপীড় যৌজন, ১৭। নেপথ্য যোগ, ১৮। কর্ণ 
পত্রভঙ্গ, ১৯। গন্ধযুক্তি, ২০। ভূষণ যোজন, ২১। গ্রন্রজাল, ২২। কৌচুমার 
যোগ॥ ২৩। হম্তলাঘব, ২৪। চিত্র শাকাপূপ ভক্ষ্যবিকার ক্রিয়া, ২৫। পানক 
রস রাগাসব যোজন, »৬। স্চীবাপকর্ম, ২৭। সূত্র ক্রীড়া ২৮। প্রহেলিকা, 
২৯। প্রীতিমালা, ৩০। দুর্বচক যোগ, ৩১। পুশ্ডক বাচন ৩২। নাটিকাখায়িকা- 
দর্শন ৩৩। কাব্য সমস্যা প্ৰণ, ৩ম। পটিকা বেত্র বাণ বিকল, 2৫ তর্কৃকর্ম, 
৩৬। ততক্ষণ, ৩৭। বাস্তবিদ্যা, ৩৮। বূপ্যবত্রপরীক্ষা, ৩৯। ধাতুবাদ, 8০। 
মণিরাগজ্তান, ১১1 আঁকড় জ্ঞাণ, ৪২1 বৃক্ষারবেদযোগ, ৪৩। মেষকক্টুট লাবক 
যুদ্ধ বিপি, 8৪ | শুক সাঁলিকা প্রলাপন 8৫। উতৎসাদন, ৪৬ কেশনার্জনকৌশল, 
এ৭। অক্ষর মৃষ্টিকা, 8৮। ম্েচ্ছিতক বিকল্প, ৪৯। দেশ ভাঁঘা জ্ঞান, ৫০01 
প্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান, ২১। যন্ত্র মাতৃকা, ৫₹২। ধারণ মাতৃকা, ৫৩] সম্পাঠ্য 
(81 মানসী কাবার্রীড়া ৫1 ক্রিয়া বিকল্প 0৬ ছলিতক যোগ ৫৭ | অভিধান 
কোত্ ছন্দোজ্ঞান ৫৮। বক্স গোপন ৫৯। দাত বিশেষ ৬ | আঁকর্বক্রীড়া 
৬১। বালক্রীড়নক ৬২ বৈনায়িকীবিদ্যাজ্ঞান, ৬৩) বৈজয়িকীপিদ্যাঙ্ঞান এবং 
৬৪। বৈতা'লিকীবিদ্যাজ্ঞান। 


উষ্ভিখিভ ৬৪ প্রকার কল।, আর যা-ই হোক, শিক্ষান্ষেত্রর বনুমুখীনতা যা' 
বলকালেব সংস্সতির উন্নত পাবি-পাট্যের প্রমাণ, তাতে সন্দেহ "নই । আজকের দিনের 
আঁধনিক শিল্পাক্রমে এখনও ইহার অনেক অংশ অপঠিত-অপাঠিত থেকে যাচ্ছে 
অথচ তান অর্থ এ নয় যে তান মধ্যে জানবাব-শেখবাব কিছু নেই বলে উাপক্ষিত 
হচ্ছে, বরং কালের বৈমুখো বাদ পড়ে যাচ্ছে। এসব কলার পঠন-পাঠন অভ্যাস 
প্রভৃতির মাধামে সংস্কৃতিব ক্ষেত্র বে কত প্রশস্ত হযেছিল তা ভাবলে বিস্ময় লাগে 
নাকি? তা ছাড়। কত রকম উপজীবিকা-ক্ষেত্র এর উপরে গড়ে ওঠে তাও কি 
সহজে নির্ণর করা যায়? প্রাচীন শাস্র অনশীলন ছাড়া তৎকালীন সামাজিক 
অবস্থা অনধাবন যে একান্তই অগন্তভব তার একটি উদাহরণও এই ৈবতন্ত্রে 
দেয়া কল।-তালিকা। তার " অবলম্বনেই শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকায় ইহার 
পুনরুল্লেখ করে শৈবতন্ত্রের গুকত্বই কেবল প্রকাশ করেন নি, হারিয়ে যাওয়া আমাদের 
এতিহোর হদিসও করেছেন। 


প্রাচীন শাস্তগ্রন্থের ধার্টয় আরো যে কত গ্রন্থ রয়েছে এবং তার পঠন-পাঠনের 
সার্বত্রিক প্রসার যে কত প্রবলবেগে অধ্যেতৃবর্গের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল, তা" ভাষায় 
ব্যক্ত কর! চলে না। সংস্কৃত ভাঁঘার শব্দসম্তার বেশী । প্রায় প্রতেতকটি অর্ধ বুঝাতে 


৭৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ মাহিতোর ইতিবৃত্ত 


বছ শব্দের ব্যবহার থাঁকায় রদ-সঙ্গতি বা অনগুণতা অনুদাঁরে যোগ্য শব্দ ব্যব- 
হাবেব সুযোগ এবং প্রবণত। নেশী ছিলি বলে শব্দার্থ নির্ণয়ের শীল অনেক 
উন্নত ধরনের তৈরি হায়ছে | বেদের শব্দার্থ নির্ণয়ের গ্রন্থ বা বৈদিক শব্দাভিধান 
হচ্ছে 'নৈঘন্টক' ব। সংক্ষেপে নিধন এবং নিরুক্ত | তা দ্বার অর্থ নির্ণয় কর। 
গেলেও, অনায়াসে মুখস্থ বাখ। কঠিন হয়। তাই, অগ্সিপূরাণেব মধো অতান্ত সোজা 
সরল ভাষায়, স্্নিপূণ বিনাসে, শ্লোকবদ্ধ কোষ বা অভিধান বয়েছে। যার শুধ 
ছায়া অবলম্বনে নয়. বরং ছবছ নকল করার মাধ্যমে অমরার্থচন্দ্রিকা৷ (নামলিঙগানু- 
শাপন) গ্রন্থ প্রণয়ন করে অমরসিংহ অমর হয়ে আছেন। কিন্তু বহু লোকই জানে না 
যে, অমবকোধের অতশ্রন্দর রচনাধারাটি ও বেদব্যাপেরই উদ্ভাবিত। অমর সিংহও 
অগ্রিপূবাণের কাছে কৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গ একদম বাদ দিযে গিয়েছেন। রাধাকান্ত 
দেব প্রণীত বিশা' শব্দকপ্পত্রম নামক অভিধান গ্রন্থের ভমিকায় লিখিত হয়েছে-১ 


“সকল কাঘগ্রশ্থেব আদি, অগ্রিপূলাণোক্ত অভিধান। জাতে, প্রথমে স্বর্গ 
তারপরে অব্যয় বর্গ। তাবপব নানার্ববগ্গ। তাবপব ভূ-পুব-মদ্রি-বনৌধবি-সিংহাদি 
বর্গ। তারপনে মন্ঘা-ব্রান্ষণ-ক্ষত্রিয়-বেশ্য-শৃদ্রবর্গ ! শেঘভাগে সাধারণ শব্দ এবং 
তার পুং-ন্ত্রী-ক্লীবলিক্গ বিধান রয়েছ বলে আমি নিজে দেখেছি । অমর সিংহ 
কিন্তু উক্ত অগ্রিপূরাণীয় অভিধানের সামান্য নামনিক্গ অংশের, বিশেষ'নিম্র বর্গ এবং 
সক্কীর্ণবগ নাম দিয়ে, গ্রষ্থের শেষে লিঙ্গাদিসংগ্রহবগেব যোগকরে নিজের কোধ- 
গ্রন্থ রচনা করেছেন । এভাবে, জটাধরও অমবকোষেব অনকরণ করেছেন [পধায় 
নানা্কোধ গ্রগ্চে] | এ ঘটনার প্রচার খবই কম।” 


পৃবাণশান্ত্র গুলো আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে যে কত তথ্য দিয়ে থাকে, 
তাঁর ইয়ত্তা নেই। আযুর্বেদের প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রগ্থকার সম্বন্ধে তা কি রকম মৃল্য- 
বান লক্ষা করি। ব্রহ্গবৈবর্ত পুবাণের ব্রন্ধখণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ে কখিত হয়েছে - 


১ “যত্বেঘাং কোঘাণ।মাদি এগিপুবাণোক্তাভিধানমূ । তত্রাদৌ স্বর্গপা্তালাদিবগঃ। তট্যোহ ব্যয়বগঃ। 
ততো নানাববর্গঃ। ততো ভূপুবাদি বশৌধধি সিংহাশিবর্ণঃ1 দতে। নন্দুঙত্রবীশ্দ বর্গ: । 
শেষে সামান্যানি নাষলিঙ্গানি সম্ভীতি যয়া, দূঘটং। অমবগিংহস্ত উক্তাগিবাণীয়াতিধানস] 
কসাচিৎ কসাচিৎ ব্গস্য বাতিক্রমং কত্ব। তত্রোদিত সামান্য নামনিঙ্গানাং বিশেষান্ঘিবর্গ-সঙ্কীণ' 
বগগাবিতি সংজ্ঞাং শ্বাপয়িত্বা আস্তে লিঙ্গাদসংগ্রহবগপা যোগং কৃত্বা শ্বীয়কোবং বচিন্পান্। এবং 
জটাধবোতৎপি অমনকোষস্যানকবণংক্তবান্‌ | ইতি বিবলপ্রচাৰ 2। রা ভুষিকা, 

পৃঃ চিহ্ন । 
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২, “*চিকিৎসাতত্ুবিজ্ঞানং নাম তন্ত্র মনোহরম | ধঙ্ম্তবিশ্চ ভগবান চকাব প্রথমে সতি|। 
চিফিৎসাদপ্গণং নাম দিবোদাসম্চকার লঃ। চিকিৎসাকৌধুদীং দেষ্যাং ক্ষাশীরাএস্চকায় সঃ।। 


আধদের ধম্গ্রস্থের বিস্তার ৭৭ 


১। “চিকিৎসাতিত্বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ প্রথমে প্রণয়ন করেছেন ধশুস্তরি। ২। 
দিবোদাসের চিকিৎসার গ্রন্থের নাম চিকিৎসাদর্পণ। ৩। কাশীবাজ প্রণীত চিকিৎসা- 
কৌমদী | ৪-৫ | অশ্বিনীকমার ভ্রাতৃদ্বয় চিকিৎসাসারতন্ত্ব এবং ভ্রমঘু নামক গ্রন্থদ্ধয়, 
৬। নকল---বৈদ্যকসবস্ব, ৭ | সহদেব--ব্যাধিসিঙ্কৃবিমর্দন, ৮1 যমরাঁজ করেছেন 
জ্ঞানাণব নামক মহাতন্ব, ৯। খধি চ্যাবন জীবদান নামক গ্রন্থ, ১০। যোগী জনক 
করেছিলেন--বৈদ্যসন্দেহতগ্তন নাক গ্রপ্ভ ১১। বধের গ্রন্---সরবসাব, ১২। জাবাল 
করেন--তন্ত্রপাবক, ১৩। মুনি জাজলি--বেদালসারতন্ত্র, ১৪ | পৈল কবেছেন 'নিদান, 
১৫। করথ, 'সবধর” নামক তত্র, ১৬। অগশ্তয কবেছেন দ্বৈধনিপয নামক গ্রন্থ | 
প্রাচীন শাস্ত্রে অনশীলনে এরকম বহুতথ্যই পাঁওয়। যায়। উল্লিখিত ৬৪ প্রকাব 
কলাবিদ্যার প্রত্যেক বিষয়ের প্রাচীন-স্প্রাচীন গ্রন্থেনও হদিস আছে। গ্রন্থকলেবর 
বৃদ্ধির ভয়ে তা বাদ দেয়া হল। 


স্শুত এবং চনক নামক আঘর্বেদের গ্রন্থস্বয়ও সুপ্রাচীন। ও দ'খানও সংহিতা 
গ্রদ্থ।১ কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের অন্যতম সভা-পণ্ডিত 'অগ্রিবেশ মুনি চরক 
সংহিতার টীকা করেছেন ।২ ভট্টার হরিচন্ত্রও সুপ্রাচীন গ্রন্থকার । তিনিও চরক- 
সংহিতার মমীচীন টীক। কবেছেন। ০৮187. নং গ্রস্থখান।, সে হদিস দিয়েছে। 
হরিচন্দ্র প্রাচীন গ্রন্থকার । তাৰ 'গদ্যবঙ্ধ” কাব্যের প্রণস্তি রচনা করে বাণভষ্ট 
বলেছেন “ভষ্টার হরিচন্দ্রস্য গদ।)বঙ্ধে। নৃপায়তে--অর্থাৎ ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যবন্ধ, 
যেন সাহিতভা জগতে রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত। চরকের ব্চনা-কাল সঠিক ধরতে 
পারা না গেলেও, উল্লিখিত টিকার মাধ্যমে, যে ভাবে খুষ্ট পূ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর 
আগের বলে চরক সংহিতাকে সহজে ধর যায়, সেভাবে সুশ্মতের কাল নির্থারণ 
হওয়া কষ্টকর । জ্ুশ্ততের স্তপ্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে উন্নট এবং ডহুলন বা 


চিকিৎদাসাবত মপ্ বরমঘাং চাশিনীস্্রততো। তত্বং বৈদ্যকপব্বস্বং নকুল*্চ চকাব সঃ|| 
চকার সহদেবশ্চ ব]|[খসি্কুবিমদ্দীনষ্‌ | জ্ঞানাণবং মহাতত্্ং য়রাজশ্চক্ঞাব সঃ | 
চাবনে! ভীবদানঞ্। চকান ভগবান্‌ খঘ:। চকার জনকে! যোগী বৈদ্যপন্পেহতপ্রনয্‌ || 
সর্ব সারং চন্দ্রসুতো জাবাল স্তগ্রসারকমূ | বেদাঙ্ষগারং তশ্রঞ্চ চকার জাজলিম্ষু নি :। 
পেলো নিদাণং করথ স্ন্ত্ং সব্বধরং পরম. | দ্বৈধনির্ণয়তন্বঞ্চ চকার কম্তসম্ভবঃ1| 
বৃঙ্গবৈবত পুবাণ, 
বন্ধখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়। 
১. ভেললংহিতাও অন্যতষ সুগ্রাচীন আয়বেদিক গ্রস্থ। চবক এবং ভেল-_উভয়ই আত্রেয় এ*র 
শিষ্য। উভয গ্রস্থই সুপ্রামান। আশুতোষ মুখাজী সম্পাদিত ভেলসংহিতা, কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় থেকে ১৯২১ থু প্রকাশিত হয়েছে। 
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৭৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উহলন করেকার লোক তা এখন পর্যন্ত বলা চলে না। কিন্তু পরম্পব৷ প্রপিদ্ধি 
আছে যে জুশ্স্ত গ্রন্থ চরকেব চেয়ে আগেকার । গ্রন্থের ঢং এবং পরিপাটীও সে রকম 
ধারণা দেয়। মহারাজ কণিক্ষের সভায় একজন চরক নামক পণ্ডিত ছিলেন বলে 
কেহ কেহ বলেন, তার সপক্ষে প্রমাণ নেই । থাকনেও দেচবক হবে ভিন্নবাক্তি | 


উল্লিখিত প্রকারে, সুপ্রাচীন আধণংস্কৃতির হাজার হাজাব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 
যায় যার মাধ্যমে সামাজিক ভাবে দীর্ঘ দীধঘ কানের ব্যাপক-শন্ণীলিত-পরিশীলিত 
আর সংস্কৃতি সঠিক জান। এবং তার মঙ্গে অঙ্গা্গিত্বে সুপ্রাসীন বাঙালীর 'আদিয 
সংস্কৃতি নিৰপণ করতে পারা বেতে পাবে। 


বতষানের গ্রন্থ মুদ্রশেব যুগে, মুদ্রিত কিচু আধুনিক গ্রস্থেব মাধামে পড়ীওনা 
চলার যুগে, সীমিত গ্রশ্থাংশে সন্তাব্য প্বখ অনুশীলনেৰ যুগ, প্রাচীন পৃ'খিপত্রেব উপর 
আম্বা তো শেই বললেও চলে, অখচ মুদ্রা ব্যবস্থা এদেশে আমাৰ বদস এখনো। 
দশ বছবের মত। কিন্তু আমাদের সভাতভাৰ ইতিগাপের কাছে দখ' পাচ'শ কেন, 
২ হাজার ৫ হাজার বছর'ও নেহা স্বকান। আমাদেন মই সভাভাব গোডাপভন 
কবে হয়েছে তা" কোনদিন হয়তত। আবিকৃতও হবে, কিন্ত দে আবকাবে যে সব 
নজীর, যে কিছু পৃ'খি-পৃস্তক এখনো আছে তা অব মুদ্রিত নয়। গেই আগের 
দিনের ধানার হাতে লিখিত, যাব বত্তন অংশ এবং বাহাই বাহাই খস্থাংশ পাচার হয়ে 
গিয়েছে ইউরোপে, আমেরিকার । তাৰ অনুশীলনেন ব্যাপারটা তো আব গায়ে 
ফদিয়ে কবার নয। এখনও মুদ্রিত মবস্া পড়ে বরেছে আগেন পিনের খরচের 
অধিকাংশ । কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, অখব। যৌখউদ্যোগে গঠ্ঠত কিংবু। আধা 
সরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে কেন, অনা কোখাবও আছে বলে জানা নেই 
যেপব প্রতিঠানের ফোন একটান উদ্োশেও পেপব প্রাচীন পাঞুনিশি গ্রস্থগুলে। 
আপনর বিনষ্টর হাত থেকে রঙ্গ পেতে পারে। যাঁদের অতীত খতিহ্য আমাদের 
মতই ওই সব প্রাচীন পাগুলিপির গ্রপ্থরাজির মাধ্যমেই কেবল বাপকতাবে জান। 
যেতে পারে, সে রকম দেশের বৃহত্তব জনগোষ্ঠী ব। ত্রাত্ীও গখোপতুকজ পদক্ষেপ 
নিতেছেন না। ইহা পরিতাপের বিষয়। আধুনিক পদ্ধতিতে ১০7০% 01170108 
প্রভৃতির মাধ্যমে অনায়াসে আলোক মুদ্রণ হতে পারে। স্ব স্ব বাদ্রীয় পাণুলিপি 
গ্রন্থের রক্ষায় রাষ্্রীয় সক্রিয়তা একান্ত দরকার | 


যা হোক, নতাত্তিক দৃষ্টিতে অখব! চলিত তাষার ' মধোক।র দূচারটি শব্দের 
ব্যবহারকে ভাঘষিক নিদর্শন মনে করে, আদিম বঙ্গাধিবাপীদের নান! গোমঠী-কল্পন। 
কর] হলেও, তাঁদের কোন পৃথক গোঘ্ঠী-সন্ত। লক্ষা করার মত নেই । কেননা 


আধদের ধর্মগ্রশ্থের বিস্তার ৭৯ 


আর্ধায়ণেরও আগে বিভিন্ন নর-গোঘীর সম্তভাবা সংমিশ্রণের ফলে নতুন করে সংগঠিত 
মিশ্র জাতিরও কোন সাংস্কৃতিক স্বরূপ ধরবাব বা অনুধাবন করবার ঘত্রান্ত কোন 
নিদর্শন আজও মেলে নি। পৃৰোল্লিখিত “পাণ্ুবাজার টিবি' খননের ফলে প্রাপ্ত সব 
নিদর্শন একান্তই যদি আর্ধায়ণের আগেকার বলতে হয়, তবে তার কালনির্বারণও 
সেই অনুসারেই করতে হবে, যেহেতু, পূর্বোল্লিখিত মহাভারতের দ্রপদীর স্বয়ন্বর 
সভায় যোগ-দানাদি আর্য সভ্যতার প্রমাণ এবং মন্গংহিতায়ও তৎকালীন পৌতুুক- 
দিগকে আর্য সভ্যতার মধ্যেকার শ্রষ্টাচারখাত্র উল্লেখও আর্ধ ভাতার প্রমাণ। 
সুপ্রাচীন গে সব বঙ্গীয় পৃকদেব নাঁম-ধাম, কাঁজ কর্ম--সবই আর্ধসংসৃতি'সংপৃক্ত 
লিখিত হয়েছে। সুসভ্য সংস্কৃতিমান উন্নত জনতার সংখ্যাধিক্য না থাকলেও 
প্রাধান্য কেবল আঙ্গকের ব্যাপার নয়, তা চিবকালের ঘটনা, এবং তা ধবেই সতি- 
কার পরিচিতি। একান্ত অনন্নত আঠাবগণ্ডা গোচঠী-নামে ভাগে ভাগে পবিচায়িত 
উপজাতির মধ্যে অনবলুপ্ত কিছু কিছু সংস্কৃতিব বৈষমা দ্বারা গোট। বাঙালীকে চিহ্নিত 
করা উচিত নয় এবং ত| বাস্তবও নয়। তাছাড়া স্বল্প-শঙ্কব মোঙগলীয় নৃতাত্ত্বিক 
লক্ষণ যাদেব মবো বিদ্যযান, তাবা সেই আঁদ্যিকাল থেকে বলের অধিবাঁগীর বংশ- 
ধর, না পরব্তীকালে আগত এবং উপনিবি্ট তা" ঠিক কবে বল! চলে না। তাই, 
আধ্যদের সভ্যতার, আর্ধদের ভাষায় এবং অধিকাংশ 'আচাব-আচবণের উপলক্ষণেই 
আর্ধায়ণোন্তর প্রাচীন বঙ্গীয়দিগকে চেনা যাঁয়। 


ইতিপর্বেকার আলোচনা আধ্য সত্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেল, তা' একক 
আর্সংস্কৃতির। ওপর্যস্তই যদি বঙ্জদেশবাপীর আর্ধীয়ণের আগেকার বলা হয়, তাতে 
সেদব বিষয়ে বাঙালীর কোন অবদানই অস্বীকার কর। হয। নিখু'ত অন্সন্ধানে 
ওর মধ্যেও কিছু কিছু বঙ্গীয় অবদান আবিষ্কার করাব সন্তাবাতায়, আর্দায়ণ আরে 
বছকাল পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। বাঙালীর স্বাতন্্-বীজ আগে থেকে না 
থাকলে, বর্ণলিপিব ভঙ্গিতে, গাহিতো, সঙ্গীতে. সাধনায়, উপাপনায়, উৎসবে, আঁতি- 
খেয়তীয়, প্রগাদনে, শিল্পে, পোধাক-পবিচ্ভদে, খাদাবস্থতে এবং এ রকম আরও বদ 
ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্য টিকে থাকতে পারত না। ভৌগোলিক আখ্যায় সুবিশাল বঙ্গস্থলীর 
সুবিশাল জনতা আধ্য সভ্যতায় আক্মপ্রকাশিত হলও তদের প্রতাঁবের, স্বাতপ্র্ের 
এবং বৈশিষ্টোর একান্ত অবলোপ ঘটে নি, বিকশিত হয়েছে মাত্র । 


পাণিনির কাল এবং পরবতা যোজনা 


এতিহাসিক কালের মধ্যে এদে অবতরণ করতে পৃর্বোল্লিখিত আলোচনার 
অষ্টাধ্যায়ী-ব্যাকরণ-প্রণেতা পাখিনির কাল অবলম্বন করতে হয়। পাঁনিনি, ডঃ 
আহমদ শরীফের মতে খুষ্ট পূৰ ৭ম শতাব্দী এবং প্রাচাসিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত গোল্ড ট্রুকারের মতে, খৃষ্ট পূর্ব ৮ম শতাব্দী,__পৃর্বেই উল্লিখিত হয়েছে! 
পাঁণিনি যে জৈন তীর্ধস্কব মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের পৃবব্তী তা" বিশ্বাস হয়। 
পরবর্তীকালের হলে, জৈনধমের এবং বৌদ্ধবনের পারিভাষিক বিশেষ বিশেষ পদের 
ব্যপত্তির নিরূপণে স্মারণিকী পাওয়া যেত আষ্টাব্যা 1তে। পাখিনির জন্মস্থান 
পড়েছে বততমান পাকিস্তানের অন্তগনত রাওয়ালপিগ্ডি অঞ্চলে । আধ্নিক অনু- 
সন্ধিৎনুর।, পাণিনির জন্মস্থান 'শালাতুব' গ্রাম পধন্ত আবিষ্ধাব করতে পেরেছেন। 
তখাপি, অধাৎ বাংলাদেশ থেকে দূর-দূরান্তের অধিবাসী এবং ইতিহাপকাব ন। হওরা 
সন্্রেও, একমাত্র অতি প্রামাণিক অষ্টাব্যারীর সুবাদেই এ দেশেও সম আদৃত শ্রদ্ধা- 
ভাঁজন ছিপেন পাণিনি । তার শামটার জনশ্রিয়তার বদৌলতে, শেষ পর্যন্ত তার 
বাকরণ (অষ্টাধ্যায়ী), পাণিনি-ব্যাকরণ নামেই বেশী পরিচিত। তীব এ বাকরণও, 
তৎকালীন ভারতের সবত্র অধীত হয়েছে নানা কাবণে--। একাধারে লৌকিক 
এবং বৈদিক সংস্কৃতের একত্র পমাবেশ এই ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অষ্টাধ্যারী 
বাদেও, “জান্ববতীবিজয়' এবং “পাতালবিজয়' নামক দু'খানা কাব্যধরন্থ পাণিনির 
স্য্টি। “হরিছারাবলী” নামক অপর একখান। প্রশস্তি কাব্যরও প্রণেত। বলে 
পাণিনিকে পাওয়া যায়। সর্বদর্শ নণংঘহ-গ্রস্থের ১৩শ অধ্যায়টির নাম 'পাণিনি- 
দর্শন' | আস্তিক দর্শনের অনাতম এই দর্শনের মূল সরা যদি এই আলোচ্য পাণিনিই 
হয়ে থাকেন (অবশা, তা হওয়ারই কথা, যেহেতু অন্য কোন পাণিনির সন্ধান 
পাওয়। যাঁয় না) তা” হলে পাণিনির বহুমুখী স্থষ্ট্বর্মী প্রতিতা, অস্বীকার করার 
উপায় নেই। 


প্রসঙ্গত উদ্েখ করা চলে যে, সুপ্রাচীন বাঙালীরা অর্থাৎ বঙ্গদেশবাপীরা, 
পাণিনির চেয় যতকান আগেই অর্ধীয়িত হয়ে থাকি ন! কেন, পাণিনির ব্যাকরণ 
এবং তার অপরাপৰ গ্রন্থও অবশ্যই টের পেয়েছিলেন.এবং নিজেদের প্রয়োভানেই 
তা” সংগ্রহ এবং অনুশীলন করে থাকবেন। অন্যথা, যে ভাষায় তাদের যাবতীয় 
ধর্মীয় পুঁখি-পত্তর, যে ভাষার মৌলিক গ্রদ্থগুলে।, সংস্কৃতির যাবতীয় তথ্য এবং 


পাঁণিনির কাল এবং পরবর্তী যোজন! ৮১ 


তত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ আকড় তা” তাঁবা৷ পড়েছেন-জেনেছেন কি ভাবে? ধর্শশাস্্রগুলোর 
কোন দৈশিকত। মান। হয় না। যে দেশে বা যে কালেই মূল ধর্ণশান্ত্র তৈবি হয়ে 
থাক, অন্সারীরা তা একান্ত আপন কবে নেয়, নিজেদের বলে যেনে নেয়-- 
এটাই তো দেখা যাঁগ মাবপিরিক বাবহাব ! এপানেও তার কোন ব্যত্যয় নিশ্চয়ই নেই। 
বেদ থেকে শুক কবে যে বিশাল সাছিতোন কিঞ্চিৎ আলোচন। পূর্বেই করা হবেছে, 
যা' আধ সভাতার সম্পূর্ণ পন্রিণাহটা জড়ে রয়েছে, যার সাহাযো জানা যাঁবে 
জন্য থেকে বিবাহ পর্যস্ত অপবিহার্ধ সংস্কার গুলো, পিত্রাদি পবিজনের মরণে 
পূত্রাদির কতবা, ওর্দাদেহিক বিধি-বিধান, পজা-যাঁগ-যক্ত-শান্তিক-পৌষ্টিক কর্ম, 
বত-নিয়ম, প্রাবশ্চিত্ত, শৌচাঁশীচ, খাদ্যাশাদা, সামাজিক ভ্তর তালতমা, গোষ্টীকর্, 
শিরকর্ট, চিকিতপা_ ইত্যাদি সব কিছু, যা না হলে আর্ধ সভাতার বা সংস্কতির 
কিছুই জানান উপাব নেই বা ছিল না, তা? যে, তদানীন্তন নাঙাঁলীলাও পড়েছেন- 
পড়িয়েছেন, ভোবেছেন অনুশীলন-পবিশীলন কবেছেন-_তী' অবশ্যই। আন, তাঁর 
প্রয়োজননই বেদাক্ষেব মধ্যে সবচেষে গ্রবোদনীয় ব্যাকবশ এসং তৎ পলবতী 
আলোচা সাহিত্য বা কাবা অবশ্যই এদেশে ও প্রসাবপাপ্ত হবেছির। ধনেষী বা 
নাস্তিক চিবকালই থেকেনে, থাকছে এবং থাকবে 9। তি। কেনল আয ধর্গে নয. শব 
ধর্মের অন্সানীদেব মধ্যেই পাওয়। যায় । একট ভানষ এ সম্বন্ধ লক্ষশীয বে, 
নাস্তিকের কখনে। বৃহত্তর শ্রেণী বা গোহ্ঠী - দল গড়ে ওঠেনা ! ফাকে ফাকে তাদের 
দেখ! পাওর' যায়, প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে দু'এক জনকে । সেকালেব বাঙাঁশীন্দর 
মধ্যেও তেষন নাস্তিকেব অস্তিত্র টিলই | তাবে তাঁবা বিদ্যাঁচা। করত না তা নখ। 
দর্শনতত্ত হিসাবে লা হয় চার্বাকেরটাই ফখেই্ট মনে কাত, কিন্ত অন্যান বিঘয়ে 
যে সভ্যতী-সাধন্ন বক্ষ! বতে বাধ্য ছিল__-সন্দেহ করার যে নেই সে বিষয়ে | 


আর্ধধর্মে নাস্তিক শব্দের অর্থ বেদ-নিন্দুক। নাস্তিকের, সমাজে কোন মর্ধাদানিত 
সাই ছিল না। সভা-সমিতিতে তাঁদের কোণঠাসা হতে হয়েছে। মন্-সংহিতাৰ 
বেদ-নিন্দককে নাস্তিক বলে ধর্মীধিকরণ বা বিচাব-আঁচারক্ষেত্র থেকে একদম 
বার কবে দেখার নির্দেশ আছে।_-“যে বাক্ষণ ছেতৃশান্ত্রে আশ্ররে সেই মুন 
শাস্ত্র দটির (শর্তি এবং স্মৃতিব) অবমাননা কধনে, সঙ্ভজনগণ তাঁকে বাব করে 
দেবে, সে বেদনিন্দুক, নাস্তিক।”১ সাঙ্থাদর্শনকার কপিল যদিও ঈশৃব মানেন নি, 
কিন্ত বেদ মেনেছেন। সে কারণে কপিলও নাস্তিক ন'ন, তার দর্শনও নাস্তিক্য 
দর্শন নয় । আস্তিক দর্শনে মধ্যে যে ৬ খানা প্রধান, সাঙ্য দর্শন তান অন্যতম । 


১. যোহ বহন্যেত তে মলে হেতশাস্তাশ্রায়াদ্দিজঃ | 
স সাধুভিবহিস্কার্ো নাস্তিকে। বেদনিন্দক £ ॥ মন্স, ২/১১ 


৬" 


৮২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আর্ধ ধর্মে চতুর্থ পুরুষঘার্থ ব৷ মুক্তি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কামা এবং প্রাপ্য। তা অর্জন 
করার জন্য ঈশৃরের মুখাপেক্ষিতা নয়, বরং মানবিক শক্তির আশ্রয় নিয়ে অগ্রসর 
হওয়াই স্বাধীন এবং গৌরবিত পথ | সে পথে প্রকৃতি-পূরুষ-তত্তের ভিত্তিতে যে 
সাঙ্যদর্শন তৈরি হয়েছে, তার মতে, ঈশবর-নিরপেক্ষভাবেও মুক্িলাভ হতে 
পারে! কিন্তু সে পথ বেদ-প্রতিষ্ঠ করেই প্রতিপাদিত। মূল ধর্নগ্রস্থের অবমাননায় 
বর্তমানেও যেমন দেখা যায়, আর্দেরও তা-ই ছিল। তাঁই নাস্তিকদের কোন 
সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। 


পরিশীলিত বাঙালী-কৃষ্টির আর্যায়ণের পরবর্তী ধারা, সুপ্রাচীন কাল থেকে 
একটানা চলমান আর্ধ-কাষ্টিব ধারার সাথে একান্ত এঁক্যে বা অভেদেই লক্ষ্য করা 
যায়| খৃষ্টপৃৰ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই স্তপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস ভারতে 
এসেছিলেন ভারতীয় দর্শন এবং জ্যামিতি অধ্যয়ন করতে। 'জাতক' প্রথম খণ্ডে 
উপক্রমণিকায় মহেশচন্্র ঘোষ লিখেছেন---"ন্সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দাঁশনিক পিথাগোরাস 
খীঃ পৃঃ ৬ষ্ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শনশাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর ।”১ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের তথা অন্যান্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির কথা যেখানে সুদূর গ্রীসের মনীষীদিগেরও আকর্ষণ 
যুগিয়েছে, সেখানে একই সংস্কৃতির অনুসারী বাঙালীরা সে চর্চা করত-- 
অনায়াসেই বৃবা৷ যায়। সেই শতাব্দীতে, অথবা অল্প কয়েক বছর আগে থেকেও 
হতে পারে, জৈন ধর্মের অভ্যুদয় আর্ধ সংস্কৃতির বিরদ্ধে এক শক্তিশালী বিদ্রোহ 
হিসাবে দাড়িয়ে যায়। জৈনরাও নিজেদেরকে 'নির্ন্ব' বলে কিন্তু বেদ মানে না। 
পর্বোলিখিত মনুসংহিতাব উক্তিদ্বারা পরিচায়িত আস্তিক্য-নান্তিক্যের আর্ধকৃত 
সংজ্ঞায় জৈন ধর্মাবলহ্বীদিগকে নাস্তিক যনে করা হত। বাঙালীরা ছিল পুরাপুরি 
আস্তিক। জৈন তীধ্কর মহাবীরের বজ্রভূমি ও স্ুক্মভূমিতে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) 
বিচরণ কালের ঘটনা “আচারাঙ্গসূত্রঁ নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থে অবশ্যই পক্ষ- 
পাতদৃষ্ট। মহাবীরের ভ্রমণ নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য বিহীন ছিল না। বজ্রভূমির এবং 
স্থত্ধাভুমির লোকদের দলে টানবার ব্যপদেশেই পরিক্রষণ। তাঁতে আর্ধাচারী 
আস্তিক সম্প্রদায়ের হঠাৎ ক্ষন্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কুকুর লেলিয়ে দেয়ার 
ব্যাপারটা নিশ্চয়-ই ছেলে-ছোকরাদের কাও। বয়স্ক-গন্তীর গৃহস্থেরা তেমন কাজ 
করতে পারে না। আর, “চু, চ” শব্দ ছাঁরা কুকুর লেলিয়ে দেয়ার উপস্থাপনের 
মাধামে তৎকালীন বাঙালীদেরে যে অশিক্ষিত-বর্বররূপে দেখান হয়েছে বলে 
অনেক ধুরন্ধর উতিহাসিকরাও মনে করেন, তা' একান্ত অমুলক। যেহেতু-এই 


১০ পঃ ৯ 


পাণিনির কাল এবং পরবর্তা যোজন৷ ৮৩ 


বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও ককূর লেলিয়ে দিতে লোকে “ছো ছো", 'লে লে, 
বলে খাকে। বরং এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে, সেই মহাবীরের কাল থেকে 
আজ পধন্তও কুকুর ভেজিয়ে দেয়ার প্ররোচক শব্দটি অপরিবতিতই রয়েছে! বড়লী 
শিলালিপিতে ১ তীর্স্কর মহাবীরের মহাপূরিনিরবাণের সময়, (ধুষ্টপূর্ব ৫৫৭ অব্দে) 
লিখিত আছে। এ লিপি তীর মহাপরিনিবাণের ৮৪তম বৎসরে উৎকীর্ণ। 


জৈন বর্মের অভ্যুদয়ে আর্য সংস্কৃতির সাথে কিছু কিছু সংঘাত থাকলেও 
সাংস্কৃতিক বিকাশে তা' কিঞ্চিৎ নতুন যোজনা মাত্র। নতুন ধর্মমত গ্রহণেব একটা 
অভিনব উন্মাদনা থাকে । উৈনদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য বিদ্যাচর্চার প্রসার ছিল 
উল্লেখযোগা বেশী । ধর্মশাস্তব্ের তত্তের গ্রন্থে তা" জৈনদেব নিজস্ব মতবাদের 
প্রবন্তীতায় ভরপুর হলেও, জেন ন্যায়াদি শাস্ত্রে, অন্তত প্রতিপক্ষহিসাবে পর্বাপর 
চলমান শাস্রতখোর উপস্থাপনে, তীদের কোন কার্পণ্য ঘটে নি। ফলে, ব্যাকরণ, 
অভিধান, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা--প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে মূল শাস্ত্রীয় ভাঘার 
(সংস্কৃতির) অনশীলন অনেক বেড়ে যায়। সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে 'আহর্ত' দর্শনের 
সংগ্রহও আছে । জৈনদেব উপাসাজিন। তিনিই তাদের পরম উপাস্য | শেতা- 
স্বর জৈনরা গাহস্থা আশ্রম করে থাকে । দিগম্বরগণই প্রকৃত নিগ্র স্বূপে পরিচিত। 
সামাজিক আচার-ব্যবহারে আধাচারী, কিন্ত সনাতন বৈদিক কৃষ্টি-কলাপে তীদের 
প্রথা নেই৷ তাই, এদের অভ্যুদয়ে সনাতন আর্য সংস্কৃতির পাশাপাশি জৈন 
সংস্কৃত্তিও চলতে আরম্ভ করে। 


প্রাসঙ্গিকভাবে একটা প্রশ দেখা দেয় যে,--'অমরার্থচন্দ্রিক” অভিধানে, 
গৌতম বৃদ্ধের নামের পধায় শব্দ দেয়া আছে ।২ তার মধ্যে ১০ম নামটি “জিন' 
থাকার জন্য বৌদ্ধধর্মও, তন্মূলক জৈন পদবাচ্য হতে পারে? “অভিধানরত্বমালা? 
গ্রন্থে হলায়ুধভট্টও 'জৈনধর্' শব্দের অর্থ লিখেছেন বৌদ্ধ ধর্ম। রাধাকান্ত দেবের 
বিখ্যাত শব্দকল্পত্রম গ্রন্থেও “জৈন' শব্দের প্রসঙ্গে, উল্লিখিত হলায় ধের অর্থও 


১, রাজশ্বনের আজমীব মিউজিযমে বক্ষিত। 


২. '*সব্বভ্তঃ সুগতে। বৃচছ্ধো ধর্মরাজ স্তথাগতঃ | 
সামস্তভদ্রো ভগবান্‌ মারজিলে কজিডিডন; 
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোহ ছুয়বাদী বিনায়ক:। 
মুনীল্দঃ শ্রীঘন: শান্তা মুনি: শাকামনিস্ম সঃ । 
শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌষ্ছোদনিষ্চ স:। 
গৌতমণ্চাকবখ্চ মায়াদেবীসুত্চ সঃ। 


৮৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দেখিয়ে দেয়া হয়েছে । অমরাথচক্দ্রিকার প্রণেতা প্রসিদ্ধ অমবহ্হিও, বোধ হয়, 
বৌদ্ধ ছিলেন, অথব। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।১ তিনি যে, তার কোষ 
গ্রন্থে অযমনটা কেন লিখছেন--বোঝা কঠিন। বাস্তবে, বৌদ্ধদের দর্শনকে বৌদ্ধদর্শন 
নামে এবং জৈনদের দর্শনকে আহ্তদর্শন নামে পৃথক্‌ ভাবে “সর্বদর্শন সংগ্রহে' 
সন্কলন কর! হয়েছে । 

মহাবীর তীর্থঙ্কব নিজে যখন বজ্রভমি-সুক্মভূুমিতে বিহার করতে এসেছিলেন তখন- 
কার ঘটন। যাঁ-ই হোক্‌, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জৈনধনের প্রসারও 
নেহা কম হয় নি। পাহাড়পুবের পূরাকীতিব মাধ্যমেই জৈনদের সমপ্রচার-স*প্রসার 
বিশেষভাবে অনুধাবন করা চলে। 


ৰঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারন্ত- প্রবন্ধে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, লিখেছেন-__ 
“অশোকের শিলালিপিতে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের উল্লখ আছে_ “নিগংথেক্গ পি মে 
কটে ইমে (ধংমমহামাঁতা) বিয়াপটা হোহংতি।” অশোকের ধমমহামাতত্যেরা 
নির্রগ্থ সংপ্রদায়ের প্রয়োজনেও ব্যাপৃত হয়। উড়িষ্যা প্রদেশে উদয়গিরি অঞ্চলে 
কালঙ্গরাজ খারবেলেব যে শিলালেখ পাওয়। যায়, সে লেখ অনুমানে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শত্দকর? এই লিপিব প্রাবন্তে অর্থৎ ও সিদ্ধদের নমস্কার করা হয়েছে। এই 
মঙ্গলাচরণ হতে অনমান করা হয় যে, খারবেল ছিলেন জৈন বা নিগ্রন্থ। লিপির 
মধাভাগে ত্রিবত্ব, অগ্থজিন প্রভৃতি কথার উল্লেখ বয়েছে বলে সে কথা আরও 
নি:সন্দেহে বলা চলে। এছাড়া, খীষ্টপৃৰ প্রথম শতক হতে খুষ্টীয় প্রথম শতক 
পর্যন্ত মথবা অঞ্চলে জৈন সমপ্রদায়ের বুশিলালিপি পাওয়।৷ গিয়েছে, এই লেখমালায 
জৈন সমপ্রদায়ের তৎকালীন বহুশাখা ও কৃলের উল্লেখ আছে এবং সে উল্লেখ হতে 
স্পষ্ট বুন] যাঁয় যে, জৈন সম্প্রদায় বহুদিন হতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসার লাভ 
করেছিল। 


খারবেলের শিলালেখ ব্যতীত প্রাচাদেশে জৈন ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে অন্য কোন 
প্রাচীন উল্লেখ এ পর্ধস্ত পাওয়া যায় নি। অথচ, উড়িষ্য। প্রদেশে জৈন ধর্ম যে বজদেশ 
হতেই গিয়েছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না” 


«আচারাসূত্র, জৈন সাহিত্যের একখানি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অনেক 
অংশ যে খীষ্টপৃ তৃতীয় শতকেব পর্বে রচিত হয়েছিল, তা অধ্যাপক জ্যাকোবি 


১. অমবাথ চত্দ্রিকার (নামলিঙ্গ নুশাপনযূ) প্রারন্ত শোকের তাৎপর্ষেও তা মনে হয়। 
৯. সাহিত্য পরিষৎ পাত্রকা, ৪৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৪৬, প্রবন্ধ-“বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রারন্ত 1 


পাখিনির কাল এবং পরবর্তী যোজন৷ ৮৫ 


বেশ স্পষ্ট করেই প্রমাণ করেছেন।”১ এই গ্রন্থেই সুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূষি 
অঞ্চলে মহাবীরের অমধাদায় ক্ষব্ধ জৈন গ্রন্থকার যা' বলেছেন, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বল৷ 
হয়েছে। “করসূত্র জৈন সাহিত্যের চতুথ ছেদসূত্র 'আটারদশাঙ্গে র অয দখাঙ্গ। 
জৈনদের মতে 'কল্পপূত্র' ভদ্রবাহর রচিত, ভদ্রবা চন্দ্পগুপ্ত মৌর্ধের সমসাময়িক; 
কারণ, চন্দ্রগুপ্ত মোর তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাকে অনুসরণ করে 
দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কঠোর তপস্যায় দেহত্যাগ করেছিলেন। কন্পস,ত্র তিন ভাগে 
বিভক্ত, প্রথমভাগ হচ্ছে 'জিনচরিত্র'। এ অংশকে মহাবীরের সম্পূর্ণ জীবনচরিব্র ব। 
মহাবীরের চরিত্র বলা চলে। দ্বিশীয়াংশ 'থেরাবলী,, এ অংশে জৈন সঃএদায়ের 
প্রাচীন স্ববিরদের জীবনী ও তীঁদের প্রতিষ্ঠিত নান! গণ ও শাখ। উল্লিখিত হয়েছে ।”১ 


“এই করস.ত্রেব দ্বিতীয়াংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভদ্রবাহুর চারজন শিষ্য 
ছিল, এই চাবজন শিষ্যের মধ্যে সবপ্রধান ছিলেন গোদাপ। গোদান একটি বিশ 
ধারাব প্রবর্তন, কবেন, এই ধারার নাম ছিল 'গোদাপগণ'। গোপাসগণ হতে চারটি 
শাখার উদ্ভব হয়, এ চারটি শাখাব নাম তাম্রলিখ্ডিকা, কোটিবধীয়।, পৃণনদ্ধাশীর। 
এবং দাসীখবটিক। | দাঁপীঝর্বাটক। কোন স্থানেব নাম হলেও সে স্থান কোখায় 
ছিল, তা জান। যায় ন|। পুণ্ুন্ধন ও কোটিবর্ধ যে, উত্তরবঙ্গের দ.টি প্রধান স্থান ছিল 
ত॥' প্রাচীন শিলালিপি হতেই জান| যায়। পুগুবদ্ধন নাম খৃষ্টপুব দ্বিতীয় ব৷ প্রথম 
শতক হতেই পাওয়া যায়, প্রথমত বৌদ্ধ বিনয়পিটকে এবং হিতীয়ত মহাস্থান 
গড়ে প্রাপ্থু অশোকীয় ব্রার্দীলিপির অনুরূপ লিপিতে লিখিত একখানি শিনালেখে। 
এ লিপি অনুমান খৃষ্টপুৰ দ্বিতীয় শতকের । এ লিপিতে পণুবদ্ধন পুণডনগর বলে 
উল্লিখিত হযেছে । ভরত স্তুপের বেঈনীর উপর যে সমস্ত ভিক্ষদের উল্লেখ আছে, 
তন্মধ্যে পৃঞ্বঢনীয় (পুণ্রবদ্ধনীয়) ভিন্টর নাম 9 পাওয়া যায়। কেটিবর্ষ অপেক্ষাকৃত 
পরবতাঁকালের শিলালিপি ও তাম্রপট্রে উল্লিখিত হয়েছে। বাণপুর নামক নগর 
কোটবর্ষে অবস্থিত ছিল। প্রায় সকলের মতেই বাণপুর দিনাজপুর জেলায় অবপ্থিত 
বাণগড়। কোর্টিবর্ধ যে পুণুবর্থনের অস্তভুক্তস্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তামলিপ্ত স্ুপরিচিত। সুতরাং কণ্পসূত্রের এই থেরাবলী হতে বোঝা যায় যে, 
তদ্রবাহুর শিষ্যেরা যে চারটি ধারা ও সংপ্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে দ'টি ছিল 
উত্তর বলে, অন্যটি ছিল নিশম্রবঙ্গে তামুলিপ্তি অঞ্চলে । ভদ্রবাু খুষ্টপূর্ব চতুথ 
শতকে বতমান ছিলেন, সুতরাং বঙ্গদেশের জৈন ধর্ম অন্তত বৃষ্টপুৰ তৃতীয় খশতকেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ অনুমান কর। অপঙ্গত নয় |” ১ 


১, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ বর্থ, ১ষ সংখ্যা, ১৩৪৬, প্রবন্ধ-'বঙ্গবেশে জৈন ধর্মের প্রাবহত |” 


৮৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


বৌদ্ধদের বিনয়পীটকের অংশ-'দিব্যাবদান' গ্রন্থের কাহিনী অন্সাবেও উল্লিখিত 
অনুমান সঙ্গত বলেই যনে করা চলে । অশোকের ভ্রাতা--বীতশোকের হত্যার ব্যাপারে 
ঘটনার বাড়াবাড়ি যা-ই লিখিত হয়ে থাক না কেন, তা" অবশ্যই বীতশোকের 
হত্যার অপরাধে অশোকের বিগহা৷ এবং ত৷ অশোকের প্রথম জীবনের (কলিঙগজয়ের 
পর্বকালের) কাণ্ড বলেই সাধারণ্যে প্রচলিত। সংশিষ্ট দিব্যাবদানের অংশে ১ ভাষা- 
সঙ্গতিও নেই। যে যার মতলব মত অংশবিশেষের অর্থ-ধরেই লিখে চলেছেন । 
একের অপরাধে পাইকারী হত্যার এ গৰ্চন্দ্রীয় আজগুবি ইতিহাসে স্থান পাওয়াটাই 
যেন বিস্ময়কর মনে হয়। নিয়ে লিখিত সংশ্রিষ্ট দিব্যাবদান গ্রন্থের অংশে, তৃতীয় 
পংক্তিতে আবশ্যিক সংশোবন ছাড়া কোন অর্থই হতে পারে না। যা” হোক, এ গ্রন্থ 
অনুসারেও পুওুবদ্ধনে অশোকের কালে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর শতকে নিগ্র ্ছদের 
স্থিতিশীল জীবন-ধারার ধারণা পাওয়া যায়| উত্তর বনে জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাব 
খুষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত যে প্রবল ছিল তাঁর প্রমাণ হিউয়েন সাং-এ'র 
বিবরণী হতেও পাওয়া যায়। 


থুটীয় ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার আশাধর, অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও 
৬৩ (তেষট) থান। স্মৃতিগ্র্থ প্রণয়ন করেছেন। এ ছারাই জৈনদের সাংস্কৃতিক 
জীবনধারার কিছুটা আচ পাওয়া যেতে পারে। উন্নত শিক্ষা--সংস্কৃতির অনুবর্তনে 
জৈনর৷ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য বহু গ্রপ্থ রচনা, পঠন-পাঠন, 
করেছেন । যার এক সংক্ষিণ্ড তালিকায়ও তাদের চিন্ত-চেতনার বিষয়গুলো পাওয়৷ 
যাবে_-অজিত সেনাচাধের অলঙ্কারচিন্তামণি, (সাহিত্যতন্তু) , দিগ্ধর ইন্দ্রবান্জদেবের 
ব্রেলোক্যদীপিকা, (ভূগোল) ; উগ্রাদিত্যাচার্ষের কল্যাণকারক, (আয়ুর্বেদিক); 
উদয়প্রতসরির আরগুসিদ্ধি, (জ্যোতিষ), গুপরস্্ব সুরির ব্যাকরণের গ্রন্থ-ক্রিয়ারত্ব 
সমূচচয় এবং ঘড়দর্শ নের টাকা--তর্করহস্যদীপিক৷ ; চন্দ্র স.রির ব্রেলোক্যদীপিকা।, 
(ভূগোল) ; চন্দ্রসেনের কেবলল্ঞানহোরা, (জ্যোতিষ); অ্ুমুনি / জদ্থুকবি/ বা 
জথ্ুগুরুর চন্দ্রদূত, (খণ্কাব্য) ; জিনপ্রতসূরির মঙ্গলাষ্ট ক, (স্তোব্র), জিনবর্ধন সুরির 
বাগৃতটালকঙ্কার (টীকা) ; জৈনাচার্ধের হস্তস্জরীবনী, (হস্তরেখাদি বিচার) ; দেবদণ্তীর 





১, “'তস্মিন্‌ সময়ে পৃগুবন্ধন নগরে নিগ্রস্থোপাসকেন বৃদ্ধপ্রতিম। নিগ্র সপ্য পাদয়োলিপতিত। 
চিত্রাপিত। | উপাসকেনাশোকস্য রাজ্ঞ। নিবেদিতং | শ্ুত্বা চ রাজ্ঞাভিহিতং শীঘ্‌মানীয়ভামূ 
তন্যোগ্ধং যোগ্জনং যক্ষা: শণুত্তি অধো যোজনং নাগ। যাবৎ তং ততক্ষণেন যক্ষৈরুপনীতম, 
দুষ্ট চরাল্ঞা রুঘিতেনাভিহিতমূ। পৃশুবর্থনে সর্বে আলীবিকাঃ (_ নিখ স্:) প্রঘাতয়িব্যাঃ 
যাবদেকদিবসে অঙ্টাদশ সঙ্পাণি আজীবিকানাং (হ নির্থ স্বানাং) প্রধাতিতানি ||" 
দিব্যাবদানের সংশি্ অংশ 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোজন! ৮৭ 


জৈনেন্দ্রব্যাকরণ ; ধনঞ্রয়ের “নামমালা ধনগ্তয় নিঘন্টু, ধনঞ্জয়কোঘ ; নমিক্মারতনয় 
বাগ্ভটের অলঙ্কারতিলক, শুঙ্গারতিলক (কাব্য), ছন্দোহন্শাদন এবং তারটীকা ও 
বাগ্ভটালঙ্কার (সাহিত্যতত্ত), নরচন্দ্রের অনর্ধরাঘব-টীকা, জন্মান্তোধি জোাতিঘসংগ্রহ, 
জ্যোতিঃসার, হেমচন্ত্রীয় প্রাকৃত ব্যাকরণের টীকা--প্রাকৃত প্রবোধ , নাথমল্লের 
পিশাচকালচক্রযুদ্ধবণন ; পদ্[নন্দির রাঘবপাওবীয়-টীক।; পার্পণদেবের সঙ্গীত 
রত্বাকর, সঙ্গীতপময়সার ; পৃষ্পপেনের ধর্মশশ্নাভ্যদয় (কাব্য), মলয় গিরির-শব্দানুশাঘন 
(ব্যাকরণ) এবং তার বৃত্তি; মহেন্দ্রসরির অনেকার্কৈরবকৌমুদী, ৩৮টি অধ্যায়াত্বক 
গণিত জ্যোতিষ_-যন্ত্ররাজ ; মেরুতুঙ্গের মেঘদূত, (খগুকাব্য), কক্কালাধায়ের বাতিক, 
(আয়ুবেদ) ; যক্ষবর্মীর চিন্তামণি, (শকটায়নের শব্দানুশাসনের টাকা), রাজশেখর 
সরির পঞ্জিকা (শ্রীধরের ন্যায়কন্দলীর টীক1) ; রামচন্দের রঘুবিলাপ, (নাটক), 
লিঙ্গনির্ণয়ভূঘণ (কোষ); বাদিচন্দ্র সূরির জ্ঞানসূযোদয় (নাটক); বাদীভপিংহের 
আদর্রিরপাত্বক কথাকাব্য গদ্যচিন্তামণি , বীব আচাষের গণিতশাস্ত্, গণিতসার 
সংগ্রহ ; শালিভদ্রের কাব্যালঙ্কার-টাক। ; শ্রীবরের কথাকৌতুক এবং জৈনতরঙ্গিনী; 
হরিভদ্রসূরির ঘড় দর্শনপমুচচয়; হস্তিমল্লসেনের অভ্জনরাজ-নাটক, ভরতরাজ-নাটক, 
মৈথিলী-পরিণয়-নাটক এবং উদয়রাজ-_ কাবা প্রভৃতি; সহজকীতির সারম্বত 
টীক। ; সাধুকীতির শেষসংগ্রহনামমাঁলা ; সিংহতিলক সুরির ভূবনদীপিকাবিবরণ ; 
সোমতিলক সূরির লঘুপপ্ডিতকৃত ত্রিপূরস্তবের টাকা, লঘুস্তব এবং তার টীকা; 
সোমদেবের জৈনেন্ত্র ব্যাকরণীয় টীকা ; সোমপ্রভাচার্ধের শৃঙ্গার-বৈরাগ্য তরঙ্গিণী-_ 
খণ্ডকাব্য। 


পৌর্বাপর্য ক্রম বিহীন উল্লিখিত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের নামের মাধ্যমেও জৈনদের 
সামাজিক রূপ অনুমান করা সম্ভব হয়। বৈদিক বা আধ সত্যতার মধ্যেই যে, 
আধ্যাত্্বিক সাধনামূলক কৃষ্টি বা সংস্কারের বিবর্তন ঘটেছে-তা' বুঝ। যায়। খুচচীয় 
একাদশ শতাব্দী থেকেও বহু ধুরন্ধর জৈন গ্রগ্থকারের সন্ধান পাওয়৷ যায়। যেমন, 
বর্ধমান স্রি, কথাকোষ (১০০২ খুঃ) এবং শক্নরত্বাবলী প্রণয়ন করেছেন। 
সুভাষিতরত্বসন্দোহ নামক রম্যরচনাসংগ্রহ (১০৫০ খুঃ) করেছেন অমিতগতি। 
শালিভদ্রের শিষ্য শ্বেতান্বর নষি করেছেন রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের টীকা (১০৬৯ খৃঃ)। 
মাণিক্যচন্দ্র স্রির রচন৷ কাব্যপ্রকাশটাকা-সঙ্কেত এবং পার্শ নাথ চরিত (১২২০ খৃঃ)। 
জিন প্রবোধ সূরি, পর্বনাম পর্বত, জিনেশ্বরের শিষা ছিলেন। তিনি ১১২৯ খুাব্দে 
জনুগ্রহণ করে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা। করেছেন। তিনি 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা- 
দর্গপদপ্রবোধ নামক উপটীক। প্রণয়ন করেছেন। প্রসঙ্গত বল। চলে যে, খুটীয় পঞ্চদশ 


৮৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহটুঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শতকে মনসামঙ্গলের কবি-বিজয় ওপ্ত, বরিশাল জিলার অন্তর্গত ফলশ্বী গ্রাম সম্বন্ধে 


যে, “পশ্চিমে ধাঘব নদী পৃবে ঘণ্ডেশুর। 
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ।” 


লিখেছেন, তাতে ফূলশ্রীগ্রামের গৌরব-ই প্রকাণ পেয়েছে এ ফল্লশ্রী গ্রামেরই 
বিখ্যাত গ্রন্থকার ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র, কলাপ-ব্যাকরণের পঞ্জিকা প্রণয়ন করে- 
ছেন। এই দৈন গিকাক'র জিন-প্রবোধ স্বী কর্তৃক পঞ্জিকার উপর বিবৃতি রচনা 
ব। উপটাক। প্রণরন, ভ্রিলোচন দান কবীন্দ্রের কালনিধারণে বিশেষ অবলম্বন 
পে প্রকাশ পায়। ইহাতে ধারণা করা যার বে,ন্তিলোচন দাশ কবীন্দ্র অতি 
প্রাচীন গ্রন্ছক।র | কোনক্রমে খষ্টীয় একাদশ শতাব্দীৰব পরে আর তাঁর কাল ভাবা 
যাঘনা।১ ফলে, ফল্লশ্রী গ্রামও বে একটান। ৫ শত বৎসব বা! আরও বেশি কাল 
শিক্ষিতের গ্রাম,'পণ্ডিতনগর' ছিল _তা'ও বিস্ময়েরই কথ|। 


আশাধরেব ৬৩ খানা স্মৃতিগ্রন্থ, অষ্টাঙ্গহৃদয়োদ্যোত, কাব্যালঙ্কারটীক।, এবং 
কবলয়!নন্দকারকার টীক। (১২৩৬ খুঃ), দেবেন্দ্র স্রির হেমচন্দ্রকৃত শব্দানূ- 
শাসনের লদুন্াগ বৃত্তি (১২৪০ খৃঃ), রত্বশেখরের প্রবন্গকোঘ (১৯২৯ খঃ), প্রাকৃত- 
ছদ্দ:কোঘ, আসড়ের বিবেকমঞ্ররী (নীতি), এবং মেঘদতের (মেরুতুঙ্গ প্রণীত) 
নিকা; আশাবরের (২য়) অদ্বৈতবিবেক, কোবিদানন্দ এবং ব্রিবেণিক। ; মেঘবিজয়ের 
হেমচন্্রীয় শব্দানশানমনের টীকা চন্দ্রপ্রভা (১৭০১ খুঃ); এ ছাড়া, গ্রস্থকারদের নাম 
অগ্জাত অখচ কোন কোন ছৈনাচাধাদের প্রণীত--আমযুর্বেদিক 'মৃত্রপরীক্ষা” বাস্ত- 
শচত্র 'বাস্তবিজ্ঞান রত্রকোঘ' এবং ব্যাকরণের বাক্যষগ্ডরী নাক গ্রন্থ গুলো সুবিদিতা। 
এঘব গ্রন্থের বিশেষত্র এই বে-_বে কালে বা যে স্থানেই ইহ। প্রণীত হয়ে থাক ন৷ 
কেন, জৈন সমপ্রদারের মধ্যে তো বটেই, তদতিরিক্ত সমাজেও যথেঃ আদরের সহিত 
আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে জেনদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি উন্নত ধরনেই 
অনুশীলিত হত- ইহা নিঃঘন্দেছ | কলকথ। এই যে, নিশ্রহ্থ মুযুক্ষু সমপ্রদা় আগে 
থেকে থাকলেও জৈনদের মধ্যে ইহপর্বস্বতার বিরোধী ধ্যান-ধারণ৷ প্রবল থাকায় 
আকাঠ্ক্ষিত মুক্জিভাগিতার আরোপে সে আখ্য। গৃহীত। কি শ্রেতাশ্বর, কিই ব। 
দিগন্ধর সবাই পররিশীলিত জীবন-জীবিকামূলক সাংস্কৃতিক উন্নতিতে সবিশেষ 
যত্রবান ছিলেন। স্ক্ষয দশনতত্তেও জৈনদের যেমন পারদ্শিতার প্রমাণ পাওয়। 
যায়, তেমন একান্ত এঁহিক সবসাধারণের গ্রহণীয় গুণাবলীর অধিকারিতারও 
ভুবি ভূরি নিদশ ন আছে। ৃ 


১, এ সম্পরকে জয়াদিতা-বামন সন্বস্কীয় আলোচনাও ভ্রচ্টব্য। 


পাণিনির কাল এবং পরবর্তী যোজন। ৮৯ 


জৈন তীথঙ্কর মহাবীরের জনের মাত্র ৬৯ কিংবা ৭০ বছর পবেই গৌতম বৃদ্ধের 
জনা। কলিকাত। মিউজিরমে রক্ষিত পিপ্রাওয়া৷ শিলালিপিতে গৌতম বুদ্ধের মহা- 
পরিনির্বাণ লাভেব বত্মব বিধৃত আছে (খৃষ্টপূৰ ৪৮৭ অব্দ)। শাকাজাতি কর্তৃক 
গৌতন ব্দ্ধের অস্টিনংক্ষণের অতি মুল্যবান সংবাদ উল্লিখিত 'পিপ্রাওয়। লিপির 
বৈশিষ্ট্য । তদন্সারে অনুমান কর। বায় যে, গৌতমবুদ্ধ খৃষ্টপৃব ৫৬৭ ব। ৫৬৬ বব 
আগে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বৃদ্ধেব অশীতিতম বপন বয়সে মহাপরিনির্বাণ ঘটে- 
ছিল। আবির্ভাব খেকে মহাপবিনিবাণ পর্বস্ত ৮০টি বতযর যে কত বড় ঘটনাব তা ভাষায় 
ব্যক্ত করা চলে না| অলৌকিক ঘটনায় তনপুৰ তীর সুমহখ জীবন নে লৌকিক 
অর্থাৎ ধইতিহািক হাজার হাজাৰ ঘটনার সাথে জড়িত, তান অনুশীলনে আর্ধ সভ্যতায় 
যে অভিনব সংবোজন-বিয়োজনা সংঘটত হাতে খাকে তা ই মাত্র আলোচনার আমলেও, 
অতীত্রের অজ্ঞান-কহেলী কিঞ্চিং পরিষাশে হাস পেতে পানে এ আমার ধাবণা। 


বদ্ধব জন্যান্তবে ত্রিংশং পাবমিতাব অনুষ্ঠান দ্বাবা সম্যক্‌ মহ্বুদ্ধ হওযার ক্ষমতালাত, 
বিশবম্তব লীল। সংববণের পব তৃষিতন্বর্গে বাস, দেবভাদের অনুরোধে পবিব্রাণহেতু 
জন্খ্রহণের অঙ্গীকার-__ প্রভৃতি অলোকিক কিংব। অতিজাঁগতিক বিষব গুলে। ধর্মীয় 
বিশেষ আগ্বী বা আস্তিকোর মাধ্যমে উপলবি কবা সন্ভব। সে রকম উপযুক্ত 
সংস্কার না ধাকলেও নিচ্ছক ঘটনাবলীব পৌর্বাপর্ষমূলক বিন্যামের মাধ্যমে আলোচ্য 
বিষয়ের অনেক কিছু জানা বেতে পারে £_- 


ৃষ্টপূর্ব ৮৮৭+৭৯_ ৫৬৬ অব্দে, বৈশাবী পৃথিমায়, লুষ্বিনী নামক উদ্যানে 
জনাখহণ, এই দিনেই যশোধবা, ছন্দনক, কালোদায়ী এবং অশুবর কণ্ঠকের জন্ম, 
মহামায়া শিশু গৌতম সহ কপিলবাস্ততে প্রত্যাবতন, এই শিশুকে দেখবার জন্য 
ত্রিকালদশী অসিতদেবলের আগমন, শিশু কর্তৃক জটাজ্ট-মণ্ডিত আঁসতদেবলের শিরে 
আরোহণ, প্রসবের সপ্তম দিবসে মহামায়ার প্রাণত্যাণ, তাহার সহোদর। শুদ্ধোদনের 
অপর স্ত্রী--মহাপ্রজাঁপতি কর্তৃক গৌতমের লালন-পালন, বিশ্বামিত্র নামক আচার্ষের 
নিকট খিক্ষাগ্রহণ, ষোড়শ বর্ধ বনগে, সুপ্রবৃদ্ধের কনা! যশৌবারার সহিত বিবাহ, 
সারখি ছন্দকেন গহিত নগরপবিভমণকালে নান জনের জরা-রোগ-ব্যাধি-মৃত্যু 
সংবাদে সংসারে ব প্রতি বিরক্তি, অন্য ভিক্ষ সাধূ দর্শনে পংসার-ত্যাগের শঙ্কল্ল, রাহু- 
লের জন্য *, উনত্রিংশ বৎসর বয়ধে মাষাটী পূণিমাঁয়, সারথি ছন্দকের সমভিব্যাহারে 


ক “তদ্রকল্পাবদান' গ্রস্থের---  “কপিলাখাপুবে কিমভবদ বিরহসক্ুলে। 
যশোধর!পন্নসত্তা কিদৃশী বিরহাদ্িতা।” 

প্রভৃতি উক্ভিদ্বাবা বুঝা যায়---বাহুর ভূমিঠ হওয়ার আগেই গৌতম প্রব্জ্য। গ্রহণ কবে 
ছিলেন। এ বৈষম্যের একতর নিষ্ারণ এখন বড়ই কঠিন কাভ। 


৯০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কণ্ঠকারোহণে অভিনিছক্রমণ, ত্রিশ যোজন পথ পরিভ্রমণের পর অনোমা নদীর 
তীরে মস্তক মুণ্ডন, আতরণ ত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ, মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক 
স্থানে আম্রবনে সপ্তাহ বাস, মগধের রাজধানী রাজগৃছে গমন, পূনরায় গৃহী 
করার অভিপ্রায়ে বিঘ্বিারের নান। অনুরোধ-উপরোধ অর্থীকার, আরার কালাম ও 
রুদ্রক রামপুত্র নামক আচার্ষদ্বয়ের নিকট যোগাভ্যাস, তাঁদের উপর অনাস্থায় উরু- 
বিল্বা় গমন, কৌওিন্য প্রভৃতি পঞ্জচবগাঁয়দিগের সহিত মিলন, ক্রমাগত ছয় বৎসর 
কঠোর তপস্যা, তপস্যায় অনাস্থা, তদ্দশনে কৌগ্িন্য প্রভৃতির প্রস্থানের পরে 
বৈশাখী পুণিমায় নৈরঞ্জন। নদীতে অবগাহনান্তে স্থজাতা কর্তৃক প্রেরিত পায়সান্ন 
গ্রহণ, বোধিদ্রমমূলে আসনস্থাপন, উপবেশন, কঠোর সঙ্কল্প১ এবং বদ্ধত্বলাভ 
(তখন বয়ন ৩৫ বৎসর, অর্থাৎ থৃষ্টপূর্ব ৫৩২ অন্দে), বদ্ধত্বলাভের পর ৭ সপ্তাহ 
বোধিক্রমমূলে অবস্থান, এই সময় উৎকলদেশীয় ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দু'জন 
বণিককে বৌন্ধধন্নে দীক্ষাদান, খষিপত্তনাভিমুখে পর্প্রস্থিত পঞ্চবর্গীয় দিগকে স্বমতে 
আনবার অভিপ্রায়ে তত্স্বানাভিমুখে গমন, মুগদাবে গমন, কৌত্ডিন্য-বাম্প-ভদ্রিক- 
মহানাম-অশবজিৎকে (পঞ্চবগীয়) প্রব্রজ্যা দান, বারানসীবাসী যশ নামক শ্রেছ্ঠাপূত্রের 
পিতা, মাতা, এবং ৫৪জন বন্ধুস্থাণীয়ের দীক্ধাদান এবং শিষ্যদিগকে ধর্নপ্রচারার্থ 
নান দেশে প্রেরণ, উরুবিন্বায় প্রত্যাবর্তনের পথে তদ্রবগীয়দিগকে দীক্ষাদান, 
উরুবিন্বায় উরুবিল্বাকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপ নামক অগিহোত্রী 
সহোদর ত্রয়কে দীক্ষাদান, গয়াশীর্ঘে গমন, তথায়“আদিত্ত পরিয়ায়' ভ্রমণ, রাজগৃহের 
নিকটস্ব 'লট্ঠিবনে' (যফ্ঠি বনে) গমন, তথায় মগধরাজ বিশ্বিসারের আগমনে 
দীক্ষাদান এবং মহানারদকাশ্যপজাতক বণন (৫88 নং) হর্ষ)স্ক বংশীয় মগধরাজ 
বিশ্বিসার কর্তৃক বৌদ্ধ সঙ্ঘকে বেণুবন দান, শারীপুত্র এবং মৌদ্‌ৃগল্যায়নের 
দীক্ষাগ্তহণ, বৃদ্ধকে কপিলবাস্ততে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য শুদ্ধোদন কতৃক পুনঃপুনঃ 
প্রেরিত দতদিগের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্হণ এবং 


বারানসীর নিকট বর্ষাকাল যাপন, উরুবিশ্বায় প্রত্যাবতন এবং তিনমাস অবস্থান, 
পৌষী পণিষায় রাজগৃহে গমন এবং দু'মাস অবস্থান, ফাল্গুনী পুণিমার পরে উদায়ীর 
অনরোধ কপিলবাস্তর উদেশ্যে যাত্রা, কপিলবাস্তর সন্নিহিত ন্যগ্োধারামে অবস্থান, 
সেখানে বৃদ্ধের সন্থদ্ধনার জন্য শাক্যদিগের আগমন, তিক্ষাটনের জন্য বুদ্ধের কপিলবাস্ত 


১. সন্বপ্নের স্বরূপটি এই “ইহাসনে শুধাতু মে শরাঁরং, , 
স্বগন্থি মাংসানি লয়ং প্রয়াস্ত। 
অপ্রাপ) বোধিমলমগ্র দূর্লভাং 
নৈবাসনাৎ কায়মত শ্চলিঘ্যতি |)” 
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নগরে প্রবেশ, বাতাঁয়ন হতে যশৌধারার ভিক্ষবেশী বুদ্ধের দর্শন, যশোধারার কথায় 
সুয়ং ওদ্ধোদন কর্তৃক বুদ্ধের তিক্ষাটন বঞ্ধকরার অনরোধও উপেক্ষা করে, 'ভিক্ষুদের 
ভিক্ষা-ই একমাত্র জীবন-ধারণের উপায়' বলে মহাধর্ষপাল জাতক (8৪৭) বর্ণনা, 
পিতার অনুরোবে রাজতবনে গিয়ে অগ্রগ্রহণ, শারীপুত্র ও মৌদৃগল্যার়নকে সঙ্গে করে 
যশোধারার প্রকোষ্ঠে গমন, ভুদ্ধোদনেব মুখে যশোধারার পাতিত্রাত্যের প্রশংসা 
শ্রবণে চন্দ্রকিন্নর জাতক. (৪৮৫) কথন, পরদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেকের এবং 
জনপদকল্যানীর সহিত বিবাছের অন ষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে জেনে নন্দকে নিয়ে বুদ্ধের 
ন্যগ্রোধারাযে গমন এবং তৃতীয় দিবসে তাকে প্রত্রজ্যা দান, সপ্তমদিবসে যশোবারার 
পরামর্শে রাহুল কর্তৃক পিতা বুদ্ধের নিকট পৈতৃক ধনের প্রাথ না, বুছের নির্দেশে 
শীরীপুত্র কর্তৃক রাহুলকে শ্রমণের প্রখুজা। দান, শুদ্ধোদনের আক্ষেপ, পিতা-মাতার 
বিনানমতিতে সন্তানকে প্রত্রজ্যা দিবেন না বলে বুছেদর অঙ্গীকার, কপিলবাস্ত 
থেকে রাজগৃছে প্রত্যাবর্তন, পথে মলদেশস্থ অন্পিয় নামক স্বানে অনিরুদ্ধ, তদ্রিক, 
আনন্দ, ভৃগু, কিন্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্য রাজপুত্র এবং উপালি নামক নাপিতকে 
প্রবজ্যা দান, রাজগৃহ-নগবীস্থ শীতবন নামক বিহাবে অবস্থান, সেখানে অনাথপিওদ 
নামক শ্রেম্ঠীকে দীক্ষাদান, এবং শ্রেঘ্ঠীকর্তৃক শ্রাবস্তীতে মহাবিহাব নির্মাণ, অনাথ- 
পিগুদের নিমন্্রণে ভিক্ষবর্গের সহিত বদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন, অনাথপিওদ কতৃক 
বদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু স৫ঘকে সেই মহাবিহা'র দান, ততীয় কিংবা চতুষ্থ বায় রাজগৃহের 
নিকটস্থ বেণুবনে “কলগকনিবাপে' অবস্থান এবং জীবকেব চিকিৎসায় বুদ্ধের দীর্ঘ 
কোষ্ঠকাঠিন্যের উপশম, বৈশালীর এঁতিহাসিক মহামারীব বৃদ্ধ কর্তৃক উপশমন, 
রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন, একাদিক্রমে তিন বছর বেণুবনে বাস, পঞ্চম বর্ধায় বৈশালীর 
নিকাটস্থ মহাবনে কটাগারশালায় বাদ, বোহিণী নদীর জল উপলক্ষ্যে শাক্য এবং 
কোলীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্্ব বাঁধবাব কথা গুনে বৃদ্ধের তথায় গমন, এবং 
উতর পক্ষের মব্যে শান্তিস্বাপন, (এই প্রসঙ্গে বৃক্ষধর্মজাতক (৭৪), স্পন্দন জাতক 
(8৭৫) এবং কণাল জাতক (৫৩৬) দ্রষ্টব্য), পিতা শুদ্ধোদনের রোগশয্যা-পার্শে 
সানচর বৃদ্ধের উপস্থিতি, শুদ্ধোদনের নির্বাণ-লাভের পরে বৈশালীতে প্রত্যাবর্তন, 
মহাগৌতমী এবং তাঁর অনুচরীবর্গের প্রব্রজা। গ্রহণে দৃঢ় সক্কল্প এবং রাজকীয় 
বেশতৃঘা প্ররিত্যাগপূর্বক কেশচ্ছেদন করে পদবুজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বেশালীতে 
উপস্থিতি, এবং আনন্দের সনিবন্ধ অন্রোধে বৃদ্ধকর্তৃক তাঁদিগকে. সঙ্খে প্রবেশের 
অন্মতিদান, বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন, এবং তথায় বর্ধা যাপন, প্রবারণান্তে রাজগৃহে 
গমন এবং বেণুবনে অবস্থান, বিদ্বিসারের অন্যতম রাজ্জী ক্ষেমার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ, 
ঈধ্যাপরায়ণ তীথিক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা এবং পরাজয়, তীথিক পূরণকাশ্যপের 


৯২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জলনিমজ্জনে আত্মহত্যা, অষ্টম বর্ষায় ভর্গদেশস্ব ভেসকলাবনের শিশুমার নামক 
স্বানে অবস্থিতি, তত্রত্য রাজা বোধির “কোকনদ নামক প্রাসাদে গিয়ে ভোজন, 
শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবতন, কৌশান্বীর নিকটবতী ধোধিতারামে নবম বরা বাস, বিনয় 
সম্বন্ধে শিযাদিগেপ মধ্যে মতভেদে বিরক্ত হয়ে বালকলোণকার নামক গ্রামে গমন, 
সেখান থেকে স্থবিব ভূগুব সহিত প্রাচীন বংশদায়ে গমন, অনিরুদ্ধনন্দিয়-কিখ্বিলের 
সঙ্গে মিলন এবং তত্শমভিবাহাবে পারিলেধ্যক্‌ স্থানে গমন. রক্ষিতারামে ভদ্রশাল 
বৃক্ষমূলে অবস্থিতি, শ্রাবস্তীতে গমন, বিবদমান কৌশান্ধীর ভিক্ষগণেব সান্তাপ 
উপস্থিতি এবং তাদের মার্ভনা দান, রাজগুছের নিকট দশম বর্ধ। বাস, দক্ষিণ 
গিরিতে একনালা গ্রায়ে কষিভীবী ভতবদ্ধাজ শ্রাঙ্ছণ প্রমখের দীক্ষাদান, বৈরস্তী 
নগরের নিকট দ্বাদশ বর্ধা বাদ, তক্ষাশিল। পর্যন্ত পর্যটন, প্রত্যাবতন কালে সাঙ্কাশ্যা, 
কান্যকব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শন, খারানসী গমন, পুনরায় বেশালীতে গমন, 
এবং সেখানে ক্টাগারশালার অবস্থান ; শ্রাবন্তী ও চালিক। নামক স্থানে ত্রয়োদশ 
বধা যাপন, চতুর্দশ বর্ধা় জেতবনে অবস্থিতি, রাহুলকে উপসম্পদা দান, কপিল- 
বাস্ততে পুনবার গমন, সেখানে শ্বশুর সুপ্রবৃদ্ধের দৃধ্যবহার ও তাকে দওদান, ডে'৩ঙবনে 
প্রত্যাগমন, আলবীতে গমন, রাজগছে গমন, বেপুবনে অপ্তদখ বধ। বাস, চালিকার 
নিকাটস্থ পর্বতে অষ্টাদশ বঘ। বাস, বেণুবনে উনবিংখ বর্ধা বাম, জেতবনে বিংশ বধা 
বাস, তীখিকগণের নানা প্রকার বিরোধিতা ও অপচেষ্টা বাথ কর। (মণি শুকর 
জাতক (২৮৫), এর পর-_ 


অজদেশস্থ এক শ্রেঞ্ঠাব সহিত অনাথপিওদের এক কন্যার বিবাহ হর। এই 
কন্য।র পতিকুলের সকলে জাজীবকদিগের শিষ্য ছিন। নব বধূৰ প্রচেষ্টায় তাদের 
সকলে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেছিলেন, এসময় বদ্ধ এই স্থানেই অবস্থান কবছিলেন, 
সঙ্গী অশিরুদ্ধকে সেখানে রেখে শ্রাবস্তীতে ফিরে গেলেন তিনি । 


এর পরবতী কয়েক বছরেব অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ৭১ বছর বয়স পর্যন্তের ঘটনাবলী 
জাতকানুসন্ধানে পাওয়া যায় না। ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, দেবদক্ডের প্রবোচনাঁয় 
অজাতশক্র কর্তৃক পিতা বিদ্বিসারের হত্যা এবং কোঁকালিক প্রভৃতির সঙ্ঘত্যাগ, 
শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের চেষ্টায় কোকালিক ব্যতীত অপর সকলের পূনরায় 
বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ, দেবদত্তের প্রতি দণ্ড, অভাতশক্রর পত্রের জন্ম এবং পিতু- 
হুত্যার জন্য অন.তাপ, বৃদ্ধের শরণ গ্রহণ, কোশলরাজ প্রসেনজিতের পত্র বিরূঢক 
কর্তৃক প্রদেনভিতের সিংহাসনচ্যুতি এবং কপিলবাস্তব 'বংসন। ৭২ থেকে ৭৮ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত ৭ বছরের এইসব ঘটনার পরে, ৭৯ বৎসর বয়সে বদ্ধের রাজগহের 
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নিকট গৃধুকটে, আম্লট্ঠিকায়, নালান্দায় গমন, তব্রত্য পাবারিক আমবনে অবস্থিতি, 
পাটলিগ্রামে গমন, কোটিগ্রামে গমন, নাঁড়িকায় গমন, বৈশীলীতে গমন, বৈশালীর 
নিকটবতীঁ বেলব নাঁষক স্থানে শেষ বর্ধা বাস, এখানে কঠিন পীড়াৰ আক্রমণ, 
বয়স ৮০ বছব, তিনমাস পরে পরিনির্বাণ লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ, মহাবনস্থ 
কটাগারশালায় গমন, শাবীপুত্র ও মৌদৃগল্যায়নেব নির্বাণপ্রাপ্তি, পাবা নামকস্থানে 
আশ্রবনে অবস্থান, কশীনগরাভিমুখে গমন, অতিশর দূবলতা, আরাডকালামের শিষ্য 
পক্কশকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষাদান, কূশীনগরের উপবনস্থ শালবৃক্ষগ্থয়ের মধ্যে অন্তিযশয্যায় 
উত্তর শীর্ষে শয়ন, আনন্দকে বিবিধ উপদেশ দান, চতুস্তী্থে ব (কপিলবাস্ত, বৃদ্ধগয়া, 
বারানসী ও কশীনগর) মাহাত্বা বর্ণন, সুভদ্র নামক তীখিককে দীক্ষাদান, ভিক্ষ- 
গণেরপ্রতি “বায়ধন্া, ভিকখবে, সঙঘারা, অগ্মাদেন সম্পাদেখ"'-_শেষ উপদেশ দান, 
ধ্যানবলে পরিনিবাণপ্রাপ্তি, মল্লদিগের প্রযত্বে সংকানেব আযোল্রন, সপ্তাহকাল চিতাগ্নি 
না জল।, মহাকাশ,পের উপস্থিতিতে অনায়াশেই চিতাগি-জ্বলন, ভক্তদিগের মধ্যে 
ভস্মাবশিষ্ট শারীব ধাতু বণ্টন, ভক্তগণ কর্তৃক নানাস্থানে তা স্তুপমধো সংরক্ষণ- 
প্রভৃতি ঘটনাবলীর অবসান ঘটেচিল খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে। 


শাক্যরাজপৃত্রের ২৯শ বসর থেকে শুক করে ৮০ বৎসর বযগ পধন্ত সুদীর্ঘ 
৫২ বছরেব জীবনী যেমন তৎকালীন ভারতবধের সামগ্রিক চেতনা আলোড়নাত্বক 
তেমন নতুন নতুন সাংস্কৃতিক _াবর্তন-বিবর্তনে ভরপুর। এ অসাধানণ ব্যঞ্জিত্বের 
আবির্ভাব, বাস্তবেই যূগপ্রবর্তক এতিহাসিক ঘটনা । 


জাতক গ্রন্থগুলো যেমন বৌদ্ধধর্মের বিশ্বাস-আন্তিক্য বিষয়ে অসামান্য আকড়, 
তেমন তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি অন.ধাবনেও সবিশেষ সহায়ক । জাতক গ্রন্থের মোট 
সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে'। অধ্যাপক ফৌসবোল সম্পাদিত 'জাতকাথ বন্ননা 
গ্রন্থে 8৭৯টি জাতক-কাহিনী বিধুত আছে। অধ্যাপক ই,বি. কাওয়েলও ইংরেজি 
ভাষায় অনবাদ করে জাতবগ্রন্ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে ওল্ডনবাগের 'এসে 
অন্দি জাতকস্‌” এবং এ রকয় আরো বহু মুল্যবান গ্রস্থের মাধ্যমে গৌতম বৃদ্ধের 
জীবন-চধা, ধর্মচর্ধ৷ প্রভৃতি জানা যাঁয়। তাদের ও সবগ্রন্থই প্রাচীন জাতক গ্রন্থের 
অনুস্থতি। তাতে.জাতকের সংখ্যার তারতম্য আছে। ঘটনার মাধ্যমে কোন কোন 
জাতক একাধিক স্থানে বিতিন্ন নামে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অন্তরিত সন্কলন 
এবং বিনঠাসের মাধ্যমেই ও সব পাকা ঘটে থাকলেও তা' তেমন কোন গহিত 
ব্যাপার নয়। জাতকগুলো সবই গৌতম বৃদ্ধের শ্রীমুখনি-স্ত। কথন-স্থান অনুসারে 
সংখ্যায়নও করেছেন অনেকে । তাতে ৪৯৮টি জাতকাখ্যান পাওয়৷ যায়ঃ 


৯৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


জেতবনবিহারে ৪১০টি, বেণবনে ৪৯টি, শ্রাবস্তীতে ৬টি, রাজগৃহে ৫টি, 
কৌশাম্বীতে ৫টি, কপিলবাস্ততে ৪টি, বৈশালীতে ৪টি, আলবীতে ৩টি, কম্তলদহে 
৩টি, কশীনগরে ২টি, মগধে ২টি, লট্ঠিবনে ১টি, দক্ষিণ গিরিতে ১টি, মুগদাবে 
১টি, মিথিলাতে ১টি, এবং গঙ্গাতীর ১টি ।'১ 


জাতকগুলোর প্রত্যেকর্টিতেই অংশ আছে তিনটা --প্রত্াৎপন্ন বস্তু, অতীত বস্ত 
এবং সমবধান। প্রত্যুৎ্পন্ন বস্তাটি হচ্ছে--যে প্রসঙ্গে জাতক কথাটির অবতারণ।। 
প্রসঙ্গটি যথাথ ই এ্তিহাসিক বাস্তব ঘটনা । সে সব ঘটনান মধ্যথেকে তৎকালীন 
সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কতিক বিভিন দিকৃ, বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ বিশেষ তত্ব ও 
তথ্য অতি পরিষ্কারবূপেই পাওয়া যায়। যেহেত্‌ জাতকাখ্যানগুলো গৌতম বুদ্ধেব 
৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম থেকে ৮০ বৎসব বয়সেব মধ্যেকার ব্যাঁপাব, সেহেতু, প্রাপ্ত 
সামাজিক রূপ (প্রত্যুৎ্পন্নবস্তরতে প্রাপ্ত) অবশ্যই, খৃষ্টপূর্ব ৫৩২ অব্দ থেকে খুষ্টপ্ৰ 
8৮৭ অব্দেব মব্যকার--মানতেই হবে। 


বৌদ্ধ স্ীকৃতিতে দেবতায় বিশ্বাসের মংবাদ পাওয়া যায় কৃশনালীজাতকে (১২১); 
যক্ষ এবং দেবধর্মে বিশ্বাসের সংবাদ আছে দেবধর্মজাতকে (৬) কাষ্ঠহারিজাতকে (৭) 
এবং গ্রামণীজাতক (৮) প্রভৃতিতে ; বিদেহী আত্মার সদৃগতির জনা শ্রাঙ্ধাদি 
উর্ধদেহিক ক্রিয়াকর্ষের প্রতি বিশ্বাস জানা যায়_-সৃতক জাতকে (১৮): অতি 
প্রাকতিক উপায়ের স্রীকতি আছে-নলপানভাতকে ২০ : কর্মফলের এবং 
জন্যান্তরের স্বীকৃতির তো আর অন্তই নেই, কুলায়ক (৩১)-লোশক (৪১) প্রভৃতি 
অসংখা জাতকে তীর প্রমাণ বিধুত; মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যায় বিশ্বাসের খবর আছে 
সঞ্জীব জাতকে (১৫০); বে-ওয়ারিশ প্রাপ্ত বস্ততে প্রাপকের স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে 
কাঞ্চন খণ্ড জাতকে (৫৬); জোর করে নিবাঁজায়ন উচিত নয়_-মতবাদ পাওয়া 
যায় ত্রয়োধর্ম৷ জাতকে (৫৮); আজীবিকতার (ফলিত জ্যোতিষীর কাজ) বিরো- 
ধিতা জানা যায় নক্ষব্রজাতক (৪৯) _মঙ্গল জাতক (৮৭) প্রভৃতিতে ; মানুষের 
শ্রেণীবিশেষত্বের স্বীকৃতি রয়েছে - তীর্জাতকে (২৩); পুজায় পশু প্রভৃতির 
বলিদানের বিরোধিতা আছে অযাচিতভক্ত জাতকে (১৯) ; তর্কশাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ 
আছে মারুত জাতকে (১৭); বাণিজ্যিক সংবাদ আছে-__-অপন্নক (১) -__বন্ন পথ 
(২)__সেরিবাণিজ (৩)- চুল্লশ্রেম্ঠী (8) _তওুল নালী (৫) প্রভৃতি জাতকে ; 
আজকের দিনেও যে সমস্ত কার্ধ্য-কলাপ গহিত বলে বিবেচিত--যদ্যপান, মিথা।- 
কথা, ঠগবাজি, জ্যোষ্ত্ব-কণিষ্টপ্বের ব্যত্যয় - লোলুপতা-অথগুৎনুতা প্রভৃতি, তা, সবই 


১, শ্রী ঈশান চন্র ঘোষ অনুদিত আতক, ১ম খণ্ড 


পাণিনির কাল এবং পরবর্তী যোজনা ৯৫ 


বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিতেও অন্বূপ বিবেচিত হওয়ার সংবাদ রয়েছে_-বারুণি ৪৭), 
কুকুর (২২), বর্তক (৩৫), বক (৩৮), বাতমুগ (১৪), প্রভৃতি জাতকে। সরাসরি 
বান্ধণদ্বেষের কাহিনী মোটেও নেই, সালিন্তক (১০৭) জাতক প্রভৃতিতে যা আছে 
ত৷' বান্ধণের অন্যায় অভ্যাসের বিরুদ্ধতা | 


বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে স্ুলেখক ঈশানচন্ত্র ঘোষ লিখেছেন১ __ 
“মষ্ঠত £__ জাতকপাঠে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনে- 
কের বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের বিরোধী । কিন্ত শান্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব 
প্রভৃতির মতের ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু ধর্ষের একটি শীখ। বল৷ যাইবে ন৷ 
কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্মফল আছে; ইহাতে 
ইন্দ্রাদিদেবতা, বলি প্রতি গ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, ক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা৷ আছেন। 
ইহা অর্বজনীন হইলেও উচচজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ বাদ্ধণকে সমান 
আদর করে, নীচ বর্ণে জনা প্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়া মনে করে। ইহার 
ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দ নহে; ইহার পরিনিবাণে ও 
হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্মের যাহা বহিরঙ্জমাত্র, যাহাতে আড়- 
স্বর আছে, কিন্তু নিষ্টা বা কর্সশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্য, বৌদ্ধব! 
তাহারই বিরোধী । সে ভাবতো বৈষুবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বতমান হিন্দু 
সমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সববাদি সন্মত। যখন আমরা নিরীশৃর সাঙ্খ্যকারকে হিন্দু 
বলিতে কৃষ্ঠিত নহি, তখন বৃদ্ধকেই বা অহিন্দ বলিতে যাইব কেন 1... 


বৌদ্ধদের মূল ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক নাঁমে অভিহিত । ত্রিপিটকের মধ্যেকার পিটকত্রয় _ 
বিনয়পিটক, স্ত্রপিটক এবং অভিধনপ্নপিটক। প্রত্যেকটি পিটকই অতি বিশাল, এর 
বহু শাখা -উপশীখা রয়েছে। প্রত্যেক শীখা বা উপশাখা, কোন না কোন দিকু 
থেকে স্বকীয় বিষেশত্ে সমুজ্জুল, একারণেই পৃথক্‌ গ্রন্থ হিসাবে সংশ্রিষ্ট অনুসারী- 
দের একান্ত অপরিহার্য পাঠ্য-্রস্থ। বুদ্ধের জীবনীর সংক্ষিপ্ত ঘটনার মধো লিখিত 
শিষ্যদের মতভেদের ফলেই শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ সপ্রম্দায় চারটি বৃহৎ.বিভেদে বিভক্ত 
হয়ে পড়ে। সৌত্রাস্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিক-বৈভাঘিক রূপে চতুদ্ধা উপবিভন্ত 
বৌদ্ধদের মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিতেও নানা পার্থক্য এসে পড়ে। সবীন্তিত্ব-বাহ্য- 
প্রত্যক্ষত্ব-বাহ্যানমেয়ত্ব-সর্বশৃন্যত্ব-মতভেদের চতুদ্ধারায় উন্নত যক্তিজাল বিস্তার মলক 
বহু তাত্বিক গ্রন্থের প্রণয়ন-আলাপ-আলোচনা-পরিশীলন অত্যন্ত প্রবলভাবে চলতে 





১, ঈপানচন্্র ঘোষ অন.দিত 'ভাতঙ' প্রথম খণ্ড, উপক্রমণিক। পৃঃ ১০ 
২. ট্ীশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত 'জাতক”, ১ম থণ্ড, উপক্র পৃঃ 114. 


৯৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহটঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আরম্ভ করে। অসংখ্য শিঘ্য-প্রশিষ্যের ধারায় তা' হওয়াই সম্ভব। কিন্তু মূল ত্রিপিটক 
অবলঘ্ধন করেই সে সব ধার! প্রবাহিত, পরিবৃদ্ধ। ব্যাখ্যাগত পার্থক্য-কেন্দ্রিক 
হীনযান-মহাযানদি নান অন্তর্ভেদ নিয়েই বৌদ্ধ ধর্ম, তকালের সর্বব্যাপক সনাতন 
আধ ধর্মের স্বানিক পরিমণ্ডলের মধ্যে জৈন ধর্নের পাশাপাঁশি বিস্তার লাভ করে। 
বৌদ্ধ ধর্মেও গাহস্থ্য এবং সন্ন্যাস-উভয়ই স্বীকৃত। বাহ্যিক বেশভূঘায় নয়; সতাকার 
আন্তিক্যে, ণিষ্ঠায়, কৃশলতায়, চিন্তায়, চেতনায় উপযুক্ত বিবেচিত হুলে “অর্ত্ব' 
পাওয়া যেত, সাধনায় তা” উন্নত হতে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যেতে হত। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করাও পুনর্জন্] প্রাপ্তিরপে পরিগণিত হত ( অন্জলি-মাল-প্রভৃতির 
উপাখ্যান)| নির্বাণ প্রাপ্তিই যেখানে মুখা উদ্দেশ্য, এবং উপযুক্ত প্রজ্জাপারমিতার 
অনুসরণই যেখানে প্রকৃষ্ট উপায়, সেখানে প্রত্যেকের পক্ষেই শেঘটায় সব্বত্যাগীর 
ভূমিকা অপরিহাধ রূপে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাক্তন কর্মফলের প্রাবল্য- 
দৌর্বল্য যুক্তি সহকারে প্রতিপাদিত হয়েছে। অব বৌদ্ধশাস্রেব মূলরূপে পরিগণিত 
গৌতম বৃদ্ধেব বাণী সর্বাধিক গুরুষ্বহ। বৃদ্ধত্ললাভেব পর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তিব পূর্ব 
পর্যস্ত সুদীর্ঘ ৪৬টি বছবের তার অসংখ্য উপদেশ, উপদেশাত্বক কথা, কাহিনী 
প্রভৃতি কোন একজনের পক্ষেই অধিগত করার সম্ভাবনা ছিল না। অনেকের তেমন 
যোগ্যতাও অতাবনীয়ই বটে। ধাবা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতায় সর্বাধিক সঙ্গ করাব সুযোগ 
পেয়েছিলেন তীদের মধ শারীপুত্র, কাশ্যপ, মৌদৃগল্যায়ন, আনন্দ, উপালি- 
প্রভৃতিই প্রধান। উপালির বিশেষত্ব স্বয়ং গৌতমব্দ্ধই প্রকাশ করেছেন। উপালিকে 
তিনিই 'বিনয়ধর' উপাধি প্রদান করেছিলেন। এ উপাধি যেহেতু বুদ্ধ আর কাউকে 
দেন নি, সেহেতুই, ধরে নেয়া যাঁয় _-বৌদ্ধ বিনয়শাস্ত্রের সবাধিক জ্ঞাতারূপে উপালিই 
ছিলেন সব স্বীকত ব্যক্তি। 


উল্লিখিত কারণেই, বদ্ধের পরিনিবাণ লাভেব পর “বিনয়' (প্রধানত বৃদ্ধের 
নিজ উপদেশ এবং তৎসংশ্রি্ট কথা-কাহিনী) সংগ্রহের প্রয়োজনেই সপ্তপণী গুহায় ১ 
প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, দীর্ঘদিনের সেই সঙ্গী- 
তিতে উপালি যে বিনয়-স্মরণ করতে পেরেছিলেন তা-ই মর্বজন-স্বীকৃতি পায়। 


১. সগুপণী গহা-_মগধের প্রাচীন রাজধানী বাজগৃহ, ব্যান নাহ রাজগিরি। ইহ পাটন৷ জিলায় 
অবস্থিত। মগধরাজ বিদ্িসার এবং তীর পূত্র অজাতশক্র ও এখানেই বাম কবতেন। রাজ- 
গৃহের চত্স্পার্শে ৫ টি পর্বত আছে। যার নাম বিপুলগিবি, রত্বগিরি, উদয়গিরি শোনগিরি 
এবং বৈভারগণিরি | এই বৈতারগিতেই ন্ুপ্রসিদ্ধ সপ্তপণাঁ গুহা । 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোঁজন৷ ৯৭ 


বিনরপীটকের প্রথম সঙ্কলন সেখানেই হর়েছিল।১ এখানকার সঙ্কলন লিখিত ভাবেই 
হয়ে খাকবে। নিগ্ঠাবান ভক্ত পঙ্িত-- মণ্ডলী যে মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে- 
ছিলেন, আসল পে উদ্দেশ্যই বাদ রেখে সঙ্গীতিনন সমাপন করেছিলেন _ এমনটা 


1 


ভাবতে বাওয়াই হগুকান্নিতা। আব, লিপিজ্ঞন বা লিপিৰ প্রচনের অভাব ধারা 
কারণবপে উপস্থাপন কবেন তাঁদের সন্ধষেও বক্তব্য যে, হয় তার। বিজয়ী জাতির 
অতিগর্বে মাত্রাভিরিজ্ত উৎসাহী, নয় আর্ধ সংস্কৃতির সুপ্রাচীন পুথিপব্রের যথোপবুক্ত 
অনুশীশল কবেন নি। যে গ্রন্থ, গ্রন্থ জগতে সর্বাদিম বলে স্বীকৃত যার মধ্যেকার 
'অ' বণটি, কিংবা “অ' খেকে ও, এবং “ক' থেকে "হ' বা ক্ষ পথ্যন্ত প্রতি বর্ণের 
উচ্চারণ একান্ত পক্ষেই অবিকৃত রূপে এখনো ব্যবহারে চলমান, সেই ভাষায় 
লিপিজ্ঞান এবং তার ব্যবহাব অত্যন্ত সাজ ব্যাপার। বর্ণ এবং বর্ণেব লিপিভঙ্গীর 
ভেদভ্ঞান খাঁকলেই ভা জশাযাসে তৈরি ও ব্যবহার _ উভট চলতে পারে। বদ্ধ 
যে বিশ্বামিত্রেব ঢাত্র্পে সুণকলমে লিখতেন তাৰ কাহিনীও তার জীবনীর 
অন্যতম গুরুত্বপৃণ বিষয়াবলীর মঝো গণ্য। 


আর্ধ সংস্কৃতিতে বন্ততত্্ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে আলোচিত। সেখানে আকাশের 
গুণ শব্দকে (5০:78) বাক্ত এবং অব্ক্ত-দ ভাগে তাগ কর! হয়েছে। যে শব্দ- 
গুলোর মধ্যে বণ (অথেকে ক্ষ পর্যন্ত) অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলে ব্যক্ত শব্দ, 
এবং যে শব্দ গুলোব মধ্যে বণ ব্যক্ত হয় না, তাকে নলা হয় অব্যক্ত শব্দ। ব্যক্ত 
শহ্দ বাঁণিক্রিরমাত্র-শাধ্য, অব্যক্ত শব্দ বাদাধপ্বাদিসাধ্য। বাগিক্তিয় সাধ্য বণ 
উৎপন্৷ হয় আকাশে (যেহেতু শব্দ মাত্রই আকাশের শুণ, আকাশ দ্রব্য পদার, 
তার গুণ তাঁকে অবলহ্ন করেই থাকবে), আব অভিব্যন্ত হয় শ্রবণেক্দ্িয়দ্াবা__ 
কান ছ্বাবা! পক্ষান্তরে লিপিট কৃষ্টি হয় হস্ত-পদাদি করমক্রিয়ের সাহায্যে লেখ 
পর্রে বা ফলকে, ভা? থাকে সেই পত্রে বা ঘলকে, আকাশে নয়। আর, তাৰ 
অভিব্যক্তি পসবাপরি হয়-ই না। নিদিষ্ট লিপি উচচার্ধ বর্ণের স্মারক চিহ্ন মাত্র। 
চোখ লা স্পর্শেন্দিয়ের মাধ্যমেও চিহ্ৃগুলো। বিদিত হয়েই সারণ করায়। তখন 


১. 'জিসু বর্ধ বদ্ধকা নিবাণ য়া, উসী বর্ষ (ঈ.স. পৃণ্ব ৪৮৭ কে আঁসপাস) উনকে মুখ্য শিষ্য 
কাশ্যপ কী ইচ্ছানুসাৰ মগধকে রাজা অজাতশক্র কী সহায়তা সে রাজগৃহকে পাপকী সপ্তপর্ণ 
ওঃফাকে বড়ে দালান মে বৌদ্ধো ক। পাইল! সংঘ একর হআ৷ জিমে ৫00 অর্থৎ (বডে 
দরজ্েকে সাধ) উপস্থিত থে? উহ পব উপালিনে, জিসৃকে। স্বয়ং বৃদ্ধনে “বিনয়' ক৷ অদ্বিতীয় 
জ্ঞাতা। মানা থা, *বিনয়' স্ুনায়া, জো বদ্ধাক। কহা হু। “বিনয়” মানা গয1।......ওল্ডেনবাগকে 
মতমে 'বিন্ কে কিতনে এক অংশ ঈ, স পর্ব ৪০০ সে পহিলেকে হৈ?” 
গৌরীশঙ্ছর হীরা টাদ ওঝা প্রণীত 'ভারতীর লিপিমাল।' ছ্ছিতীয় সং, পৃঃ ৪, পাটি, ৯ 


৭ -- 


৯৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত 


বাগিন্ড্িয় তার উচচারণে ব্যাপূত হয়ে থাকে । এ জটিল তন্তু ও একটু অনধাবনেই 
বোঝা যায়। বর্ণ এবং বর্ণের লিপি ভিন বস্ত। পদার্থের ভেদক গুণ, গুণেরও 
ভেদক আছে! 


কালিঙ্গজয়ের পরে মৌর্য সম্নাট অশোকের, বৌদ্ধ স্থবির উপগুপ্তের শিষ্যত্ 
গ্রহণ করার পরই আসে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের কাল। দূর বিদেশে পর্যন্ত ধর্ম প্রচারের 
উপর্যপরি অভিযান চলতে থাকে। খৃষ্ট পূর্ব ৫৩২ বছর আগে যে ধর্মমতের 
উদ্ভব. স্বয়ং গৌতম বদ্ধ যেখানে বৃহত্তর বঙ্গের সংলগ্র অঙ্গরাজ্যে একাধিক বার 
ধর্মপ্রচারা এসেছিলেন, অজদেশস্থ বুলোঁক যেখানে বৃদ্ধের মহা'ত্বো-মহত্বে আকৃষ্ট 
হয়ে দলে দলে বৌদ্ধধর্্ গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে বঙ্গদেশে যে বৌদ্ধ ধমের 
উপস্থিতিতে খুব বেশী বিলম্ব হয় নি_ তা ধারণ। হয় । বৌদ্ধ “দিব্যাবদান গ্রচ্থের 
কাহিনী অনুগাবে সম্াট অশোকের আমলেই যে বৌদ্ধধর্ম উত্তর বঙ্স্থিত জেল- 
ধর্মীবলম্বীদের প্রবল প্রতিপক্ষের দূপ পবিগ্রহ করেছিল তা'ও মনে হয়। বজদেশ 
সরাপরি না হলেও পরোক্ষ সৌধ সামাজ্যের অধীন খেকে খাকলে বৌদ্ধ প্রভাব 
যে অশোকেরও আগেই এসে থাকবে - তা বোধ হয় সম্তব। পুবোলিখিত বিভিন্ন 
আদিম মানব গোহ্ঠীর পরস্পর সংমিশ্রণ-জাত বাঙালী জাতিব আর্ধায়ণেব কথা 
মনে রেখে ইতিহাস-চিন্ত। তেমন কোন জটিলতার আবর্তে পড়ে না। অনেক 
বৈদেশিক বা দেশীয় লেখকদের অস্পষ্ট অবাখ্যেয় কখার ষাব্যমে ঘে গ্রতিহাসিক 
জট বা গাঁঠ স্ষ্ট হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিন্যাপ না হওয়া পরধস্ত উল্লিখিত 
আবর্ত এড়ান চলে কি? এই বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগে গ্রীক লেখকের 
'গঙ্গরিডই' বা 'গঙ্গারিড়ই' জাতির উল্লেখেব সত্যিকার অর্থ অনুধাবনের অভাবে 
উল্লিখিত জটের একটি গড়ে উঠেছে £ 


গঙ্গরিডই কিংবা গল্গারিডই_ এদেশের শব্দে অচল। খৃষ্ট পর্ব ৩২৭ অব্দে 
অথবা খুষ্ট পূর্ব ৩২৬ অব্দে গ্রীক বীর আলেক্সাগারেব ভারতাভিযান। তখন 
যদি গঙ্গরিডই নামক কোন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি থেকে থাকত, তে৷ তাদের 
কোন অস্তিত্বের প্রত্ব প্রমাণ পাওয়া যেত না? না কৃষ্টি-কলায়, না জাতি শ্রেণীতে, 
কোথাও তে৷ 'গঙ্গরিডই'_ শব্দ-সংশ্িষ্ট কোন আলামত দেখ। যাঁয় না| বাংলাদেশের 
ইতিহাসে খুষ্টপৰ ৩২৬/২৭ বছর এমন একটা দূরতর কাল নয়, যে তা৷ 
সন্ধান করা চলে না। গঙ্গরিডই শব্দটাই এতদেশে বোধগম্য নর। আবার তীরা 
(গ্রীক লেখকরা) এই গঙ্ষরিডই জাতির পশ্চিমে “প্রাসিয়য়' নামক আর এক 
জাতির উল্লেখ করেছেন? এই শব্দটিও এতদোশী নয়। প্রাসিয়য় জাতির রাজধানীর 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোজন। ৯৯ 


নায় নাকি লিখেছেন--পালিবোথর। ! পালিবোথর1 শব্দটির অর্থ ডঃ রমেশচন্দ্র 
মজ্মদাবও লিখেছেন “( পাটলিপুত্র বর্তমান পাটনা )+১ প্রখ্যাত সংস্কৃতবিৎ 
জামান পণ্ডিত উইপ্টাণিজ, তাব 1715601% 01 70018) [.008101 গ্রন্থের 01605 
এ লিখেছেন গ্রীকদের অনেকে পাটলিপুত্র লিখতে 181790101থ লিখেডেন। 
পাটলিপত্র অর্ধে প্রযুক্ত পালিবোখা শবদাট এবার বোধগমা অর্থের জ্ঞাপক হয়েছে 
ঠিকই। পাটলি পূত্র যাদের রাজধানী এমন একটি জাতিকে প্রাসিয়য়' বললে, 
নিশ্চয়ই তা পালিবোথা শব্দের ন্যায় বিভাঘ।-লিপি-বৈষম্য। আমার মনে হয় 
প্রাচণিয়” শব্দটাই ওই রকম লিখেছে। প্রাচটীম বা প্রাচ্যদেশীয় তো বঙ্গদেশের 
সম্বন্ধে মধ্য ভারত ব। পশ্চিম ভারত থেকে লেখা অগঙ্গত হয় না। বঙ্গদেশীয়গণ 
আর্দেব মুল ভূখণ্ড থেকে প্রাচটীয-ই বটে। এভাবে, গজবিডই শব্দটিও অবশ্যই 
'গঙ্গাহাদয়' শব্দের বিকৃত নেখ। ভাঁপীৰণী এবং গঙ্গ'-উভয় মাষে গলার যে 
প্রবাহদ্ধয় বতমানে পনিচিত, তাব আন্তরতী কোন রাজোর গঙ্গাহাদয নাম বা তত্রাত্য 
স্বারী অধিবাসীদের গঙ্গাহদয় জাতি কপে উল্লেখ কোখা9ও হতে পাবে, যা শুনে 
লিখেছে গঙ্গাব পশ্চিম এবং পূর্ধ- -উভয় ধারার মধ্যবর্তী ভূভাগ গঙ্গার হুদয়ই 
তো, তত্রত্য অধিবাপীন। চিনকালই বাঙাপী। এই রাজ্যের বিপুল গজ বাহিশীও 
সেই মহাভারতে যগে কৃরুক্ষেত্রেব যুদ্ধেও ব্যাপূভ হয়েছিল বলে জান। যায়। 
গাঙ্গা সুপ্রাচীন নদী, কিন্ত গঙ্গাহৃদয় বলেও কোঁন রাজ্যের বা জাতিব উল্লেখ কোন 
প্রাচীন গ্রান্থ তা" আর্ধধর্মেরই হোক, বা জৈনবর্মেরই হোক কিংব। বৌদ্ধ ধমেরই হোক, 
নেই। কিন্ত এ গঙ্গরিডই যেভাবেই সংগৃহীত হোক ন। কেন- -তা" বোধগম্য 
এতদ্দেশী শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযৃক্ত। 'পাটলিপুত্র” স্থলে পাঁলিবোথা লিখতে পারলে 
'প্রাচীয়' শব্দ প্রাসিয়য় এবং 'গঙ্গীজদয়' গঙ্গরিডই হয়ে যেতে পারে না-_বলা চলে ন।। 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও গঙ্গাহৃদয় বলতে গঙ্গারিদয় বলে ফেলেন। আব ওই 
গঙ্গারিদয়ই হয়েছে গজরিডই | যা'ই হোক্‌, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কেন, মহাপদানন্দেরও 
পূবে অভ্যুদিত বৌদ্ধধমের ঢেউ বাংলাদেশেও এসে পড়ার কোন বাঁধা দেখ! যাঁয় 
না। বৌদ্ধধঞের উদ্ভব হয়েছিল হতধ্যন্ক বংশীয় বিদ্বিঘারের রাজত্ব কালে। 


ফলে, আর্ধ সংস্কৃতির মূল ধারার পাশাপাশি জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মেব দৃ'টি ধার৷ 
এদেশে প্রবাহিত হয়েছে সন্দেহ নেই | জৈন ধর্মের প্রভাব, বৌদ্ধধর্মেব প্রভাব, সনাতন 
আয ধর্গের প্রভাব শতাংশিক হিসাবে প্রকাশ করা না গেলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
পরিলক্ষিত হওয়ারই কথা | “অনুষ্ঠানবছল সনাতন আধধর্ষ এবং গ্রন্থবহুল শিক্ষা 


১. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১ 


১০০ মংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দীল্ষার আর্ধ সংস্কৃতির সাথে পাল্লা দিতে জৈনদের ন্যায় বৌদ্ধদের ও প্রচন গ্রন্থ 

তৈরি হয়েছে। সঙ্ঘ বা আরাম বা চৈত্য ছিল প্রতিনিরত জ্ঞানান শীবনের মহাতীখ । 

নালান্দ৷ বিশ্ববিদ্যালর বলে" বে প্রাগীন বৌদ্ধ-বিপ্যারতনের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত 

হয়েছে, তা সতি'কান অথেই বিশাল বিদ্যাতীখ | সে যখেও দশ হানার 

ছাত্র নাকি সেখানে খেকে খেয়ে পড়াগুনার সুযোগ পেরেছে চীনা পনিখ্াজক 

হিউয়েনৃথ সাং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নালান্দা গমন করেন। তখন নাঁসান্দাবিশ্ববিদালয়ের' 

অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী ব্রাঞ্ছণবংশীয় শীলতদ্র।১ তিনি সর্বশাস্রে সুপপ্ডিত 

ছিলেন। এই সময় নালান্দায় পড়াশুনার বিষর কি ছিলি তাঁও তিনি লিখেছেন, : 
যা, ডঃ রমেশ মজমদারেব ভাষায়--ৎ 


“ভিউয়েনথ বাং ৬৩৭ অব্দে নালান্দায গমন করেন । তখন এখানে ছাত্র 
সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং বৌদ্ধগদেন আগারাট সমপ্রদারেন বিভিন্ন 
ধমশীন্্র বাতীত বেদ, হেতুবিদযা, শন্দবিদ্য।, চিকিওস। বিদঢা ও সাওথ্য প্রভৃতি 
এখাঁনে অবীত হইল |? 
নালান্দান মযার বিক্রমশীল বিহার ও বিদ্যাচর্চাৰ একটি প্রথম প্রেণান্ন তীখ। সেখানে 
দীপক্কর শ্রীপ্জান অধাক্ষেন পদে অধিষ্ঠিত খাকাকালেই ভিব্বতে বৌদ্ধধর্মের 
সংস্কার ও প্রসাব করার উদ্বেশো তিব্লাতব রাঙ্গাব আমন্ত্রণ গেয়েছিলেন । সম্ভবত 
তিনি ১০৭? খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যান এবং সেখানে বপ্তগ্রন্থ রচনা কনেন | দীপঙ্কর 
শ্রীঞ্ঞাোনের অধ্যাপক ভেতাবিও বিক্রমশীদ বিহাবেন অবাক্ষ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর 
শ্ীজ্ঞান এবং তার গুরু জেতাবি--উভরেই বাচালগী ছিলেন। জেতারীর অপর ছাত্র 
শান্ডরক্ষিত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাক্ষ ৪ ছিলেন। চন্দ্র গোমিন অপবৰ একজন 
বৌদ্ধপর্তিত। তারও বনু গ্রন্থ রয়েছে | তিনিও নালান্দ। বিশববিদযালয়ের অধাক্ষপদ 
অলঙ্কৃত করেছিলেন, সে আরো বহুশত বসব পুবে। 


বৌদ্ধদের বর্মগ্রথ সংস্কৃত এবং পালি--উভয় ভাষায়ই রচিত হরেছে। কোন 
কোন গ্রন্থ হয়তো সংস্কৃতে রচিত, পবে পািতে অনুদিত। পম্ষান্তবে, পালিতে 
রচিত, পরে সংস্কৃতারিতও হরেছে। গন্পময় বা কাহিনী প্রধান গ্রন্থগুলো, হয়তো, 
পালিতেই প্রণীত হরে যংস্কৃতে অনুদিত হয়েছে, যেহেতু, সবদাধারণের মধ্যে, 


১. চীনদেশীয পারত্াক হিউমেন্থ সাং যধন নালান্দায় যান, তখন বাংলার থাদ্ধণ বংশীয় 
শীলভদ্র এই মহ।বিহারের প্রধান আচায ও অধ।ক্ষ ছিলেন। ডঃ রযেশচন্দ্র মজ মদার কৃত 
বাং, ই; প্রাচীন যুগ, ২৯১ পৃঃ ৭-৯ পঃ 
বাংলাদেশের ইতিহাম, ১ম থণড। পৃঃ ২৯১ 


এনিঃ 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোজন। ২০১ 


বক্তত৷ প্রভৃতির প্রযোজ'ন গালি ব' গ্রাভতের মাবাযে যতটা জনপ্রিষত' লাভ হয় 
সংস্কৃতি তা হওযা কঠিন। 'অপব দিকে, তনুশ্রবান বা মন্ত্রাদিপ্রধান গ্রন্থ গুলো 
মাত্র সংস্কতে পাওয়। যাম। বৌদ্ধদেরও ন্যাঘদশন বা তর্কবিদ্াা আছে। 
পূবে বে হৈতুক নিদ্যাৰ প্রতি কটাক্ষেন কণা উলিখিহ হযেছে (যাক জানকে) 
ত বিতগ্ানত্ক লোকাঘতিক ছেতুশিদ্যা বিষয়েই প্রধোজা | অনাখ।, বৌদ্ধন্যায় 
থাকতে পাসে না। বৈশেষিক দর্শনেন অত বৌদ্ধদশনে 9, যদিও প্রত্যক্ষ এবং 
অনমান _-এই দূটি প্রমাণ স্বীকৃত, তথাপি ভাব মাধ্যমে বৌদ্ধদশ নেও অনেক ধবঙ্কর 
পঞ্ডিত, পাণ্ডিতোণ পবাকাণি। দেখিরে ছাড়ছেন । আর্য সংঞ্চভিতে কিন বুক্তি- 
জালের মাধামে তত্ব যাচাই করা, প্রতিপাদন করা, নিনাবণ করার সাবত্রিক 
ব্যবহার খাকায, জৈথ এবং বৌদ্গবাও গে পখ গ্রহণ কবতে ভোঁলেন নি। বিশেষত 
সভাঘ বাদানবাদের প্রচলন খাকাষ দশন তত্র, বিশেষ কবে. গাাষতত্বেব বছু 
গালোচনাই ব্যাপকাক্গারে ভমেন্ডে। . বৌদ্ধন।াযেন গ্রন্থ গুলোৰ মনে সর্বাধিক 


আলোচিত গ্রন্থ হান্ডে--- 


দি নাগেল মাধণবেশ, অধ্রকীতিব ন্যাযবিন্দঃ, প্রমাণবান্তিকয্‌, প্রমাণবিলি- 
শ্চয়ঃ, এবং বাদনাথহ ; নানাজর্যা উপায়জদযয্‌ : ধতকীতির আপোহসিদ্ধিত, এবং 
ক্ষণভজ্পিদ্ধিঃ : হান পাকিণ পন্তবাপ্রিসষর্থনম ; বস্তবন্কব বিজ্ঞাপ্তমারতাগিদ্ধি: ; 
শান্ত বক্ষিতেস তন্ুদণ্থভঃ পভতি। 

ধম গ্রশ্থগুলোন মব্যে এবিনাংশ গ্রন্থের রচধিভ। পাওয়া কঠিন হয়ে পডেছে। 
অনেক গ্রস্থও একেবাবেই দুর্লভ হয়ে গিয়েছে । যেগুলো বিশেষভাবে আলোচিত 
হত তনাধো, সংস্কৃত গ্রন্থের অশৃথোষের নান্দিমুখাবদানষ্‌ ১ আরশুবেব জাতকমাল। 
বা কাবাকন্ুসাঞ্জলি ; ক্ষেমোদ্রেব বোধিসভ্ভাবদানকরলতা ; চন্্রকীতিব মধ্যমকবৃত্তিঃ 
(বিনযস-র) ; চন্দ্রগোষীব শিষ্যলেখবর্মঃ কাবা, জযদেন সসাদিত শিক্ষা সমুচঠরঃ 
(৭ম খষ্টাব্দ ) ; রাষানন্দতরনয় আম তানন্দক্ত ছন্দোহযুতরতা ; দীপঙ্কর প্রণীত 
পিওপাজাবদানকথ। - ধর্নগপ্ূু রচিত বাষাঙ্ক নাটিকা (1); নাগাজীনের ধ্পংগ্রহ : 
(উঃ বাইট্‌-এব ভাঁলিবাঁর এ গ্রন্থের নাম সপ্তাভিধানোত্তব) : পণ্ডিত অশোকেন সামান্য 
দৃঘণদৃকপ্রসারিতা ; মঞ্ুশ্রী রচিত পাপপবিমোচনহ্ব ; রাজ। প্রতাপমল্ কৃত বৃষ্টি- 
চিন্তামনি; লোকেশ্বরক্ত টৎপাহলক্ষণম্‌ ; বভ্রদন্ডের লোকেখুরশতকষ্‌ ; কাণ্ঠীবীয় 
সব্জ্ঞমিত্রকত পাবমেশ্রতদ্বষ ; খাঁড়া, অবদান গ্রন্থগুলোব মধো - 2 
অশৌকাবদানমালা, কঠিনাবদলনম়্, কপিচন্দরাবদাঁনয্, কপিশাবদানমূ, দ্বাবিংশতাব- 
দানকথা, পিগুপাব্রাবদান্য, ভদ্রকনাবদানয, মণিচুড়াবদানয, শশকাতকাবদান কথা, 
স্ুগতাবদানযূ, সুচন্্রাবদানয়, স্থুবর্ণাবদানযু এবং স্বাতাবদানমু প্রভৃতি : 


১০২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অপরিমিতাযুধারণীসত্রযৃ, মহাঁবালসন্রেম, মেঘসত্রয়, পঞ্চবক্ষামহাযানসূত্রতব প্রাথনামহা- 
যনিস্ত্রম্‌ : 

কারওব্যৃহঃ, গণ্ুব্যুহণ, অবলোকিতেশ্বরগুণকারগুব্যুহঃ, সুখাবতীব্যহ: ( মহাযান 
সত্রবিশেষ), 

বস্তধরাবুতম্‌ ( বতাবদানযালার ), উপষদাব্রতষ্‌, অমোথপাশলোকেশৃর পূজা, ভীমসেন- 
পজা, মঞ্চঘোঘপূজাবিধি :, ৃ 
ধারণীঃ, ধারণী সংগ্রহ £, প্রত্যঙ্গিরাধারণী, ভীমসেনধাঁবণী, মহাপ্রত্যজিরাধারণী, 
বন্ুধাবণী বা বসুধারা ধারণী, | 
আধতারাতটারিক।-নামাট্টোভরশত-স্তোত্রয়।  তারা-সপ্ধবাস্টোত্রম, বুদ্ধগীতস্তোত্রমূ 
বজ মহাকালস্তোব্রম, 

করুণ পরগুরিকষ্‌ (মহাযানস-্র।, সন্ধর্ম পৃওরিকমূ, 

আদিযোগসমাধি :, সমাধিবাজঃ (মহাযানসূত্র), 

গুহ্য-সমাজ: (পৃরর্ধাদ্ধ এবং পবার্থ), 

নামসঙ্গীতি £, পবমার্থনামসঙ্গীতি £, 

সবদুর্গতি পরিশোধনযৃ, (১ম্‌ এবং ২য় অংশ) 

জ্ুবণপ্রভাঁঘ., মহাবস্ত, জাতকমালা, 

সপ্তুশতিক! প্রজ্ঞাপাঁরমিতা, অষ্টসাহখ্িকা। প্রজ্ঞাপারমিতা, শতমাহসিক৷ প্রজ্ঞাপারমিতা : 
লোকেশ্বর পারাজিকা, 

চৈত্যপূগলমূ (রাজা ইন্দ্রপৃষ্ঠ এবং বন্থুবঞ্কুর উপাখ্যান) 

বৃদ্ধচবিতম্‌ (কাব্য), ললিতবিস্তর :, ভদ্রচরী প্রণিধানমূ, 

সুয়স্তপুবানমূ বৃহত্পুয়ন্তুপুরাণমূ, গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষপুরাণম--প্রভৃতি অসংখ্য 
ধর্মগ্রন্থ। উল্লিখিত গ্রন্থগুলে। সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত । 


সনাতন ধর্মীবলঙ্সীদের ন্যায় বৌদ্ধদেরও বহু তন্ত্র গ্রহ আছে। সে মমস্তও 
সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। যেমন - 


১। প্রমোদমহাযুগ, ২। পরমার্থ সেবা, ৩। পিশ্তীক্রম, ৪ | সম্পৃটোভ্তব, &৫। 
হেবজু, ৬। বৃদ্ধকপাল, ৭। সম্ববতন্ত্র বা সম্থরোদয়, ৮। বাবাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, 
৯। যোগাহ্গরতন্্ব ১০। ডাকিনীজাল, ১১। শুক্রমারি, ১২। কৃষ্ণযমারী, ১৩। 
পীতযমারি, ১৪ । রক্তযমারি, ১৫| শ্যামযমারি, ১৬) ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭। ক্রিয়াবদ্ধ, 
১৮। ক্রিয়াসাগর, ১৯। ক্রিয়াকল্পত্রম, ২০। ক্রিয়ার্ণব, ২১। অভিধানোতুর, ২২। 
ক্রিয়াসমুচচয়, ২৩। সাধনমালা, ২৪। সাধনসমুচচয়, ২৫। সাধনসংগ্রহ, ২৬। 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোজনা ১০৩ 


সাধনরত্ব, ২৭। সাধন পবীক্ষা, ২৮। সাধনকল্ললতাৎ ২৯। তৃত্ুজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০)। 
জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১। গুহাসিদ্ধি, ৩২। উদ্যান, ৩৩। নাগার্জন, ৩৪। যোগপীঠ, ৩৫। 
পীঠাবতার, ৩৬। কালবীর বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ | বজ্রবীব, ৩৮। বজ্তননু, ৩৯। মরীচি, 
8০01 তাঘা. ৪১। বজ্জসঙ্ঘ, ৪২। বজ্,ধাতু, ৪৩। বিমলপ্রভা, 8৪8 । মণিকণিকা।, 
৪0 ত্রেলোক্যবিজয়, ৪৬। সম্পট, ৪৭ কর্মকালিক', ৪৮ | করুকুল, ৪৯। ভূত 
ডামব, ৫০। কালচক্র, ৫১। যোগিনী, ৫২। যোগিনী সঞ্চারণ, ৫৩। যোগিনীভাল, 
৫৪। যোগাম্বরপীঠ, ৫৫1 যোগিনীপীঠ, ৫৬। উত্ডামর, ৫৭। বনুন্ধর। সাধন, ৫৮ | 
নৈরাত্ম্য, ৫৯।| ডাকাণব, ৬০। ক্রিয়াসার, ৬১। যমাম্বক, ৬২। মঞ্্রশ্রী, ৬৩। 
তন্ন সমুচচয়, ৬৪ | ক্রিয়াবপন্ত, ৬৫। হয়গ্রীব, ৬৬| নঙ্কীর্ণণ ৬৭1 নামপঙ্গীতি, 
৬৮। অমৃত কণিকানামসঙ্গীতি, ৬৯। গুঢোতপাদ নামপঙ্গীতি, ৭০1 মায়াজাল, 
৭১। জ্ঞানোদয়, ৭২। বগন্ততিলক, ৭৩। নিপ্পন্নযোগাম্বর এবং ৭৪। মহাকালতন্্ 
প্রভৃতি । 


উল্লিখিত বৌদ্ধ তন্ন গুলোব অধিকাংশই চীনা এবং তিব্বতীয় এবং জাপানী ভাথ্ায় 
অনুদিত হয়ে তত্তদদেশে প্রচারিত হয়েছে । তিববতে তন্ত্রেরনাম ধাগ্যুগ । খ্রগ্যগ 
৮৭ খণ্ডে বিভক্ত। খগ্যাগে মোট ২৬৪০ খানি তন্ন বিভিন্ন নামে সন্নিবদ্ধ আছে। 
বিদেশী ভাষায় অনদিত তন্ব বাংলাদেশে পঠিত-পাঠিত হওয়ার সন্তাবন। খুবই কম 
চিল মনে হয়। তবে, বিভিপ্ন শ্ার্থপিদ্ধির অনুকল বলে তন্শাস্ত্রগুলে। সর্বাধিক 
আলোচিত হয়েছে- নিঃপন্দেহে বল৷ চলে যেহেতু, বৌদ্ধতানত্রিকদিগের গুহয ক্রিয়া- 
কাণ্ড. উপদেশ, স্তব, কবচ,* মন্ত্র এবং ঘটকের প্রক্রিয়া ও প্জাবিধি ইহাঁতে বণিত 
হয়েছে । সিংহলে বৌদ্ধ ধর্সের বিস্তার এবং বৌদ্ধ গ্রন্হের প্রচলন ভারতীয় সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে পারম্পরিক সহযোগিতার অননা দৃ্টান্ত। স্থবির মহেন্দ্র এবং সঞ্ঘমিত্রা 
সমাট অশোকের কালে যে সাঃস্কৃতিক সফরে সিংহনে গিয়েছিলেন তার অনবচ্ছিন্ন 
বন্ধন এখনও বর্তমান। বৌদ্ধকৃষ্টিব বদৌলতেই বাংলাদেশের সাথে সিংহলের নৈকট্য 
ঘনিষ্ঠতর হয়েছে । 


বৌদ্ধতন্ত্র, বারণী, পূজা এবং স্তোত্রের গ্রন্থ ছাড়। অন্যান্য যাবতীয় বৌদ্ধগ্রগ্থই 
পালি ভাষায়ও প্রণীত ব৷ অন্দিত হয়েছে | যার মধোে অধিকতর আলোচিত গ্রন্থ-- 


১। ব্রিপিটক (স্ত্ুপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধম্মুপিটিক), ২। বিশুদ্ধি- 
মাগ্গ, ৩। দীপবংস, ৪ শহাবংস, ৫| মলিন্দপহ্ন, ৬। থখেরগাহা, ৭। ধমুমপদ, 
৮। সুস্তপিটকের শাখা দীগৃঘনিকায়, মজঝিমনিকায় সংযুস্তনিকায়, ৯। চরিয়াপিটক 
এবং ১০। জাতিকমালা-্প্রভৃতি। 


১০৪ পংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতের ইতিবৃত্ত 


দণ্তীকৃত কাব্যাদশে শদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটিকেন অনুরূপ“ লিম্পতীৰ 
তমোহজনি” ইত্যাদি শ্োকিটি দেখে এবং ভামহের গ্রন্থে কাবাদর্শের উদ্ধৃতি 
রয়েছে মনে করে ঝলকীকার আচার্ধ বামন, মন্সটকৃত কাব্যপ্রকাশের টাকা-গ্রন্থের 
উপক্রমণিকাঁয় দণ্ডীকে খম্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বলে নিরূপণ কবেছেন ১ গ্রন্থ পধা- 
লোচনার পদ্ধতিতে সাহিত্যতত্ গ্রন্থের গ্রপ্থকাসনপে আমবা দণ্তীকেই প্রাচীনতম 
মনে করি। দণ্ডী, অগ্রিপূবাণ থেকেই সবাসবি কাঁবালক্ষণ, এবং ভাঘাবিন্যাস- 
নিয়ম, বীতি-- প্রভৃতি উদ্ধতিরূপে গ্রহণ কবে স্বীয় কাবাদশের অঙ্গীভূত করায়, 
এবং অন্যকোন সাহিত্যতত্ত্র বিধয়ক গ্রন্থে উল্লেখ ন। কবাম উল্লিখিত ধারণা 
সমথিত হয়। দপ্ধীর গ্রপ্থেই নখন গোড়ী প্রাকৃত ভাঘার কখ। রয়েছে তখন 
পৃব-প্রাকৃত বলে যেটাকে বুদ্রন উল্লেখ করে খাকেন--তান আরো শিভবযোগা-- 
'গোৌড়ী প্রাকত' নাম এবং অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায নেই । তৎকালীন 
বাংলাদেশে সংহ্থতের পাশাপাশি গৌড়ী প্রাকৃতভাষা তো বটেই, হয়তো আরো 
কোন আঞ্চলিক ভাষাও থেকে থাকবে । গে আঞ্চলিক ভীঘ। একাধিক ও খাকার 
সন্তাবনাই বেশী | যদিও তান কোন শ্রন্থসান্দা বা শিসালেখদিব সাক্ষা পাওয়া 
যায় নি। আর, পালি ভাঘা অবশ্যই পাটলী পুতাগলেব প্রাকৃত। অখবা বৌদ্ধ 
সাহিত্যের প্রাকৃত-ই পালি। 


পাটলী শব্দ, চলতি কখায 'পালি' হয়ে যাওয়া তেমন বিচিত্র নয়। সম্ভবত 
সেখানে পাটলী শব্দ স্থানীয় ব্যবহাবে 'পালি' হরেই গিয়েছিল। তাব জন্য 
গ্রীসিয়ান লেখকের লেখায় ৪ 1১4॥ হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। পাটলীপুত্র 
লিখতে 7211৮ ১1)8 পদের ব্যবহার হযেছে। বুদ্ধের ধম-এ্রচারের প্রাথমিক এবং 
প্রধান কর্মকেন্দ্র--কপিলবাস্ত, বৃদ্ধগয়।, বারানদী এবং কৃর্শীনগবের৩ পরিলীমা 
জড়েই হয়ণতা, পাটলীপৃত্রীয় চলতি প্রাকৃত বা পালি ছিল সব্জনবোব্য সহজ 
ভাঘা | পালি ভাষ! প্রাকৃতাতিরিঞ্ত নয় বলেই আমান বণমালান্বাব] লেখা হওয়া 
সত্বেও পৃথক্‌ উল্লেখ কোন প্রাসিন ভাঘা-বিঘয়ক গ্রন্থেও নেই | পাণিনীয় শিক্ষা 
গ্রন্থেও বর্ণমালা প্রসঙ্গে বল হয়েছে--- 


১. এসম্বন্দে তৃতীয় খুহটাব্দীয় আলোচন] দ্রঈব্য 

২. মহাবাষ্টাশ্রয়াং ভাঘাং প্রকৃষ্টং পাকৃতং ধিদৃং | সাগবঃ সজিত্বাণাং 'সতুবগ্ধাদিষন্ায়মূ || ১ 
শৌরসেনী চ গেখ্ডীচ লাটী চান্যা চ তাদূশী। যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহাবেঘূ সনিধিমূ ||২ 
আতীর!দীগির$ কাবোধুপত্রংশ ইতি স্মুতাঃ | শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদ পত্রংশতয়োদিতম্‌ ||৩ দশ্তীর 
কাব্যাদশ। 

৩. বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের চাবটি প্রধান কর্মকেন্দ্র_-১। কপিলবাস্ত, ২। বৃদ্ধগয়া, ৩। বার/নসী এবং 
৪ | কুশীনগর। ঈশানচন্ত্র ঘোষ সম্পাদিত "জাতক" ১ম খণ্ডের ভূমিকা | 


পাণিনির কাল এবং পরবতা যোজন! : ১০৫ 


শন্তুম্ত-- অধ মাহেশুর ব্যাকরণের মতে তেষষ্টি অথবা চৌধাট্টটি বর্ণ মাত্রই 
নির্ধারিত হয়েছে, যাঁছ। সংস্কত এবং প্রাকত ভাষায় ব্যবহত হয় ।১ পালি তীঘাও কিন্ত 
এই বণমালা দ্বাবাই লিখিত হয়। বেদ থেকে শুরু করে যাবতীয় আর্য ভাষার গ্রন্থই আর 
বণমালাদ্বার৷ (আমাদের বাংলা ভাষান বর্মালা) লেখ্য এবং লিখিত ও হাযে চলাছে বেদের 
কাল খেকেই । বেদিক যগে লেখ! টিল ন! বা আরব] লিখছে দ্লানত না, অথব। অনেক 
পরব তাঁকানে জেনেছে- ই'হ্যাকার ধাবশান ঝশবতী হযে, অখবা উদ্দেশ্য প্রাণোদিত সে 
রকম মন্তবোর মাণামে সাবাবণের যনে বিবাস্ত স্থষ্টা উদ্দেশ্যে, ও সব কখা-বাতী | 
শত শত নয়, হাজানে ছাজাবে শ্রে।ক ন। পংক্তিতে গ্রথিভ হাজার হাজান গ্রন্থের 
যাবতীয় আনক্রমিক শিষ্যাসপী, কেবন সুখে মুখেই ডিল এ শথা-্বাতৃলত। মাত্র। 


ভাঘ। প্রসঙ্গে উপস্থিত সাহছিতাতন বা আলক্কান শাঙ্ের গ্রচ্থেব ধারা, অধি- 
কাঁংশ গ্রন্থবাঁলই অবলীর | 'আঁচার্ধ মছিম ভট (বাসিবিবেক-কাব। বাছানী হলেও, 
সাহিতাতন্ বিষে ব্যন্তিবিবেক গ্রন্থ তেমন জনপ্রিরভা অর্গন কবেনি। অথচ, 
বাংলাদেশে সাহি'ভা তুর চর্ড। যে যথেট ছিল তা, সুবিদিত। সতস্কৃত সাহিতা- 
'তত্তেব ধারাও আঞ্চলিকতা বাজ্ত। অগ্যিপুবাণকে মুল হিসাবে গ্রহণ করে, দণ্ডী 
থেকে শুরু কবে খুঘীয সপ্তদশ শতাব্দীব জগয়াখবাজ (বসগঙ্গাবর) পধন্ত যাবতীয় 
গ্র্থকানের গ্রশ্থই বাতালী সমাজে কম-বেশী আলোচা বিষয়। সংস্কৃতেব প্রাবল্যযুগে 
দ্তীব কাব্যাদশ, ভামহের কাবালক্কাৰ, আচার্য বামনের কাব'লক্কাব সত্রবৃত্তি, 
উষ্ট উদ্ভটের ভামহ বিনরণ, আনন্দবদ্ধনেব ধন্যালোক, রুদ্রটের কাবানঙ্কার, কবিবাজ 
বাজশেখবের কাবামীমাংসা, ভট্টমকুলেব অভিধাবৃর্ভিমাতুকা, ইন্দ্রাঁজের কাব্যালক্কার- 
সারসগ্র গ্রন্থের লঘৃব্ডি ভট্টনায়কের হৃদয়দর্পণ, ধনগ্য়ের দশবপক, ধশিকের 
কাবানির্ণয়, ভট্ট তৌতেন কাবাকৌতুক, ভট্ট কৃম্তকেব বক্রোক্তি, অভিনবগুপ্তের 
ধনালোকলোচন, আচার্য মহিম ভটের ব্যক্তিবেক, ক্ষেমেপ্দের কলিকণ্ঠাভরণ এবং 
ওঁচিতাবিচাবচচা, ভোঁজদেবের সরম্বতীকণ্ঠাভবশ, মন্মটেন কাঁবাপ্রকাশ, বাদ্রটের 
শ্‌ল্গারতিলক, রুষ্যকের অলক্কারসবস্ব, বাগ্ভটেন (১ম) বাগ্ভটালষ্কার, হেমচন্দ্রের 
কাব্যানশাসন, বাগৃভটেব (২র9 কাব্যানুশাগন, পীঘ্ষবর্ধের চন্দ্রালোক, বিদ্যাধরের 
একাবলী, বিদ্যানাথেব প্রতাঁপরুদ্রষশোভ্ষণ, সিংহভূপালের রপাখবস্ুবাকর, ভানু- 
দত্তের রসতরঙ্গি ণী 'এবং ব্রগমগ্ডরী, বিশ্বনাথেব পাহিতাদর্পণ, কবি কর্ণপূবের অলঙ্কার 
কৌস্তত অগ্লয়দীক্ষিতেব চিত্রমীমাংসা, এবং জগন্নাথরাজের রসগঙ্গাধর---প্রভৃতি 
গ্রথই বাংলাদেশে আলোচ্যপ্রস্থক্ূপে পাওয়। যায়। কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন 


১. ত্রিষষ্টিঃ চতুঃখটিবা বণ: শন্তমতে স্থিতাঃ। 
সংস্থতে প্রাকৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্ত1ঃ শ্বরভ্ভূব। || পাণিনীয় শিক্ষা] | 


১০৬ | সংস্কৃত প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গ্রন্থের আদর এবং কদর বেশী থাকতে পারে, কিন্ত, অপর গ্রন্থের বিষয়েও 
উদাসীনতা থাকার উপায় নেই। কেননা, কাব্যের স্বরূপবোধক লক্ষণের ভিস্তিতে, 
কেহ ব৷ 'ইষ্টার্বব্যবচ্ছিন্নপদাবলী'-বাদী, কেহ বা যথোপযুক্তশব্দার্থবাদী, কেহ বা 
রসবাদী, কেহ বীতিবাদী, ধ্বনিবাদী, বক্রোক্তিবাদী প্রভৃতিরূপে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক 
সম্প্রদায়ের উদ্তব হওমায় স্ব স্ব পক্ষাশ্রিত গ্রন্থেব পক্ষপাতী হযে৪ সভা-সমিতিতে 
প্রত্যক্ষ বিচার-আচাব, বাদান বাদের প্রচলন থাকার, বিপক্ষাশ্রিত গ্রন্থগুলোরও উপেক্ষ। 
করার সুযোগ থাকতে পারে না । তবে, দণ্ডতীর কাব্যাদশ”, আনন্দবর্ধনে ধবনালোক, 
মম্টের কাবাপ্রকাশ যতটা নুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা অন্যগ্রন্থগুলো 
পারে নি। আবাদ, বিশ্বনাথের সাহিতাদর্পখের প্রচারের পরে খষ্টীয় পঞ্চদশ- 
যোড়শ শতাব্দী থেকে কাবাদখ”“-কাবাপ্রকাশের আলাপ-আলোচনাও কমে যায়। 
মমটের কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের তুলনায়, দণ্ভীর কাবাদশ" 
কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও কোন কোন বিষয়ে দণ্ডীর বিস্তাব্-বিশেষত্ব, কাব্য প্রকাশ 
ও সাহিতাদপণের যৌথ সম্ভারের কাছেও নগনা নয়। 


সাহিত্যতত্ত্-বিষয়ক একান্ত পবিশীলিত জ্ঞান সুপ্রাচীন গ্রস্থে লক্ষ্য কর! ঘায় 
কিন্ত ত৷ অর্জনে উপায় কি? কালানুক্রমিক অনশীলনের ধারায় অগ্রিপুরাণ থেকেই 
প্রথমটায় অধায়ন-অধ্যাপনা পরিচালিত হয়ে থাকবে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দণ্ডীর 
কাব্যাদর্শের উদ্ভবে তাবই জনপ্রিষতা বেশী হওযার সম্ভাবনা, যেহেতু সাহিতাতন্ত 
বা অলঙ্কারাদির ঘধ্যেতুবর্গ, অগ্রিপ্রাণের চেয়ে একক সাহিত্যতত্ব গ্রন্থ__কাব্যা- 
দর্শকেই বেশী পছন্দ করে থাকবে । খস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তামহের কাব্যালক্কার 
গ্শ্থেব স্টিতে কেছ কেহ আকৃষ্ট হযে পড়ার সম্ভাবনা বাতিল করা চলে না। 
অষ্টম শতক খুঘীয়াব্দে আচার্য বামনও, কাব্যালঙ্কাবসূত্র সবৃত্তি প্রণয়ন করে নতুন 
উপহার হাজির করেছিলেন । খুঘটায় নবম শতাব্দীতে ভট্ট উদ্ভট ভামহবিববণ 
গ্রন্থ লিখে ভাঁমছের গুরুত্ব বাড়িরে দিলেন। আনন্দবদ্ধনও খুঘটীয় নবম শতাব্দীর 
লোক। তবে. ধ্বনিকে কাব্যাত্মারপে (ঘাষণাদ্বার এক নতুন মত ও পথ উপস্থাপনে 
সমাজে বিতকিত বাক্তিত্ব্ূপে জনপ্রিয়তা মনে হয়, বেশী পেয়েছিল। রুদ্রটের 
উদ্তবও খুষ্টায় নবম শতকে । কিন্তু তাঁর গ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের কাছে বেশী উপাদেয় 
হয়েছিল মাত্র। কবিরাজ রাজশেখরও স্ুধীসমাজের দৃষ্টি আকধণ করেছিলেন তার 
কাব্যদীমাংসা গ্রন্থস্বার। | তাঁর সত্যিকার আবির্ভাব-কাল নিয়ে মতভেদ আছে। আচাধ 
শক্কর 'কাব্যমীমাংসাঁকার' বলে উল্লেখ করেছেন১ এবং অভিনন্দ বা গৌড়াভিনন্দের 
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পাণিনিয় কাল এবং পরবতী যোঙন। ১০৭ 


একটি শ্রোকেও (( সদুর্জিকরামূতে পরিগুহীত) রাজশেখরকে সমসাময়িক বলা 
হয়েছে১ পক্ষান্তরে, কানাকব্জরাজ মছেন্্ পালের ৯০৩ এবং ৯০৭ খুষ্টীয দৃ'খানা 
শিলালিপিতেই পিতা দূর্দক এবং মাতা শীলবতীর তনয় শিক্ষাণ্ডর রাজশেখরের 
মাত্র ৪ খানা নাট্যসাহিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। আবাব, আনন্দ বর্ধনের ধবন্যালোকে 
অভিনন্দের কাদন্বরীকথাসার গ্রস্থ থেকে উদ্ধৃতি দেখ। যায়। সুতরাং কাব্যমীমাংসা- 
কার রাজশেখর ধ্বন্যালোকের সময়ের পরে আসতে পারে না। ফলে উল্লিখিত 
শিলালেখে বিধৃত বাজশেখর এবং কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। 
কবিরাজ রাজশেখর হয় আনন্দ বঙ্দনের পূর্বের, নয়তো সমপাময়িক। তার কাব্য- 
মীমাংস। বছ সমাদৃত গ্রন্থ! ভট মুকুল ধ্বনিবাদের বিরোধিতা করে অভিধাবৃত্তি- 
মাতৃকা লিখে থাকলেও খুব জনপ্রিয় হতে পারেন নি। ইনি, আনন্দ বন্ধনের কিঞ্চিৎ 
পরবতা। পূর্বোল্লিখিত ইন্দ্ররাজ থেকে অভিনবগুপ্ত পর্বস্ত সময়ের ব্যবধান ৩০/৪০ 
বছরের বেশী হবে না। এরই মধ্যে মোট সাতজন গ্রন্থকারকে পাওয়া যায়। 
সুতরাং ধারণা করা যায় যে খুষ্টীয় নবম শততাব্দীতেই সাহিতাতত্তালোচনা অনেক 
প্রবলভাবে চলেছিল । খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর মন্সটেব পূর্বেকার মহিমতটের 
পর ক্ষেমেন্্র নতুন করে আকর্ষণীয় অবদান যুগিয়েছেন। তাঁর পরে ভোজরাজের 
সবস্বতী কণ্ঠাভরণও সর্বত্র আলোচিত গ্রন্থ। মন্টের কাব্য প্রকাশ অত্যন্ত উচুদরের 
গ্রন্থ। তার স্থাষ্টিতে একমাত্র দণ্ডীর কাব্যাদর্শই স্বীয় প্রতিষ্ঠায় টিকে থাকতে 
পেরেছে। খঘটীয় একাদশ শতকের রুদ্রভট্ট বা দ্বাদশ শতকের রুয্যক ও প্রথম 
বাগভট তেমন কোন জনপ্রিয়তা না৷ পেলেও হেমচন্দর শতাব্দীর বিশেষত্ব কেবল বজায় 
রাখেন নি, বরং উন্নীত কবেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হেমচন্দ্রের অন্যান্য 
গ্রন্থের ন্যায় সাহিত্যতত্তের গ্রন্থ-_ কাবানশাসনও স্ুধীসমাদূত সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্রও 
বোধহয় বাঙালী ছিলেন। ত্রায়াদশ শতকের দ্বিতীয় বাগভট, পীযৃষবর্ধ, বিদ্যাধর 
এবং বিদ্যানাথ, কোন উন্নত অবদান দিতে পারেন নি। চতুর্দশ শতকের দিংহ ভূপাল 
এবং ভানুদত্তও তদ্রপ। এর পরবর্তী বিশৃুনাথ সাহিত্যদর্পণ দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছেন বটে। মম্মটের কাবঃপ্রকাঁশের তৃলনায়ও সাহিতাদপণের পরিপাটী উন্নত 
মানতেই হবে। তবে, দণ্ভীর কাব্যাদর্শ যেমন অগ্নিপূবাণের কাছে খণী, তেমন 
বিশুনাথের সাহিত্যদর্প ণও তৎপূর্ববর্তী অধিকাংশ গ্রন্থের, বিশেষ করে, কাব্যাদশ এবং 
কাবা-প্রকাশের কাছে থণী। কাব্যপ্রকাশের অসংখা তথ্য এবং প্রতিপাদনের পদ্ধতি 
সাহিত্যাদর্পণে হুবহু গৃহীত হুয়েছে। 


১, অভিনন্দ খুষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর | 


১০৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্প্রাচীনকালে মংস্কত ছাড়া বিভিন্ন প্রাকজিক এবং আঞ্চলিক ভাবা ঘে ছিল সেই 
প্রসঙ্গে উপস্থিত সাল্ত্যিতত্ত গ্রন্থের ধারাটি উপবের আলোচনায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু 
পাণিনিব পরবর্তী শাস্ত্রগন্তের ক্রমধারায় সর্ববর্াচাধের কলাপ ব্যাকরণেরই সংস্থাপন 
কবতে হয়। কপাল ব্াাকরণেশ প্রচলন বাংলাদেশে খুবই বেশী ছিল। হযতো, বা 
অনাঁনা ব্যাকরণেব প্রচলনের শবেও কলাপ ব্যাকবণের প্রবাহ এদেশে কমে নি। 
পাশিনি বাকবৰণে লৌকিক-বৈদিক উভয় অংশই আছে। কলাপ ব্যাকরণ ত৷ 
নেই। কিন্ত 'অতি সোডা সরল পণ্থায় বর্ণমালা থেকে শুক করে সদ্ধি-শব্দ-কারক- 
সমাস-তদ্িত-আখ্যাতি এবং কৃৎ এমনভাবে সাছান হয়েছে নে প্রাব প্রাথমিক 
বিদ্যাণিতাণ কাল থেলেই কনাপ ব্যাকবণ শিক্ষা দেয়। যার । সম্ভবত, কালাণু- 
গারেও পাণিনিব চেবে খব বেশীকাল পববর্তী ছিলেন না সববন্মীচাধ। গ্রস্থকার 
সববর্মাচার্ধ কোথাকাব লোক ছিলেন, এবং কোন কালে জন্মথহণ করেছিলেন তা' 
যদিও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, তচ্ব তিনি যে খুব প্রাীন কালেন দে অন্মানের 
কাবণ আছে। আমাদের দেশের পঠগন-পাঠানেব ধানার বিম্যবস্থ প্রতিপাদনে 
গ্রন্থেল সনিবন্তা-বিষয়ে যত গাব অনশালন ছয়ে আগছে, এতিছাণিক পটভমিকার 
প্রতি তত নক দেয়া হয় নি। কিন্ত বৈদেশিক সংহত বেভাদেন মব্যে এতিহাশিক 
তত্তের গবেষণা অত্যন্ত খিযমতান্ত্রিক উপাষে হয়েল্ছ । ওরেষ্টাণ গাঁও, ম্যাকৃভোনাল, 
কীখ, স্মিথ, উই-টানিস্র, খিবোডোর মফেস্‌ প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত জনের মতামত 
আলোচনা করে, রাজেক্ছলাল মিত্র লিখেছেন “লে বাই ছোক, মহাভাঙ্যে 'কালাপ' 
শব্দের পর্যালোচনার পত্ঞ্জলি খাদ্যারনকেই কনাপের গ্রহ্নকাররপে নির্দেশ 
করেছেন | ১ 


'কাতিন্ত বকবণ (কলাপ ব্যাকসণের নামান্তর ) থেকে প্রাচীন গ্রন্বকাবদের 
উদ্ধৃতি যেমন ববরুচির চিত্রকগী গিক। এবং কাতন্ত্র পাতু পা (শ্রীরই ওযয়ষ্টার 
গার্ড কর্তৃক আলোচিত ) অন্যানা আধুনিক ব্যাকবণের চেয়ে পূর্কালীনতার 
পবাপ্ত প্রমাণ ।”ৎ ূ 
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পাণিনির কাল এবং পরবর্তী যোজনা ১০৯ 


“দগসিংহের নামসহকৃত পরিচিত বৃত্তি দ্গপিংহেরই প্রণীত যাঁকে দৃগগুপ্ত নামে 
“কামধেন, গ্রন্থে বোপদেব উল্লেখ কবেছেন | তিনি একজন বৈদ্য ছিলেন ।১ 


বোপদেব একজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণ। তিনি পৰধতাঁকালের বাক্তি হশেও 
তাঁর স্বীকৃতি গ্বাবা অনেকের সংশর দূর হর কিন্ত তিনি দুগণুপ্ত বলেছেন এটা 
দূর্বোধ্য। দুগগিংহ ধাঁকে বোপদেব দগ গুপু বলে উলেখ কবেছেন, তিনিও বোপ- 
দেখেব কাছেও পুরুতিন প্রামাণিক বৈযাঁকরণ। এই এগনংহই কনাপ ব্যাকবণের 
বৃক্তি এবং টাকা, অখাঙ সূত্রের সংন্িপ্ুতন ব)াণ্যা এবং গেই ব্যাখ্যার বিশদ ব্যাখা 
করেছেন। মহামূনি পতগুলি খষ্টপূৰ দ্বিভীয়-তৃতীর শতাব্দীর "লাক | ভাত মহা- 
শষ্য জন শব্দের পধালোচনার 'খাদ্যা়নকে কলাপকাব বা কাতন্ব ব্যাকনণের 
প্রণতা হিযাবে নিদেশ করেছেন_মনে করা হয়। কলাপেব পরকাল মববর্মাচার্ | 
তরাং পত্গলির খাদটাবনেব কতৃত্থাবীন কপাঁপ ভি ব্যাকবণরূপে প্রতীত 
তে পাবে, বি লঙ্গন্য কবাব খিধয় যেশন্পূর্ণ কলাপসূত্র তে সববর্ণাচাের বচন। 
যম বটেই । বাঁভায়ন রচনা করেছেন কলাপের কৃত্পুত্র | ূৎশত্রের ও বৃত্তি করেছেন 
ম্উ বৃ্তি প্রানভ্তেই দর্গ বলেছেন-- বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কুদন্ত শব্দ- 
গুলো রূঢ় শব্দ, এজন্যই কৃতী 'আচাধ (র্বরমা) কৃংশব্দের নিক্প৭ কেন নি। 
অব্যৎপন্ন বাজিদের বাৎপভির উদ্দেশ্যে তা" কাত্যারন কর্তৃক কবা হসেছে!২ 
কাত্যারন অষ্টাধাযীর 5 বৃভিসত্র করেছেন, কলাপেনও কৃ্গূত্র কনেছেন ন| সংক্কারমুকত- 
চিন্তে গ্রন্থের পবিপুএার়নই তার মহ কাজ, স্ররাং কৎ্নতত্ত দ্বার কাতায়ন কত ক 
পবিপুনণ কলাপ বণকবণাকে ও কাত্যারনের পর্বকালীন বল প্রতিপন্ন করে। 


রও 


কাত্যায়নের-ই অপর নাম খাদ্যায়ন কিনলা-তাও নিশ্চিতরূপে বলা বায় না, অখবা সুচির 
বাঝহারে বণ ব্যত্যাপ, কোন স্বানবিশেষিত বীতিশিদ্ধকি না তা'ও বল। যায় না। 
খাদযায়ন পদের লব্ষ্য কাত্যায়ন-হ মনে হয়। নামটা খাদ্যায়ন ছিলও বল। যায় না৷ কারণ 
উল্লিখিত দর্গের উক্তি । দীধকালের ব্যবধানে অনেক এতিহাগিক গ্রন্থি ঘটে যায় নানা 
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“থৰ্ম্কাদিরদী কটাই কৃতিনা ন কৃতাহ কতঃ। 
কাত্যায়নেন তে স্য্টা বিবদ্ধি প্রতিবুদ্ধয়ে ॥| কলাপ, কদ্,ত্তি, কেতের প্রথম) 


৪০, 


১১০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কারণে । তার অপসারণও এক জটিল বাপার | এ রকম এক গ্রন্থি স্থট হয়েছে 
বররুচি আর কাত্যায়নকে নিয়ে। পরবর্তী আলোচনায় সে গ্রপ্থির অপসারণের 
চেষ্টা করা হয়েছে । বররুচি, কাত্যায়নের চেয়েও আগেকার লোক। তার অনেক 
্রন্থ। সব গ্রন্থই গুরুত্বপূর্ণ । সমগ্ন ভারতে সে সব গ্রন্থ থেষ্ট আকর্ষণীয়দূপে আলোচিত 
হয়ে আসছে। সেই খুষ্টপূর্ব কাল থেকে শুরু করে খুছ্টায় বিংশ-শতাব্দীতেও বররুচির 
অন্তত ১৮/২০ খানা গ্রন্থ, উন্নত স্তরের অধ্যয়নেচছুদের কাছে আলোচ্য বটে । যথা _- 


“একাক্ষর কোষ ---আকারে ক্ষুদ্র হলেও, প্রামাণিক অভিধান। কারকচক্র, 
“কারিকা', “দশগণকারিকা”, 'প্রয়োগবিবেক', 'শব্দলক্ষণ' এবং 'সমাসপটল'__ 
বিখ্যাত বৈয়াকরগণ গ্রন্থ। পরবর্তীকালে জগদীশ তর্কালঙ্কার-প্রমখ বহু পণ্ডিত জন 
যে শাব্দবোধ-বিষয়ক মুল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তাঁর মূল নিহিত আছে 
বররুচির “কাবকচন্র' এবং “প্রর়োগবিবেকের' মধ্যে | “ফুল্লসূত্রণ এবং “পৃম্পসূত্র' 
নামক গ্রন্থদ্বয়ও মুল্যবান শাব্দিক গ্রন্থ। আয়ুবেদ শাত্বেও বররুচির জ্ঞানের স্বরস 
প্রকাশিত হয়েছে - “যোগশত' গ্রন্থে। কাব্যের ধারায়__'রাক্ষস কাব্য”, “বররুচি 
বাক্য-কাব্য উল্লেখযোগা। ততন্তবুবিষয়ে পর্যালোঁচনাত্বক গ্রন্থ হচ্ছে__'বাদতরঙ্গিগ্রী। 
শব্দেব পৃং-স্ত্রী ক্লীবত্বাদি সংস্কার ভ্ঞাপক গ্রশ্থ-- লিবিশেষবিধি'। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর 
একখান। বৃত্তি গ্রন্থও (বররুচিবৃত্তি) পাওয়া যায়। বররুচির 'বাতিক সূত্র নামে 
২খানা মাত্র পাওুলিপি গ্রন্থ---গুস্তব অপাের তালিকায় উলিখিত হয়েছে --সে সদ্বন্ধে 
আলোচন। পরে প্রাপ্তব্য। 


কত প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম পর্যন্তও যে কালের অতলে তলিয়ে 
গিয়েছে তা" ভাবলে কেবল জগত এবং জাগতিক বিষয়-বস্তর নশবরতা-ই মানসিকতা 
নষ্ট করে ফেলে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে (কামসূত্র) উল্লিখিত এবং পতঞ্লির 
মহাভাষো ও বেয়াকরণিকরূপে প্রসংশিত “গোনর্দ” ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য গ্রস্তকার | 
মল্রিনাথের (কোলাচল) টীকায় গোনর্দের কামশাস্ত্রেব উল্লেখ আছে। উল্লিখিত 
কামশাম্তরে দেখা যায়-গোনর্দের “ভাষাধিকারিকাধিকরণ' গ্রন্থের উল্লেখ । উভয় 
্রশ্থই যে একদা সমারদূত ছিল- তা" অস্বীকার করার উপায় নেই। “নীতিসার' 
প্রণেতা কামন্দক পতঞ্চলিকে “গোণদখয” বলে নির্দেশ করেছেন। গৌণর্দ তাই 
পতগ্রলির পূব পিতৃপূরুষ | 


কাত্যায়ন এবং বররুচি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন 
সত্য কিন্তু তা' যুক্তিসহ মহে। শাস্ত্রের গঢার্থ কখনও রীতিসিদ্ধ ক্রমধারার 


পাঁণিনির কাল এবং পরবতা যোজন। ১১১ 


আলোচনা ব্যতিরেকে পরিস্ফট হয় না,_ একারণেই অনেক তথ্য, হয়তো, অস্প্ট- 
তার আবর্তে দৃক পড়ে। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিব স্ষ্টি, কালে কালে হয়তো, অঙ্গ 
সখলনাদি ঘটে যাওয়ায়, তা” পরিপূরণের জন্য কাত্যায়নের বাতিক সূত্রের রচন।। 
তারও বহুকাল পরে, খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি, উল্লিখিত বাতিক সুর 
সহ অষ্টাধ্যায়ীর মহাভাষ্য কবেছেন। অষ্টাধ্যায়ীর প্রপঙ্গে বাতিককার রূপে 
কাত্যায়নকেই উল্লেখ করা হয়েছে । কাত্যায়নের 'ভ্রাজশ্োক গ্রন্থ খেকেও 
মহাভাষ্যে উপকরণ সংগৃহীত হরেছে। বাঁতিককার কে ছিলেন-সে সম্বদ্ধে 
নির্ভরযোগৰ তথা পবিবেশনে মহাভাষ্যের চেয়ে, কোন উপযৃক্ততর গ্রস্থ যুক্তিতে কেছ 
দাড় করাতে পাবেন না। কাতায়নের গ্রন্থপবিপূর্ণীয়নের অভাাস কলাপ সত্রের 
বেলায়ও দেখা গিয়েছে। সর্ববর্শাচার্য কলাপসূত্র কবে থাকলেও কৃংঅংশ ন৷ 
থাকা ছিল তার অপর্ণতা। কাত্যায়ন সেখানেও কৃৎ্সূত্র বচন কবে কলাপ বা 
কাতন্্ ব্যাকরণকে পরিপর্ণ করেছেন এবং কালে কালে অবক্ষয়িত পাশিনিকেও পূর্ণ 
করেছেন বান্তিক সত্র দিয়ে। কাত্যায়নেব আবও অনেক গ্রন্থ আছে যা বৈদিক 
সাহিত্যের ক্রমধারায় প্রামাণ্য স্মৃতিরূপে গণ্য হয, ঘেমন --শোতসূন, গৃহাকারিকা--- 
প্রভৃতি । চিরকাল যে লোকে অষ্টাধ্যায়ীকে (মহাভাষ্য প্রণীত হওযার পর থেকে) 
'ত্রিমুনি' ব্যাকরণ বলে থাকে, মুনিব্রয়কে (পাণিনি-কাত্যায়ন-পতগ্তলি) স্মরণ করে 
পাণিনি-ব্যাকরণ আলোচনা কবে, তার মধো ববরুচিকে কেউ কোন কালে স্থান 
দেন নি। সুতরাং নিক্র্ষ করা চলে-_কাত্যায়ন এবং বররুচি ভিন্ন বাক্তিদ্বয়। 
এঁদেব মধ্যে কাত্াঁয়নের তুলনায় বরকচি আগেকার লোক । তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের 
গিকা “ত্রিভাষ্যবত্ে' বরকচির উল্লেখ থাকা দ্বারা, তীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়, 
এবং কাত্যায়নের চেয়ে পর্বকালেব সন্দেহ নেই। গুস্তব অপাট সাহেরের 
তালিকা যে একখানি মাত্র গ্রন্থ (০167. 4201) বররুচিব পুষ্পিকা সমেত 
'অষ্টাধ্যায়িবৃত্তি'রূপে পাওয়। গিয়েছে, তার সাক্ষো পূর্বাপর প্রপিদ্ধ অতগুলো প্রমাণ 
নষ্ট হতে পারে ন।| উক্ত পৃম্পিকার অন্তর্ভাবেরও বু কারণ থাকতে পারে। তা 
ছাড়। কাত্যায়ন বে প্রাকৃতমগ্রী লিখেছেন, তা বররুচির, প্রাকৃতপ্রকাশের, টিকা 
গ্ন্থই বটে। কাত্যায়নের প্রাকৃত মঞ্তরীই উভয়ের নির্ভরযোগ্য তেদক। 


নাম ভেদের মাধ্যমে ব্যক্তিভেদের কিংবা বাক্তিনিশ্চয়ের বিভ্রান্তিব প্রসঙ্গ থাকলে 
প্রাচীন শস্ত্রকারগণ সে সম্বন্ধে কত সতর্ক ছিলেন এবং কি সুন্দর সমাধান করেছেন 
তার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ন্যায় দর্শনের প্রণেতা গোতম, তাঁর অপর নাম-_ 
অক্ষপাদ বা অক্ষচরণ ইহা বন্বস্থলে পাওয়া যায়। ন্যায় দর্শনের তাষ্যকাবের নাম 
বাৎস্যায়ন। কিন্ত যল্লিনাথের (কোলাচল মল্লিনাথ) টীকার ন্যায় একটি প্রামাণ্য 


১১২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


টীকায়১ দেখা যার---“অক্ষচবণ-পক্ষিলৌ সুত্রভাষ্য কারৌ।” অর্থ-_অক্ষচরণ এবং 

পক্ষিল, যথাক্রমে সৃত্রকার এবং ভাষ্যকার । এখন ভাষ্যকাররূপে বা২স্যারন এবং 

পক্ষিল---এই দ.টি নাম এসে বিভ্রান্তি ঘটিরেছে দেখে, বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার 
হেমচন্দ সরি তাব অভিধান চিত্তানি গাছে 'বাত্মায়ন শব্দের অপর পরায় গুলো 

তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে,---বাধস্যায়ন, মলনাগ, কৌধল্য, চণকাগ্রভ (চাণক্য) 
দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিস্টগুপ্র এবং আঙ্গুল এই আটাট নাঁম চাণকে।র | আর 

এই চাণক্যই যে, নন্দরাদ্জর অবধিকানভুক্ত খাঁবতীর অস্ত্রশস্ত্র, সমশ্রভুভাগ এবং) 
শাস্ত্র (ন্যার শাস্ত্র) উদ্ধার কবেছিলেন সে কখা তার (চাণক্যের) বিখ্যাত 'অর্ধ-। 
শাত্রের' শেষ অহশে তিনিই বলে গিয়েছেন “শক্ত, শান্ত, এবং মন্দরাজের কবলিত 
রাজ্য, অশহনশীলতায় যে ব্যক্তি উদ্ধাব কবেছে, ভাহাকর্তু ক-ই এই শাস্ত্র (অর্থ শান) 

প্রণীত হল।”৩ বসরুচি এবং কাতাঁয়ন অভিন্ন হলে অভিদ-জ্ঞাপক কথাও পাওয়া 

যেত। ব্যক্তিত্্য় ভিশন বলে যা নামন্বষের সাহাব্যে পাই তাতে বিহ্বান্তর কিছু নেই। 


কাত্যায়নেত বহু গ্রন্থ । আখৌতসঞ্র, ঝাত্যারন পুহ্কারিকা, পুহ্যপরিশিষ্ট, 
ব্রিকগ্ডিকাত্র, অগ্টাব্যায়ী-বাতিকসন্র, কলাপ কৃত্যুত্র, শ্রাদ্ধকরসূত্র, পশুবঞ্চসূত্র, 
প্রতিহারসূত্র, ভাঁষিকসূত্র, ভ্রাভশ্োকা, শিক্ষাসত্র, শু্রসূত্র, প্ানাবিবিসুত্র- প্রভাত। 
ইছার প্রচলন ছিল সাবপ্রিক। বাংলাদেশে ইহার প্রচলন ছিন ঠিকই, তবে সে সে 
বিস্তৃত ধারশ। কেবল বাতিকপসূত্র এবং কস্পএ সঙ্গেই জুনীঘকালেব প্রচলানিব মাখামে 
জান। যায়। কাত|ারনের “প্রাকৃত মঞ্ডরী, বররু।চৰ ্রাকৃতশ্রকাণ-এব টাকাশ্রন্থ | এই 
গদ্দ্বরই াঁকুতভাযার গ্রহ্রূপে প্রাপ্ত সবাদিম গ্রন্থ এবং গকা । বধকটি কাত্যাবনের কত 
আগেকার, তা" বলা বার না। প্রাকৃত ভাষা, সুপ্রাচীন কান খেকে অংস্থতেব পাশা- 
পাশি চলতে থাকলেও, দেশভেদে তার ভেদল্ঞাপক বৈ শঙ্্য সহ সবমাখারণের মধ্যে 
কথ্য ভাষারূপেই তার প্রচলন ছিল, বোবহর, ব্যাপক । প্রহীর ভাষারূপে তার কৌনিন্য 
থাকলেও ছিল নিমুমানের। তাই হয়তো, ত। দ্বারা শ্রন্থন্থষ্টি কমই হয়েছে | তবে, 
প্রাকৃত ভাষারও ছন্দোবদ্ধ লেখার প্রচলন ছিল _-তা প্রাকুতপৈঙ্গল গ্রন্থের মাধ্যমেই 
প্রতিপন্ন হয়। প্রাকৃত ভাষার শব্দগুলোও তংসম, ভগ্তব এবং দেশী এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ কবে, সাহিত্যতম্ু, 


১. বরদরাজের তাকিকবন্ষান মলিনাথকৃত টিকা --নিকটিক:। 
২. বাৎপ্যায়নে শেল্লনাগ? কোটিল্য শচণকারজত | 

দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বাহী বিধুগডতোহঙ্গলম্চ সঃ|। হেমচত্রের আবানচিস্তামণি 
৩. যেন শাস্ঞ্চ শত্রঞ্চ নন্দরাজগতাচভ্‌ঃ | 

অমর্ষেণোদ্ধাতান্যান্ড তেন শাম্মিদংক'্তন !| কৌটিলোন 'দথশাত্্র ॥ 


পাণিনির কাল এবং পরবর্তী যোৌজন৷ ১১৩ 


বিষয়ক পৃবোক্ত অগ্নিপুরাণের প্রমাণে প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য থাকারও আভাঁদ 
পাওয়া যাঁয়। কিন্ত বৈদিক সাহিত্য, বেদাঙ্গ সাহিত্য এবং উপবেদীয় সাহিত্যগুলোর 
মত সঘত্ব লালন যে প্রাকৃত ভাষা পায়নি তা? অনুমান করা চলে । 


কাত্যায়নের পরেই স্থান পেতে পারে বাৎদ্যায়ন বা চাণক্য। বাৎস্যায়নের 
বিভিন্ন নাম, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । এক বাৎস্যায়ন কামস্ব্রকাররূপে প্রসিদ্ধি- 
প্রাপ্ত | বাৎ্স্যায়ন, কামসূত্রেই চারায়ণের উল্লেখ করেছেন গুরুরাপে, আর তারও 
গুরুর নাম বলেছেন অগ্রিবেশ। এই অগ্রিবেশ গৌতম বৃদ্ধের সমসাময়িক 
কোশলরাজ প্রসেনজিতের সভাপদ ছিলেন। অতিদীর্ধ জীবনের অধিকারী হলেও 
বোধ হয়, সমন্ভবরূপে গৃহীত হতে পারে না যে অগ্সিবেশের শিষ্য-চারায়ণের শিষ্য 
বাৎস্যায়ন আর নন্দরাজত্বের উচ্ছেদপূর্বক মৌধ চক্দরগুপ্তের প্রতিষ্ঠাতা বাৎম্যায়ন 
একই ব্যক্তি। একই বাৎস্যায়ন নামে, নাতিদীর্ঘ ব্যবধানে দু'জন গ্রস্বকারকে মেনে 
নিতে হয়। এক বাৎস/গোত্রে এরকম দৃ'ব্যক্তি থাক৷ অসন্তব ব্যাপার নয়। বাৎস্যায়ন 
নাম গোত্রমলক | চাণক্য-বাৎ্ম্যায়নের গ্রন্থ- ন্যায়ভাষ্য, অর্থশাস্্র (এবং অভিন্ন 
ব্যঞ্তি হলে বাৎস্যায়ন-কামসূত্রও) এবং পুরুষমুদ্রিকলক্ষণ। প্রচলিত হওয়ার পর 
থেকেই যে এসব গ্রস্থ বাংলাদেশে প্রসারিত হয়েছিল _ তাতে মন্দেহ নেই। চন্দ্রগুপ্ত 
মৌর্ধের আমলেই বাংলাদেশের কিয়দংশ যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল__ 
তা অনেকেই মানেন। চিরকাল-ই বাঙালীর৷ প্রথর যুক্তিবাদী । এখনও ন্যারদর্শন 
বাৎস্যায়ন-ভায্য এদেশে বহুল প্রচারিত। তাছাড়া চাণক্যের অর্থশাস্ত্র তো 
বিশ্বের আরও অনেক জায়গায় রাজনীতিবিশারদেরও আলোচ্য গ্রন্থ। 


এর পরে মহামুনি পতগুলিকেই নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় খৃষ্টপৃব দ্বিতীয় 
শতকে। তিনি কাত্যায়নের বাতিকসহ পাণিনির অগ্টাধ্যায়ীর এক বৃহৎ ভাষ্য 
মহাভাষ্য/ফণিভাষ্য রচনা করেছেন । শাস্ত্রচর্চার ক্রমধারায় পঠন-পাঠনে বছু এঁতিহ্য 
বিমৃত্ত হয়ে ওঠে । অষ্টাধ্যায়ীর প্রণেতা পাণিনি হলেও বিসংবাদিত স্থলে কাত্যায়নের 
গুরুত্ব বেশী, এবং পতগুলির গুরুত্ব তাঁদের উভয়ের চেয়েও বেশী_চির স্বীকৃত 
( “পাণিনিকাত্যায়নভাষ্যকারাণা্‌ উত্তরোত্তরং প্রামাণাম্”)। মহাভাষ্ের অপর 
নাম--ফণিভাষ্য। এই মহাভাষ্য বা ফণিভাষ্য এবং “সাঙ্যপ্রবচনসূত্রই পতঞ্জলির 
প্রধান গ্রন্থ। প্রাচীন বৈদিক ছন্দের “ছন্দোবিচিতি' নামক গ্রন্থও পতঞ্জলির রচন৷ 
বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। পতগঞ্রলির গ্রন্থও তৎকালীন ভারতের সবক্র 
ছড়িয়ে পড়ে, সুতরাং বাংলাদেশেও যে অনতিকালের মধ্যে তা" এসে পড়েছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। এখন পর্যস্তও, ফণিতাষ্য বা মহাভাষ্য মহাবিদ্যালয়গুলোতে 
পড়ান হয়। 

সি 


১১৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই পতঞ্জলির মহাতাষ্যেই, পাণিনির “অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে” সুত্রের ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে তিনবানা আব্যায়িকা-কাব্যের উল্লেখ আছে- বাঁসবদত্তা, স্ুমনোত্তরা এবং 
ভৈমরথী। পতগ্তলির পূব্তী বাতিককার-কাত্যায়ন, এক্ষেত্রে “গ্রন্থ কথার প্রসঙ্গে 
কেনল-_'আখ্যায়িকা'_ লিখেছেন। স্ত্বতরাং ধরে নেওয়া যাঁয়-পতঞ্জলির এবং 
কাত্যায়নেরও পূরে আখ্যায়িকা-প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল । বাসব- 
দত্ত সম্ভবত খুব উচুদরের আখ্যায়িকাই ছিল । খৃষ্টায় ৭ম শতকের কবি বাণভট্ট 
তাঁর আখ্যায়িকা_ হর্চচরিতে বাসবদত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন--“পাওবদের 
শক্তি কর্ণগোচর হওয়ার পরে কৃরুপক্ষীয় গণের ন্যায়, বাঁসবদত্তার গৌরব কর্ণ-গোঁচর । 
হওয়ায় অন্য কবিদের দর্প চুণ হয়ে গিয়েছে ।১ 


লক্ষা করা দরকার যে, পতগ্জলি উল্লিখিত বাসবদত্তার গ্রশ্বকারের উল্লেখ করেন নি। 
বাণভটও না। সুতরাং পতগঞ্রলি এবং বাণভট্ের উক্তি-লক্ষ্য এক কিনা -_ নিশ্চয় 
করা যায় না। তাছাড়া পাণিনির আগেও আখ্যায়িকা ছিল। বৌদ্ধ বস্্বন্ধর এক 
বাসবদত্ত। নামে গ্রন্থ আছে? সেগ্রন্থ আলাদা । পতঞগ্লির উল্লেখের মাধ্যমেই 
ভিন্নতা প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধ বস্ুবন্ধু অনেক পরবর্তী লোক । তাঁর বাসবদত্তা-্রন্থও 
কথাসাহিত্য-_ প্রণয়োপাখ্যান। পতঞ্রলি কর্তৃক উল্লিখিত বাসবদত্তার কবি যদি 
স্বন্ধু হয়, তবে, সুবস্ধকেও পতঞ্তনির সময়ের অনেক আগেকার বলে মানতে হবে, 
নয়তো বাসবদত্তা নামক আখ্যায়িকার প্রণেতা অপর স্মুবন্কৃকে মানতে হবে। 
দিঙ্নাগের সময়েও কি কেহ সুবন্ধু সত্যিই ছিলেন ? 


আরো একটি বিষয় অনুধাবনষোগ্য যে,-ও তিনখানাই আখ্যায়িকা৷ | আখ্যায়িকা 
গ্রন্থে অন্য কবি ব৷ কবিদের উক্ভি_ শোক-বত্ত, মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করতে হয়।২ 
সে নিয়ম, এই বাসবদত্তা, স্বমনোত্তর। এবং ভৈমরথী গ্রস্থেও অনুস্থত হয়ে থাকবে। 
অন্য কবি এবং কাব্য না থাকলে-_-তা আখ্যায়িকা হয় কি করে? সুতরাং কাত্যায়ন 
কেন, পাণিনির কালে বা তৎপূর্বকালে তেমন সাহিত্য প্রচলিত ছিল - মানতেই হয়। 
অন্যথা, পাণিনির সূত্রের (পূর্বোল্লিখিত) আশয় ব্যক্ত করতে কাত্যায়নও “আখ্যায়িকা' 
উল্লেখ করতেন না, বা পতগ্ুলিও সে আখ্যায়িকার নাম ধর! দৃষ্টান্ত দিতেন না। 
এই আখ্যায়িকা-ত্রয়ের বর্তমানে আর সন্ধান পাওয়া যাঁয় না। এই শতাব্দীর 3. 
৪019 সাঁহেবের তালিকায় মাত্র 8. 2. 810 106 ক্রমিক নম্বরে দ'খানা বাসবদত্তার 


১. কবীনাষ গলদ্দপো। নূনং বাসবদত্তয়]। 
পজ্যেষ পাুপুব্রানাং গতয়। কণণগোচরম | হরচরিত-বাণভ প্রণীত। 
২. 'তস্যামন্যকধীনাঞ্চ বৃত্তং পদাং কৃচিৎ কদিৎ _সাহিতা দপথ। 


পাণিনির কাল এবং পরবতী যোজন! ১১৫ 


সন্ধান পাওয়৷ যায়। কিন্ত সে তো এতকাল বাদের কথা । তৎকালে নিশ্চয়ই ত।' 
যথেষ্ট প্রচলিত ছিল । 


প্রসঙ্গত উল্লেখা যে, আমাদের দেশে ছাপাখান' প্রবতিত হয়েছে মাত্র দ'শ 
বছর। তার আগে ছিল হাতে লিখে গ্রন্থ বিস্তাবের বাবস্থা । অধ্যাপনা ছিল 
বাদণদের অন্যতম বৃত্তি বা জীবিকা । উপনয়নদাতা গুরু পণ্ডিত অবশ্যই টোল 
বা চতুপাঠী পরিচালনা করতেন শিষ্য-ছাঁত্রদের পড়াবাব প্রয়োজনে। গ্রন্থ সংগ্রহের 
জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে তাদের । কখনও অধ্যাপক স্থয়ং কখনও বা 
ছাত্র-শিষ্য, কোথাও বা আবার উপযৃক্ত ভূতিভূক পেশাদার লেখক গ্রন্থ নকল করতেন। 
দেশেব সর্বত্র ছড়ানে৷ পাঠাগারে, টোলে, চতুষ্পাগীতে অথবা ব্যক্তিগত বাড়িঘরে 
ও বকম লিপির ছিল প্রবাহ । ফলে, উপযুক্ত গ্রশ্থগুলো অতিক্রত স্থান হতে স্বানাস্তরে 
প্রসাব লাভ করত। গ্রস্থ নকল করাও ছিল একপ্রকার লোকের পেশা । তারা 
নিজের ঘরে বসেই নিয়মিত বা ফাঁকে ফাকে লিখে দৃ'পয়সা রোজগাব কবত। 
ভোজপাতায়, তালপাতাঁ, অগ্রত্বকে, তুলটকাগজে, বা এরকম অন্য কোন পত্রে- 
কলকে লেখা হত শহবে, বন্দরে, গ্রামে' গঞ্জে সর্বত্র । রাজা-মহারাজী।, প্রভাবশালী- 
পয়সাঁওয়ানা লোৌকদেব অধিকাংশেবই ঝোঁক ছিল নিজের নিজের মত করে 
গ্রন্থাগার রক্ষা কবা। তাঁই বর্তমানের চেয়ে কোন অধাশ কম ছিলনা - গ্রন্থ প্রচার 
প্রদারেব ধাবা । ঘাক্ধণেতর জাতি-শ্রেণীর মধ্যেও অধ্যাপনার প্রচলন ছিল। তবে 
বাদ্ণদের মত অত ব্যাপক নয়। 


সনাতন ধর্মে আর্ধশান্ত্রে সামাজিক চাতুর্বণ্য এবং প্রতোক জাতি-শ্রেণীর 
প্রত্যেকের জীবনে অনক্রষে, বন্মচর্য-গাহস্বা-বাণপ্রস্ব-যত্যাশ্রমের ব্যবস্থাপনা- 
মূলক ধর্মীয় সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিপাদক সুপ্রাচীন খণ্েদে থেকে শুরু 
করে শাবতীয় বৈদিক সাহিত্য--ক্মৃতি-সংহিতা, বেদাঙ্গ-প্রভৃতির সাথে কিছু 
কিছু সাহিত্যগ্রস্থও পতগ্ললির কাল পর্বস্ত পাওয়৷ গেল-__যার সম্বন্ধে কিছু কিছু 
দষ্টান্ত এবং সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য কালিক বিন্যাস এ পরস্ত কর৷ হয়েছে । দর্শ ন- 
তত্ত্বের অনুবতিতায় প্রকৃতি-পুরুষবাদী, সেশৃর প্রকৃতিবাদী, ঘট্পদার্থবাদী, সপ্তপদার্থ- 
বাদী বিশিষ্টাছৈতবাদী, শুদ্ধাতবাদী, কর্মমীমাংসাবাদী প্রভৃতি এবং উপাস্যদেবতা- 
অনুসারে, শৈব-শাজ-বৈষ্ণব, নারায়ণীয়, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদে চলমান 
বছুমুখী আধ সংস্কৃতির মধ্যে খুষ্টপূর ৭ম শতাব্দী-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অভ্যুধিত যথাক্রমে 
জৈন ও বৌদ্ধ সমপ্রদায়ের অবৈদিক ধর্ম মতাদর্শে র ধারাদ্বয়ের সমপ্রচার-সম্প্রসারে যে 
ভারতীয় কৃষ্টির বহুমখী স্বরূপ গড়ে উঠেছিল, আর্বীয়িত বঙগদেশেও তা-ই লক্ষণীয়! 


১১৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


আর্য সংস্কৃতির সাথে সাংস্কৃতিক একাত্ব হয়ে প্রকাশশীল সুপ্রাচীন বজদেশীয়রা 
সুপ্রাচীন সভ্যজাতি। নৃতাত্তিক গবেষণায়ও দুর্লক্ষ্য আরধেতর গোষ্ঠী-সংমিশ্রণ এবং 
ভাঁষায় গুটিকতক শব্দের অস্তিত্বের প্রামাণ্যে, দূর থেকে সুদূর অতীতে আর্ষেতরত্বের 
অনুমান- কোন সাংস্কৃতিক পরিচিতিভেদ প্রাণ করে না। চিরকাল বুদ্ধিমান 
বাঙালী একা হয়ে আর্ধ সংস্কৃতিতে অবদানের আদান-প্রদান, গ্রহণ-প্রত্যর্পণের 
পরম্পরায় খষ্টপূর্ককালিক পূর্বালোচিত সাংস্কৃতিক বিকাশে সমান অংশীদার ছিল। 
থষ্টীয়কালে সাংস্কৃতিক উপচয় ঘটেছে আরও নানাভাবে, কালানুক্রমিক উপচয়-অপ- 
চয়ের অবশ্যমভাবী বিবর্তনবশে। তবে, খৃষ্টকালের আরম্ভ-ক্ষণেও বহুমুখী আর্ধারা 
এবং জৈনধার! ও বৌদ্ধধারা-ই মাত্র প্রধান সাংস্কৃতিক ধারা-রূপে পাওয়া যাঁয়। ) 


মহাকবি ভাপ-তিনি কখন, কোথায় জনাগ্রহণ করেছিলেন- তা এখনো 
অনিণীত। তিনি যে একজন সুপ্রাচীন কবি--তা৷ একপ্রকার সর্ববাদীর সমর্থন 
পেয়েছে । কত প্রাচীন, তা ঠিক হয় নি। তীর, গ্রন্থ যা পাওয়া গিয়েছে সব-ই 
নাট্য কাব্য। স্থাপনার পূর্বেকার নাটকীয় উপাঙ্গে কিছু স্বাতম্থ্য দেখাযায় যা কালি- 
দাঁস প্রভৃতির নাটকে অন্য রকম | সেসবের মাধ্যমে অনেকে ভাসকে খষ্ট পূর্ব 
অনেক শতাব্দী আগেকার বলে অনুমান করেন। আবার তার বিপরীত মতবাদও 
পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, ভাস একজন প্রখ্যাত নাট্যসাহিত্য-কতা | ভরতের 
নাট্যশাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে এবং তিনি পুরাণ-প্রনিদ্ধ ব্যক্তি বলেই মনে হয়, সুতরাং 
বনুপ্রাচীন তা ঠিক | কিন্তু তত প্রাচীন কোন নাট্যসাহিত্য এ পর্বস্ত মেলে নি। 
নাট্যশাত্্, নাট্যসাহিত্য-বিষয়ক তত্্রন্থ। নাট্যসাহিত্যে-ই নাট্যশাস্ত্রীয় তত্ত অভি- 
রূপায়িত হয়। বুতরাং নাট্যসাহিত্য-ব্যতিরেকে নাট্যশাস্ত্র নিহফল | সে হিসাবে 
সুপ্রাচীনকালেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ধারায় রূপক বা অভিনেয় সাহিত্য ছিল এ 
অনুমান কর! যাঁয়। কিন্তু ভাগের নাটকে যে সব উপাঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে, নান্দীকে 
নাটকের অঙ্গ করা হয় নি, তাতে ভাসের অবস্থান ভরতেরও পূর্বকালে--বলতে 
শোন! যায়। যেহেতু, ভরতের নাট্যশাত্ত্র অনুসারেই তো৷ পরবর্তী সব নাট্যসাহিতা 
দেখ যায়। তথাপি ভাসের প্রখ্যাত নাটক--স্বপরবাঁসঘদত্তা-ই তাঁর কালের প্রাচীনত্বের 
শেষ সীম] নির্দেশ করে। কৌশাহীর রাজ] উদয়ন এবং পত্বী বাসবদত্তার বিরহ- 
মিলন-ই স্বপ্রবাসবদত্তার কাহিনী । উদয়ন গৌতম বৃদ্ধের সমসাময়িক | প্রবাদ-প্রসিদ্ধি 
আছে--মগধরাজ বিদ্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিত, কৌশান্বীরাজ উদয়ন১ এবং 


১, কৌশাম়ীর রাজ উদয়নকেই বৎসরাজ বলা হয়। কৌর্শাম়ী এলাহাবাদের নিকটবর্তী যমুনা- 
তীরম্ব প্রাচীন নগর। ইহা। বর্তথানে কোশম নামক গ্রামে পরিণত হয়েছে। শ্বপ্বাসবদত্তা 
এরং রত্বাঘলী নাটকে এই উদয়নই নায়ক এবং তার পত্বী বাসবদত্ত। নায়িকা | এই উদয়ন 


পাঁণিনির কাল এবং পরবতী যোজন ১১৭ 


গৌতমব্দ্ধ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অতএব, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী- 
মলক গ্রপ্থ তাঁর পরেই রচিত হয়ে থাকবে । বাল্মীকির রামায়ণমূলক, ব্যাপের মহাঁভারত- 
মূলক, এবং সম্ভবত গুণাঢ্র বৃহত্কথ।-মূলক মোট ১৩ খান। নাট্যসাহিত্য একত্রিতাব- 
স্বায়, মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদকতায় ভাসের নাটাসাহিত্য রূপে 
১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে । বহু বিদ্বজ্জনের এক বিবাদক্ষে প্ররূপেই ত৷ প্রসিদ্ধ 
হয়ে আছে। 


মহাকবি বাণভ্টের কালেও ভাসের নাটকাবলী ন্ুপ্রসিদ্ধ ছিল। বাণভষ্ট 
পরিঞ্ঞর লিখেছেন _সত্রধারের মাধ্যমে আরন্ত করার অভিনব পঞ্থায় এবং ষঠিক 
সন্নিবেশিত পতাক। সমন্বিত বহুভূমিক বিভিন্ন মনোরম নাট্যমাহিত্য লিখেই ভান দূর্লভ 
কবি-যশের অধিকারী হয়েছিলেন । নাটকগুলো।, এবং তার বৈশিষ্ট্যে ভাগ মহাকবি 
বলে খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে-ই সুখ্যাত না থাকলে বাণভট্ট ত৷ লিখতে পারেন না ।১ 


তার গ্রন্থগুলোর মধে প্রতিমানাটক এবং স্বপ্ুবাগবদত্তা নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ | 
অপরাপর নাটকগুলে৷ হচ্ছে_-অভিঘেক পঞ্চরাত্র, বালচরিত, প্রজিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ 
এবং অভিমার ; মধ্যযব্যাযোগ, দূতখটোৎকচ, কর্ণভার এবং দৃতকাব্য-ব্যাযোগ 
চারখান। ; উরুভঙ্গ-_অক্ক এবং চারুদত্ত--প্রকরণ । 


কালের দীধ ব্যবধানে কত যে গ্রন্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিরেছে, কত গ্রন্থকারের 
নামটি পর্ধস্ত জনসমাজে হারিয়ে গিয়েছে, একান্ত বিরল হয়েছে- তা তো মিথ্যাকথা 
নয়। পৃবোক্ত নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,_পাণিনির কালেও “নটসত্র ছিল 
অন্তত দৃ'খানা। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর দু'টি সত্রে--('পাবাশর্ধ শিলালিভাং ভিক্ষ- 
নটপৃত্রয়ো” | “কর্ন্দ-কৃশাশ্বাদিভিত” ৪-৩-১১০-১১১) প্রকাশ যে তখন, পারাশর্ষ 
এবং কমন্দের দূ'খানা ভিক্ষসূত্র এবং শিলালি ও কৃশাশ্ের দ'প্রস্ত 'নটস্ত্র, ছিল। 
এখানে--পারাশধ যে বেদবাঁস তাতে সন্দেহ নেই । ভরতের নাট্যশাস্ত্র, শিলালি 
কৃশাশ্ের নাট্যশাস্ত্রদ্বয়ের অস্তিত্ব নাট্যলাহিত্যেরও অস্তিত্ব-অনুমাঁনে সহায়ক। শিলালি, 
কর্মন্দ এবং ক্শাশ্ের গ্রন্থ এখন কোথাও আছে কিনা-কে জানে । কেবল পারাশধের 
(বেদব্যাসের) বহু গ্রন্থ সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকায় ভিক্ষদব্রও 
বেঁচে আছে। 

গৌতয বৃদ্ধের জীবদ্দশায় চন্দনকার্ঠের এক অপরূপন্ন্নর মতি নিখাণ করিয়েছিলেন। ঈশ!ন 

ঘোষ অন্দিত 'জাতক', ১ম খণ্ড। 
১. সুত্রধার কৃতারনতৈ নাটকৈ বছ ভূমিকৈ: | 

সপতাকৈ যঁশোলেভে ভাসো৷ দেবক্লৈরিব || বাপের হর্থচরিত || 


১১৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মল্লসেন-রচিত “উদয়নকাব্য' থাকলেও, তা কবেকার গ্রন্থ ত।, জান। যায় না, 
সুতরাং সে রকম কোন গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্বপ্রবাসবদত্তা-প্রণয়ন করার 
অনুমানও একান্তই হান্ক৷ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, উদয়নপত্বী বানবদত্তার মিথ্যা 
অগ্নিদাহের কাহিনী রটন। করে প্রধান মন্ত্রীর স্ুকৌশল-ব্যবস্থাপনায় বিপত্বীকরূপে 
প্রতিপন্ন উদয়নের সহিত রাজা দর্শকের ভগী- পদ্যাবতীর বিবাহ ঘটানোর 
মধ্যদিয়ে যে সুচতুর রাজনৈতিক শক্তি-বৃদ্ধির খবর স্বপ্রবাসবদত্তায় অভিরূপায়িত 
হয়েছে, অন্যকোন গ্রন্থে না পাওয়া গেলে, সমসাময়িক ব। অনতিকাল পরের 
নাট্যসাহিত্কারের পক্ষেই ত।' নাট্যসাহিত্যে তুলে ধর! সম্ভব হয়। সে সব চিন্ত। 
করলে ভাস খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-৬ষ্ শতাব্দীরও হতে পারেন-ধারণ! মন থেকে একদম ; 
সরে যায় না। 


ভাসের প্রত্যেক নাট্যসাহিত্যেই সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 


মালবিকাগিমিত্র নাটকে কালিদাস, হর্চরিতে বাণভট্ট, কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর 
ভাপের উল্লেখ করেছেন। প্রপন্নরাঘব ও সরস্বতীকণ্ঠাতরণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভাসের 
সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। 


ভাপ এবং চাণক্য- এদের পৌবাপর্য সম্বন্ধেও নিশ্চিতে কিছু বল! যাবে না। 
অর্থশাস্ত্রে ভাগের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ-নাটকের উক্তি বিশেষের ঠিক উদ্ধৃতি ন৷ 
হলেও প্রতিত্বনি রয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস । সে হিসাবে কৌটিল্যের ব৷ 
চাণক্যের পূ্েই ভাসের কালিক বিন্যাস হতে পারতে কিন্তু তাস-সমস্যাটাও 
ইতিহাসে, কালিদাপ-কণিক্ক-বিক্রমা দিতা-অশু ঘোষ প্রভৃতির সমস্যার ন্যায় অনির্ারিত 
আলোচ্য বিষয়দ্ূপে এখনে রয়ে গিয়েছে । উল্টা ধারণাও সম্ভব। এক এক দল 
পণ্ডিত এক এক রকম যুক্তিজালের বিস্তাব করে ভিন্ন ভিন্ন মতের-ই কেবল স্থষ্টি 
করে চলছেন। তাই বিপংবাদিত বিষয়রূপে রেখেও সাহিত্য-প্রধান আলোচনায় 
লিপ্ত হওয়ার প্রাথমিকভাবে বিন্যাসই করা হয়েছে এখানে । 


কালিদাসের কাল নিয়েও উল্লিখিত অস্পষ্টতা-এড়ান যায় না। এ সম্বন্ধে ডঃ 
গৌরীনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন--'“কালিদাসের কাল সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর 
প্রশগুলির অন্যতম। এবং পগ্ডিতগণের মতামত-_তাহ। যত দক্ষতার সহিতই 
উন্তাবিত হউকন্স৷ কেন--আমাদের কোনরূপ সুনিশ্চিত উত্তর প্রদান করতে ব্যর্থ হয় । 
দুঃখের বিষয় ভারত তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কবি ও নাট্ঁকারের ইতিহাস সংরক্ষণ করে 
নাই। লোক পরম্পর৷ কালিদাসের নামকে ধিরিয়। কাল্ননিক কাহিনী রচন! করিয়াছে 
এবং এতদিন পরে উপকথার বর্ণাঢ্যতাঁর মধ্য হইতে এতিহাসিক তথ্য পৃথক করিয়া 


পাণিনির কালি এরং পরবতী যোজনা ৩১৯ 


লওয়] প্রায় অসম্ভব । পরম্পরাগত মতবাদে কালিদাপ বিক্রম সংবতের সমসাময়িক, 
এই মংবতের প্রারপ্তিব বষ খুঃ পূঃ ৫৭। এই মতবাদের প্রধান সমর্কদের মধ্যে 
আছেন ম্বগীয় স্যার উইলিয়ম জোনস্‌, ডঃ পিটারসন্‌, অধাক্ষ এস. রায় ও শ্রী আই. 
আব. বালস্ুবা্ষণ্যম্‌।”১ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই মতাদশের বিরোধিতাঁও 
করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তই (খৃঃ ৩৮০-৪ ১৫) 
বিক্রমাদিত্য। অন্য কোন বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব ছিল না ইত্যাদি | এ সম্বন্ধে দীর্ঘ 
বিতর্কের মধ্যে ল৷ গিয়ে সংক্ষেপে বলা চলে যে, গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রণ্ুপ্ডেরও 
বিক্রমাদিত্য উপাধি দেখা যায় বটে, কিপ্ত তিনি স্বেচ্ছামত অন্য উপাধিও ব্যবহার 
করেছেন । গুপ্তদের মুদ্রার সাক্ষ্যে দেখ যায়-ছ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত কখনে। শ্রীবিক্রম 
কখনে৷ সিংহবিক্রম, অজিতবিরুম ব। বিক্রমাদিত্য উপাধি ব্যবহার করেছেন ।২ 
তা'ছাড়া, খৃ্ীয় প্রথম শতকের (মতান্তরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) রাজা হালের (সাতবাহন 
বা শালিবাহন) গাখা সপ্তশতী গ্রস্থের ৪৬৪ নং গাথায় প্রাচীন বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ 
রয়েছে ।৩ কেবল উল্লেখ নয়, বিক্রমাদিত্যেব দানশীলতারও উল্লেখ দেখ যায়। 
সুতরাং গাখাসপ্তশতীতে উলিখিত, খৃষ্টপর্ব ৫৭ অব্দ থেকে বিক্রম সংবৎ নামক 
কালের প্রবর্তক বিক্রমাদিত্যের কালকেই কালিদাসের কালবলে ধবে নেয়া হল। 
প্রসঙ্গত বল চলে যে, কালিদাস নামক কোন জ্যোতিবিদের লেখা জ্যোতিবিদাতরণ 
নামক গ্রন্থে যে কালিদাস সম্বন্ধে উজ্জয়িনী-রাজের এক মিত্র প্রভৃতি মনগড়া 
আখ্যান দেখা যায় তা” একান্তই অবাস্তব । “ভারতীয় জ্যোঠ্শান্ত্র”-নামক গ্রন্থে শঙ্কর 
কালকৃষ দীক্ষিত এ বিষয়টিকে পরিক্ষার করে উপস্থাপন করেছেন।৪ বাংলাদেশে 
চিরকাল জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশীলন বেশী থাঁকায় উক্ত “জ্যোতিবিদাভরণ'- গ্রন্থের 
এঁতিহাসিক বিভ্রান্তিও কিছু যে ঢচ.কেছে--তা' অসম্ভব না। বাস্তবে, উল্লিখিত দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের পৃত্র কৃমারগুপ্তের সহিত কালিদাসেব কৃমাবসম্তবের কোন সম্পকই 
নেই । অধিকন্ত, খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে যে বিক্রমসংবৎ আজ পর্যন্ত 
বাঘিক পঞ্জিকাগ্ডলোতেও নিদ্ধিধায় ব্যবহার চলে আসছে, কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের 
কিংবদন্তি-মূলক সেই বিক্রমাদিত্যই বিক্রমসংবতের প্রবর্তক এবং কালিদাসের সাথে 
তার-ই সম্পর্কমূলক এতিহ্য বিশ্বাস কর। চলে। 


১. গৌরীনাথ শান্ত্রীর সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাসঃ পৃঃ ৭৭, এব পাদটীকা । 

২. জন এলন সম্পাদিত গুপ্তয্দ্রা্‌ 

৩. সংবাহণসুহরপতোপসিএণ দেস্তেণ তুই করে লকৃখং। চলনেন বি্মাইচচ চরিঅমণু 
সিক্খিয়ং তিস্সা। 

৪, পৃঃ 8৭৬ 


১২০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ডঃ গৌরীনাথ শান্্রীর গ্রন্থ থেকে প্রদত্ত উদ্ধৃতির মধ্যে যে বিভ্রান্তির সচনা৷ আছে 
ত। মহাকবির জন্সূত্র সম্বন্ধে স্বানিক এবং কালিক বিভ্রান্তির দুটি ক্ষেত্রেই এ 
যাবৎ চলে এসেছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কানিক বিভ্রান্তি নিরশনযোগ্য বলেই মনে 
হয়। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার অন্যতম অলঙ্কাররূপে মহাকবির স্বীকৃতিতে কোন 
মতভেদ নেই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন এবং কবে ছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয় 
এসে মহাকবির প্রকৃত কাল সব্বন্ধেও সংশয় স্থষ্টি করেছে। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুণ্ডেরও বিক্রাদিত্য বিরুদ বা উপাধি থাকলেও তার পরবে মালব বিক্রমাদিত্যের 
অনুকরণেই যে সে উপাধি গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) গ্রহণ করেছিলেন তা, 
মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। মান্দাসোরে প্রাপ্ত প্রথম কমারগুপ্তের আমলের 
শিলালিপিতে মালবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে ৪৯৩ বছর অতীতে পৌষ শুর্ুপক্ষীয় 
১৩ সংখ্যক তিথি শিলালিপির কাল নিণীত থাক৷ দ্বারা ১ পরিক্ষার হয়ে যায় যে 
মালবরাজ বিক্রমাদিত্য প্রথম ক্মারগুপ্তের আমলের এ শিলালেখ তৈরির চারশ' 
তেরানব্বই বছর আগেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সুতরাং প্রথম কমার 
গুপ্তের পরবর্তী দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত কখনও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে থাকলেও 
ত৷' দ্বার মহাকবি কালিদাসকে এনে যুক্ত করা চলে না। 'এপিথাফিয়া ইপ্ডিকা' 
এর ১২শ খণ্ডে ৩২০ পৃষ্ঠায় উক্ত শিলালেখ মুদ্রিত হয়েছে। জ্যোতিবিদাভরণ নামক 
এক গ্রন্থে যে গ্রপ্বকার কালিদাস উজ্জঞয়িনীরাজ বিক্রমের ঘনিষ্ট বন্ধু (২২শ অধ্যায় 
১৯শ শ্রোক) তিনি রঘূবংশ প্রভৃতি তিনখান। কাব্যের প্রণেতা (২০শ শ্লোক) এবং 
গত কলিযুগ সংবৎ ৩০৬৮ (বি. সং ২৪) এর বৈশাখ মাসে এ পুস্তকের (জ্যোতি- 
বিরাভরণ) আরম্ভ এবং কাতিক মাসে সমাপ্তি (২২শ শ্রোক) প্রভৃতি লিখেছেন 
তার মধ্যে সবত্র সঙ্গতি নেই । মালবরাজ বিক্রমকে কলিযুগ সংবৎ ৩০৬৮ (বি. 
সং ২৪) অব্দে দেখাবার বহু প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে যার মধ্যে পূর্বাপর 
চলতি প্রবাদ অনুসারে নবরত্ব সভাঁও এ সময়ের ব্যক্তির নাম সহযোগে দাড় করান 
হয়েছে। এ গড়মিল ধরা পড়ে ও গ্রন্থের অয়নাংশ আনয়নের পদ্ধতির মধ্যে 
শকাব্দ ব্যবহার দ্বারা। উল্লিখিত শিলালেখ অনুসারে বিক্রমাব্দ যা” পাওয়া যায় 
তার সাথে সঙ্গতিশীল ২৪ বিক্রামাব্দে যে গ্রন্থের রচনা হয় তাতে শকাব্দের নামটিও 
ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ বিক্রমাব্দের (মালব) শুর ৫৭ খুষ্ট পূবাব্দে এবং 
শকাব্দের শর ৭৮/৭৯ খৃষ্টীয়াব্দে। সুতরাং এ গ্রন্থের এবং 'ধনুস্তরিক্ষপনকামর- 
সিংহ শঙ্কু ইতাঁদি প্রাবাদিক শ্রোকের যোজনার অনুবলে বরাহ মিহিরকে মালব 
১. যালবানাং গণস্থিতা। যাতে শন্তচতুহটয়ে | ব্রিনবত্যধিকেহব্দানাহি' মে) তৌ সেব্য ঘনস্তনে। 


সহগ্য যাস শুরুসা প্রশস্তেহহ্ছি ত্রয়োদশে। 
২. শাকঃ শরামোধিযুগানিতো হতো যানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃতাঃ| ১/১৮ 


পাণিনির কান এবং পরবতী যোজনা ১২১ 


বিক্রমের রাজযতার নবরত্বের অন্যতম দাঁড় করা৷ দ্বারা মহাকিবি কাঁলিদাঁসের কালাকেও 
দেখাবার চেষ্টা নিংফল। মহাকবি কালিদাঁম অবশাই খৃষ্টপূর্ব ১ম শতীব্দীর ছিলেন 
এবং মালববিক্রমাদিত্যের দিংহাঁসনে আরোহণের কাল থেকে বিক্রম সংবৎ (মানব) 
ধরা হয়, তার আরন্ত খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দই বটে। 


মহাকবি কালিদাণের গ্রস্থওলো৷ হচ্ছে মহাঁকাব্য দু'খানা রঘুবংশ এবং কমার 
সম্ভব; প্রধান নাট্যমাহিত্য তিনখান৷--অভিষ্ঞানশকন্তলা, মানবিকাগ্রিষিত্র এবং 
বিক্রমোর্ধশী ; কন্তেশুরদৌত্য নামক এবখান। নাটকের উল্লে পাওয়া যায় ক্ষেমেজের 
ওচিতাবিচারচর্চায়। খণ্ডকাবা একখানা-_মেধদূত। এ ছাড়াও অনেকগুলে। গ্রদ 
মহাকবির রচনা বলে পাওয়া যায়, যেযন_যস্বান্তব, খতুদংহার, কালীস্তোত্র, কাব্য 
নাটকালষ্কার, ঘটকর্পরকাব্য (1), চণ্ডকাদণ্ডকন্তোত্র, দর্ঘটকাব্য, নলোঁদয়। নবরত 
মালা (1), পুণ্পবাণবিলাস, রাক্ষপকাব্য, লঘুস্তব, বিদ্বা্ধিনোদকাব্য, বৃন্দাবনকাব্য। 
শ্্গারতিনক, শ্ঙ্গারসার, শ্যামলাদণ্ডক, শ্তবোধ এবং সেতুবন্ধ। 


মহাকবি কালিদাগের গ্রন্থে ভাস, দৌমিল্ল এবং কবিপত্র নামক তিনজন 
সাহিত্যিকের উল্লেখ আছে। মৌমিল্ন এবং কবিপত্রের কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব জান। 
যায় না। মেঘদূতে--দিউ্নাগানাং পথি পরিছরন্‌ স্থুলহস্তাবলেপধ্‌' উক্তিদ্বারা যদি 
বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙুনাগকে লক্ষা কর হয়ে থাকে তবে দিউঁ্নাগের কারও কানিদাদের 
(মহাকবি) কালেই গ্রহণীয়। দিউনাগের বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থের দৃ'খানার সন্ধান পাওয়া 
যায়_ প্রমাঁণদমুচচয় এবং ন্যায়প্রকাধ। 


মহাকবি কালিদাগের গ্রন্থুলো বাংলাদেশেও চির সমাদূত। গ্রন্থ সূত্রেই হোক 
বা যে কোন গত্রে হোক কানিদান বাঙালী স্বুধীযমাজে চির আদৃত। 


খঙ্টীয় প্রথম শতাব্দী 


সুপ্রাচীন বৈদিক কাল থেকে খৃষ্টীয় অব্দের আরন্তের পূর্ব পর্যন্ত একটি অখণ্ড কাল 
রূপে গ্রহণ করে আলোচনা কর! হয়েছে। তার মধ্যে এমন দূর অতীতের ঘটনাও 
পড়েছে যেগুলোর সম্বন্ধে কোন প্রকার অব্দ মাপা সময় ব্যবহার কর। চলে ন|। 
আমর। যতগুলো অব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি তার মধ্যে কেবল কলির গতাব্দ ব৷ 
সংক্ষেপে কল্যব্দটাই বড় যা' খৃষ্টকালের আরম্তের বহু পর্ব থেকে চলমান আছে। 
ত৷ ছাড়া, বীর-নির্বাণাব্দ, বৃদ্ধাব্দ বা বুদ্ধ-নিবাণাব্দও খৃষ্টকাল আরও হওয়ার 
কয়েকশ' বছর পর্ব থেকে প্রসিদ্ধ আছে এবং যথাক্রমে, জৈন ও বৌদ্ধ সংপ্রদায়ের 
মধ্যে ধর্মীয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে তার অনুসরণ করাও হয়। তবু দৈনন্দিন 
বৎসর-মাস-দিন-তাবিখের ব্যবহারে তার কোন অনুসবণ নেই। ফলে সেগুলো 
কেবল বাঘিক পঞ্জিকায় যথাস্থানে লিখিত হয়ে পূর্বাপর সঙ্গতিশীল পরিসংখ্যানের 
বিষয় হয়ে আছে। বীর-নির্বাণাব্দ বা বৃদ্ধাব্দের আলাদা কোন মাস ব্যবস্থাই নেই। 
মহাপুরাণের-উপপুরাণের কাল থেকে, মহাভারতের কাল থেকে অথবা তার চেয়েও 
বছ পর্বের রামায়ণের কাল থেকে যে সৌরমাস বৈশাখ-জো্ট-আঘাঢ প্রভৃতি নামে 
প্রচলিত তা দ্বারা নিয়প্রিত চান্দ্র-পদ্ধতির দিন-তারিখ নিয়েই ব্যবহারিক হিসাব 
চলে এপেছে। এ হিসাবের দৃষ্টান্ত বাল্মীকির রামায়ণেও আছে, বেদব্যাসের 
মহাভারতেও আছে। শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য যে বনবাসে গিয়েছিলেন 
তা'র আরম্ভ দিন থেকে সমাধ্ডরি পর্যন্ত চান্দ্র দিন-মাস-বছরের হিসাবে গণিত হয়েছিল। 
ুদ্ধিির প্রভৃতি যে বনবাগের বৃত্তান্ত বেদব্যাসের মহাভারতে আছে তাতে এক বছর 
(ত্রয়োদশ বছরটি) অজ্ঞাত বাঁস সমেত বার বছরের বনবাপ মোটের উপর তের 
বছরের ব্যাপার। তার সমাপ্তির ছিগাবও চান্দ্র দিন-মাস-বছরের হিসাবে কর! 
হয়েছিল। তখন অব্দ-ব্যবহারটা কি রকম হিল, বলা যাঁয় না। কলিকালের 
প্রারম্ত থেকে যেভাবে প্রত্যেক বছর এক-একটি করে সংখ্যা বাড়িয়ে অব্দ সংখ্যা 
ধরা হচ্ছে, প্রত্যেক বছরের পঞ্ঠিকায় পরিবেশিত হচ্ছে সেভাবে, কলিকালের 
পর্বেও কোন এক ধরনের অব্দ গণন৷ হয়তো ছিল কিন্তু তার হদিস পাওয়। কঠিন। 
কলিকালের আরম্ভ থেকে যে একটান৷ অব্দগুলো চলে যাচ্ছে তার সংখ্যায়িত 
হিসাব আছে। সেটাও বর্তমানে বছ লোকেন প্রায় অজানা বা অব্যবহৃত। 
বন্দ্যঘটীয় সর্ধানন্দ 'টীকাসর্বন্থ' এর সমাপনী পুম্পিকায় যেভাবে শকাব্দ ১০৮১ এবং 
কলিযুগ সংবৎ ৪২৬০ লিখেছেন সেভাবে অন্যব্রও ব্যবহার হয়েছে। এই কলিযুগ 
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সংবত্টা বর্তমানে ব্যবহৃত দীর্ধতম কাল গণনা। এর পরই বদ্ধাব্দ ধর। চলে। 
বর্তমান বাংলা সনে (১৩৯৩ সাল) বৃদ্ধাব্দ হয় ২৫২৯/৩০ আর, সংবৎ ব৷ 
বিক্রমসংবৎ হয় ২০৪০/৪৪। এ দু'টি অব্দ গণনাও খৃষ্টপূর্ন কালে আনস্ত 
হয়েছিল। তথাপি খুষ্টাব্দের সাহাযোই বর্তমানে সার৷ পৃথিবীতে গণনার প্রচলন 
হয়েছে। খৃষ্টকালের আগেরট। খ্ষ্ট-প্বাব্দ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। সে অনুসারে 
খৃষ্ট-পূর্কালিক বিষয়গুলো পৌবাপর্য ক্রমে আগের-পবের বিবেচনায় ক্রমিক স্থাপন 
করেই অনুধাবন করতে হয়। কালকে চিহ্নিত করতে বস্তৃগুলে। বাবহার করা ছাড়া 


এক্ষেত্রে উপায় নেই। খুষ্টকালের মধ্যেকার বিয়য় যথাসম্ভব, শতাব্দী চিহ্থিত করে 
আলোচন। করা চলতে পারে। 


থৃষ্টীয় প্রথম শতকের সাংস্কৃতিক অবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। 
পূর্ব শতকের ন্যায় এ শতকেও প্রধান তিনটি সাংস্কৃতিক ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! 
যায়। তবে, অতি প্রাচীন আধ ধারায় কোন বিশেষ উদ্যম-উন্মাদন|। নেই এবং জৈন- 
ধারার অবস্থাও সে রকমই | তবে, এ দূটি ধারার স্বয়ন্তরতার তেমন কোন হানি দেখা 
যায় না। কিন্ত পূৰ উলিখিত সাম্রাজা শক্তিদ্বার! প্রবদ্ধিত বৌদ্ধধন্ের উদ্যম এখানেও 
যথেষ্ট বেশী। বিশেষত, কৃষাণরাজ কণিক্ষের১ পৃষ্ঠপোষকতায় অন্তত্বন্দের নিরসন 
কল্পে চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে ব্যর্ধপ্রচেষ্ট হওয়া সত্তেও মহা মহা বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের 
নৈষ্ঠিক সেবা-প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক বিকাশে লক্ষণীয় অগ্রগতি, অতিমাত্রা-ই সাধিত 
হয়েছিল। 


উপবের আলোচনা কণিক্ষেব কালের সহিত সংশ্রিষ্ট। কণিষ্ষের কাল নিয়েও 
এ্রতিহাসিক বৈমত্য ঘচে যায় নি। কতক বেত্তার যা” মত, তা” অন্যেরা গ্রহণ 
করেন না, আবার তাঁদের মতও অনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় 
না। এভাবে এদেশের তথা প্রতীচ্যের প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের যাবতীয় মত 
সর্ববাদী সম্মতির অভাবে এক অনির্ধারিত অপর্ষবসিত সিদ্ধান্তেবই স্থ্টি করে 
চলছে। তথাপি অধ্যাপক ফান্ড সন, ওল্ডেনবার্গ, টমাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং র্যাপসন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পন্থানুগত হয়ে, খুছ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
৭৮ খৃষ্টাব্দ হতেই কণিঞ্চের কাল ধরা যায়। তাই, ওই সময়ের কয়েকজন 


১. “অধ্যাপক ফাগসন, ওজ্ডেনবাঠা, টমাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, র্যাপসন প্রযখের মতে 
কণিফ ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে স্চিত শকাব্দ প্রবর্তন করেন।' গোল্বীন!থ শাম্ত্রিকৃত সংস্কৃত 
সাহিতোর ইতিহাস, পৃঃ ৬৪, পাদটীক। । 


১২৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চিন্তানায়ককেও কণিফের রাঁজপভাব পসদপাবপেই গ্রহণ করা চলে যাঁদের মধ্যে 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার বৌদ্ধ অশ্বঘোষ এবং নাগার্জন, বস্ুমিত্র ও ক্মারলাত বিশেষ 
উল্লেখের পাত্র । 


অশ্বঘোষের গ্রন্থগুলো হচ্ছে_ ১। বুদ্ধচরিত ২। সৌন্দরনন্দ, ৩। গণ্ডী- 
স্তোত্রগাথা, ৪ | স্ব্রালঙ্কার (উইনৃটানিজের মতে এই গ্রন্থখান৷ সমপাঁময়িক কমার 
লাঁতের রচনা এবং গ্রস্থের নামও কল্পনামপ্ডিতিকা বা! কল্টনালঙ্কৃতিকা), ৫| শারিপূত্র 
প্রকরণ (অন্যতম রূপক বা নাট্য সাহিত্য), এবং ৬। মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসাত্র | 
এই সব গ্রন্থ এক সময় যে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেছে, তা বোধহয় সত্য। 


উল্লেখযোগ্য অপর গ্রন্থকার নাগার্জন। তাঁকে সিদ্ধ নাগার্জনও বলা হয়। 
তিনিও কষাণরাজ কণিফ্ধের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। কশিষ্ষের যা ধর্মমত ও 
বৌদ্ধ মত, নাগার্জনেরও তা-ই । চিকিৎসাশাস্ত্রে নাগার্জনের তুলনা প্রায়ই চলে 
না। তার চিকিৎসাশাস্ত্র, বোধহয় তন্ত এবং আমুর্বেদ__উভয় ভিত্তিকই ছিল। 
কৃষাণ- রাজধানী পূরুষপূর বা বর্তমান পেশওয়ার এর অধিবাদী হলেও, সার৷ 
বৌদ্ধজগতেই নাগার্জনের বিশেষত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে 
১। কক্ষপট বা নাগার্জন কক্ষপৃট, ২। কৌতুছলচিস্তামণি, ৩। যোগরত্বমালা, 
এবং ৪ | নাগাজনীয়ৌষধাবলী-ই প্রধান। নাগার্জনকক্ষপ্ট কখনো সাধারণ্যে 
প্রকাশিত হয় নি। তা তিনি সর্বদা আপন কক্ষে কক্ষেই রেখে চলতেন। 
অন্যান্য গ্রন্থ সমাজে প্রচারিত ছিল। পর্বোলিখিত বৌদ্ধ তন্ত্রগুলোর মধ্যেও 
নাগার্জন-প্রণীত তন্ত্র রয়েছে। তিনি মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ সাধক ছিলেন-_-সন্দেহ 
নেই। এ'র সম্বন্ধেও নানা! এঁতিহাসিক বিভ্রান্তি আছে। 


খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দীর এক বিখ্যাতি গ্রন্থকার গুণাঢ্য। তাঁর 'বৃহৎকথা” নামক 
গরন্থখানা সর্বত্র সুবিদিত সমাদূত--সন্দেহ নেই। বিশেষত প্রাকৃত ভাষাজ বাংল। 
ভাষাঁভাধীদের কাছে সে গ্রন্থ মাতৃভাষার আঁকড় বললেও অত্যক্তি হয় না। সে 
গ্রন্থখাঁনা যদিও পাওয়া যাঁয় না, কেবল, সম্ভবত খৃষ্টীয় ৮য-৯য্‌ শতাব্দীতে বৃদ্ধ 
স্বামী রচিত শ্বোকসংগ্রহ, খৃষ্ঠীয় একাদশ শতকের, ক্ষেমেন্ত্র কর্তৃক প্রণীত--বৃহৎ 
কথামগ্তরী এবং এই একাদশ শতাব্দীরই সোমদেব প্রণীত কথাসরিৎসাঁগর নামক 
রশ্থত্রয়ে বৃহৎকথার বিষয়বস্তু আঁংশিকতাবে রয়েছে। বর্তমানে মুলগ্রন্থ না পাওয়া 
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গেলেও, গ্রন্থের অস্থিত্বকালের নামকর৷ গ্রস্বকারদের প্রশংসা-বাঁক্যের মাধ্যমেই বুঝা 
যায় যে--বৃহৎ্কথা কত বড় উপাদেয় গ্রন্থ। খষ্টীয় সপ্তম শতকের মহাকবি বাঁণভট্ট 
হর্ধচরিতের মধ্যে বলেছেন--“হিরের লীলা যেমন সততই গৌরীর প্রসাদনে তাঁৎ- 
পধায়িত এবং কন্দর্পরসোস্তাবক, সেরকম ভাষার ( গৌরী ) প্রসাদনে সুপ্রযুক্ত 
কন্দপ্পোত্তাবন দক্ষ 'বৃহতথকথা” কার ন৷ বিজ্ময় ত্্টি করে ।”১ 


গুণাট্যের কাল নিয়েও মতীস্তর আছে। ওয়েবার সাহেব লিখেছেন -_গুণাচ্যের 
“বৃহৎকথার'কাল খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী । কিন্তু ডঃ গোপাল ভাগারকর, সে কাল যনে 
করেন সাত বাহনের সময় অর্থাৎ খৃঘ্টীয় ১যু বা ২য় শতাব্দী ।৩ এবং 'কাব্যমালা। 
গ্রন্থের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দূর্গাপ্রসাদ এবং পাণ্ুরঙ্গ পরব তার কাল 
নির্ধারণ করেছেন খুষ্টীয় ১য্‌ শতাব্দী । ওয়েবার সাহেবের মতের বিরোধিতা করে 
উল্লিখিত “কাব্যমাল।' গ্রন্থের সম্পাদক আরও যে মন্তব্য করেছেন তা'ও তুলে 
ধরেছেনজি. এইচ. ওঝা-_ 


“এবং কাব্যমাল৷ গ্রন্থের সম্পাদক স্বীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দর্গাপ্রসাদ 
এবং পাওুরঙ্গ পরব উহার খষ্টীয় ১মু শতাব্দীতে প্রণয়ন হয়েছে বলে উল্লেখ 
করেছেন। কেবল সেটুকুই নয় কিন্তু ওয়েবার সাহেবের সিদ্ধান্তিত উক্ত সময় 
সন্মদ্ধে লিখেছেন যে---“ওয়েবার পণ্ডিত “হিষিষ্র অফ সংস্কৃত লিটালেচার'নামক পুস্তকে 
গুণাট্যের কালও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী এবং 'দশকুমার চরিতে'র রচয়িতা আচার্ধ 
দণ্ডীরও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হওয়৷ স্বীকার করেছেন। কিন্তু আচার্য দণ্ডী, কাব্যাদর্শ 
গ্রন্থে “পৈশাচী ভাষায় প্রণীত বৃহতৎকথা৷ এক অস্ভুত গ্রস্থ বলে কথিত হয়'__ উক্তির 
মধ্যেকার প্রাঃ পদস্থার৷, বৃহত্কথা'র সুপ্রাচীনত্ব-ই প্রকাশ করেছেন। উল্লিখিত 
কারণে দণ্ডী এবং গুণাঢ্য-উভয়েই ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ছিলেন বলে ওয়েবার সাহেবের 
উক্তি কোন্‌ প্রমাণের উপর নিতরশীল,_- তশর ধারণা কর চলে না। অথবা, 
ইয়োরোপীয় বিদ্বানদের প্রায়ণঈ এই স্বভাব যে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং 
উহার রচয়িতাঁকে যতদূর সম্ভব আধুনিক কর যায়, সে চেষ্টা করেন এবং উহার 


১. সষদ্দীপিতকলর্প৷ কৃত গৌরীপ্রসাদনা। 
হরলীলেষ নোৌকস্য বিস্ময়ায় বহতকথা।! বাণভষ্টকৃত হর্ধচরিত। 
২. 91001, /.7179 111910/ টো 1170181) 14109181016, 
৩. ঘষে নির্টয়সাগরপ্রেসে হুদ্রিত 'কথাসরিতসাগর”, ৩য় সংস্করণ । 


কু সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রাচীনতা প্রমাণ করার গ্রস্থাংশকে প্রক্ষিপ্র বলে নিজ মতের পরিপোষক যৃক্তিকে 
যথার্থ রূপে ঘোষণা করেন ।” ১ 


সে যাই ছোক্‌, গুণাঢ্য অতিপ্রাচীন গ্রন্থকার এবং বাস্তবিকই তিনি গুণে আঢ্য 
ছিলেন। তাহার অসামান্য রচনা 'বৃহৎকথা' পরবতাঁ বু সাহিত্যের উৎসরূপে 
স্বীকৃত। এ গ্রন্থ যে একদা বাংলাদেশেও বিশেষ সমাদূত ছিল তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ না পাওয়৷ গেলেও, প্রাকৃত ভাষার পথধরেই ধীরে ধীরে বিবতিত বাংলাভীঁধা, 
অত বড় উৎসগ্রন্থের অবদান লাভ করে নি- মনে কর! চলে না। 


ভাস এবং গুণাট্যের পৌর্বাপর্ও আলোচনার বিষয় হতে বাধ্য। পার্বোলিখিত 
ভাসের নাটকাবলীর মধ্যে স্বপ্রবাসবদত্ত।, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, চারুদত্ত এবং 
অবিমারকে'র কাহিনীর উৎস গুণাট্যের বৃহৎকথ। বলে অনেকে মনে করেন । যদি 
তা” সত্যি হয় তবে কালবৈষম্য মানতে হয়। কিন্য বিচার্ধ বিষয় হল--বতসরাজ 
উদয়ন এবং তীর পত্রী বাসবদত্তার প্রেম-প্রীতিৰ কথা কেবল লোকমুখে প্রচলনের 
মাধ্যমে দীর্ঘ শত শত বৎসর চলে এসে বৃহৎকখায় স্থান পেয়েছে - ভাবতে যাওয়া 
কি অতিকল্পন। হয় না? ভাসের নাটকগুলো৷ এবং বৃহৎকথা উভয়ে কোন সাধারণ 
উৎস থেকে উপাখ্যানাংশ পেতে পারে এবং বৈপরীত্যে গুণাঁঢ্যের এবং ভাগের 
কাহিনী সংগ্রহের সমান দূরধিগম্যতা অবশ্যই স্বীকার্ধ। ভাস যদি সুপ্রাচীন হয়েই 
থাকেন তো, তার পক্ষেই বৎসরাজ উদয়নের কাহিনী জানা বা ইতিবৃত্ত লাভ করা 


ওঁর কাব্যযালাকে বিদ্বান সম্পাদক শ্বগীয় মহামহোপাধ্যায় পং দৃগাপ্রসাদ ওর পাওুরঙ্গ পরব 
নে উসক। ঈ. স. কী পহিলী শতাব্দী মে বানানা ব্তলায়া হৈ ইতনা হীনহি, কিস্ত বেবর 
কে মানে হএ উসকে সময় কে বিষয় মে লিবা হকি “বেবর পণ্ডিত এহস্টরী অৰৃ 
সংস্কৃত লিটবেচব" নামক পুভ্তক মে গুণাঢ্যকা ঈ. স. কী ছটা শতাব্দী যেহোনা বতলাতা 
হৈ উব দশক্মার চরিত কে রচয়িতা আচার্য দণ্তীকা ভী ছটী শতাদী মে হোনা স্বীকার 
করতা হৈ। কিস্ত আচার্য; দণ্ী কাব্যাদর্শমে 'ভূতভাষাময়ীং প্রাহুবস্তুতার্থাৎ বৃহ-কথাং' মে 
ধপ্রাহুঃ' পদ সে বৃহৎকথাকা জাপনে সে বহুত প্রাচীন হোন। প্রকট করতা হৈ। ইসূলিয়ে 
দণ্ডী ওঁর গুণাঁচা দোনে ছটী শতাদী মে ছএ প্রা বেবব পণ্ডিত নে কিস্‌ আধা পর য]ন। 
রহ মালুম হী হে!ত। অথবা প্রায়; ম.রোপীঅন বিছানো কা যহ স্বভাব হী হৈকি 
ভারত বর্ঘকে প্রশ্টীনতষ গ্রন্থ এবং উনকো রচয়িতাও কো অর্বাচীন সিহ্ধকরনে কা জহা তক 
হো সকে বে যত্ব করতে ছৈ ওঁর উনকা প্রাচীনত্ব সিচ্ছ করনেক! দ্‌ঢ প্রমাণ মিল ভী জাবে 
তো! উসকে। 'প্রক্ষি' কহ কর অপনেকো জো অনুকূল হো উসীকো আগে করতে হৈ! 
ভারতীয় লিপিমালা, পূঃ ১৬৮-৬৯, পাদচীক। 


খুঘচীয় প্রথয শতাব্দী ১২৭ 


সহজতর । তাথেকেও অসংখ্য সংগুহীত আখ্যান-ভাগের সংশিষ্ট অংশ গুণাচ্যের 
সংগ্রহে স্থান পাওয়া একান্ত বিচিত্র নয়। 


গুণাঁচ্যের পরেই আলোচা হয় রাজা হাল । তার বিখ্যাত গ্রশ্ব-_গাথাসপ্তশতী 
গাথাকোঁষ। “গাথাসপ্তশতী'র শেষ অংশে লিখিত আছে-_ রাজা সাঁতিবাহন ছিলেন 
কম্তলদেশের রাজা । তাঁর রাজধানীর নাম প্রতিষ্ঠানপুর বা! প্রতিষ্ঠান নগর 
(পেঠানপুর)। তার পিতাব নাম ছিল শতকর্ণ। দ্বিপিকর্ণও তাঁর একটি উপনাম 
ছিল | তার পূরে (সাতবাহন) “হালপপ্রভৃতি উপনাষদ্বার৷ পরিচায়িত হাতেন। প্রাচীন 
শিলালিপিতেও আন্ধ (আন্ধভৃতা) বংশ উপলক্ষ্যে সাতবাহন নামের ব্যবহার পাওয়া 
যায়! “নাঁনাধাটলেখ'” নামে পরিচিতি প্রসিদ্ধ শিলালিপিতে পাওয়া যায় উক্ত 
বংশের মূল পুরুষ--'সিমুক'কেও সাতবাহন বলা হত । ২২৫ খুষ্টাব্দ বা তার অনতি 
আঁগে-পাছে উক্ত বংশীয় রাজত্বের অবসান হয়েছিল। হালেব 'গাথাসপ্তশতী' প্রাকৃত 
ভাষার ৭০০ (সাতশত) আযাদ্ার গ্রথিত আদিরসাত্মক সাহিত্য | মহাকবি বাণভষ্ট এ 
গ্রন্থের উল্লেখ কবেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন “গাথাকোঘ' নামদিয়ে। অনেকেই 
এই' দৃখান' গ্রশ্থকে একখানা রূপে প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক ওয়েবার মহাকবি 
বাণভট্ট কর্তৃক উল্লিখিত গ্রন্থখানাকে হালের গাথাসপ্তশতী বলে মানতে চা'ন 
নি। তীর মতে ও গ্রন্থ অত-প্রাচীন নয়।১ কিন্ত জি. এইচ. ওঝা লিখেছেন 
_-“হম উক্ত বিদ্বানকে ইস কখনসে সবর্থা সহমত নহী হো সকতে ক্যোকি 
বাণভষ্ট সাতবাহনকে জিস্‌ স্ুভাষিতরূপী উজ্জলরত্বোকে কোশ (সংগ্রহ, খজানে) 
কী প্রশংসা করতা হৈ (অবিনাশিনমগ্াম্য মকরোৎ সাতবাহনঃ। বিশুদ্ধ জাতি 
ভঃ কোশং র্বৈরিব স্থভাঘিতৈঃ || ১৩) বহ গাথাসপ্তশতী হী হৈ, জিসমে 
স্থভাষিরূপী রত্বকা হী সংগ্রহ হৈ। যহকোঈ প্রমাণ নহী কি প্রা. বেবর নে উসে 
গাথাসপ্তশতী নহী মানা ইস্‌ লিয়ে বহ উসসে ভিন্ন পুস্তক হোনা চাহিয়ে ৩ 


অর্থ আমি উক্ত বিদ্বানের এ কথার সহিত সর্বরকমে একমত হতে পারি না 
কারণ, সাতবাহনের সুভাষিতরূপ উজ্জুল রত্বের যে কোশকাব্যের প্রশংসা বাণভট্ট 
করেছেন (অবিনাশিন মগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহন £| বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্বৈরিষ 
স্থুভাষিতৈঃ11) ত৷ প্রকৃতই গাখাসপ্তশতী যার মধ্যে স্থভাষিতরূপ রত্বের সংগ্রহই 


১,119 1115101/ 01 111121) 119500019, 0১ ৬৪১৪ /২. 
২. ভারতীয় লিপিমালা, গৌরীশক্কর শ্কীরাচান্স ওঝা, পৃঃ ১৬৮। 
৩. অবিনাশিনষ গ্রামামকরোৎ সাতবাহনঃ। 

বিশুদ্ধজাতিভি: কোশং রত্ৈরিব স্থভাঘিতৈঃ | গাথাসপুশততী 


১২৮ সংস্কুত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রয়েছে । এটা কোন প্রমাণ নহে যে ওয়েবার সাহেব উহা গাথাসপ্তশতী বলে 
মানেন নি বলেই তা ভিন্ন গ্রন্থ হয়ে যাবে। 


খুঘটীয় প্রথম শতাব্দীর অপর এক সার্থক গ্রন্থ বিষ্ণশর্মার পঞ্চতত্ত্র। অমর শি- 
নামক এক রাজার পূত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দেয়ার ব্যপদেশে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করে 
গ্রন্থকার নিজেই শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিত হয়েছে । কবতর, 


মৃষিক, হরিণ, শুগাল, ব্যাধ, কচ্ছপ প্রভৃতিব উপকথার মাধ্যমে নীতি-শিক্ষা দেওয়ার 
এমন জন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। শুক্রের নীতিশীস্ত্র, বৃহস্পতির নীতিশাস্ত্র, ' 


বাহুদণ্ডিপত্রের নীতিশাস্ত্র এবং বিশালাক্ষের নীতিশাস্ত্র ছিল কৌটিল্যের বা চাণক্যের 
আদর্শ উপভীব্যগ্রস্থ। ওসব সুপ্রাচীন শীতিশাস্ত্রের অবলম্বনে খৃষ্টপূর্ব চতুর্ঘশতকে 
চাণক্য যে অপুৰ “অর্থশান্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন, সে সব নীতিশাস্ত্রের উপরে ভিত্তি 
করেই বিষ্ুশর্মার এ পঞ্চতন্ব প্রণীত হয়েছে-সান্দেহ নেই। তবে, উল্লিখিত পশু-পাখীর 
উপকথার মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত ক্ষেত্রে কোন্‌ নীতিটি প্রযুক্ত হওয়৷ বাঞ্ডনীয় তা' 
এ গ্রন্থে এত সার্কভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ নীতিটিকে সংক্ষিপ্ত 
একটি-দূটি শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মুলনীতি শাস্ত্র না পড়েও যেন তার 
প্রয়োগকৃশলতা লাভ করা চলে। এ গ্রন্থের রচনাকাল নিয়েও নানা মতভেদ পাওয়া 
যায়৷ এই গ্রঞ্থের মধ্যে “রাবা' শব্দটির বা রাধিকা শব্দটির অস্তিত্বে অধ্যাপক ওয়েবার 
প্রযুখ অনেকে ইহার রচনা কাল খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী স্থির করেছেন । কিন্ত কছ- 
প্রদেশের অন্বগ্রামে প্রাপ্ত শক সংবৎ ৫২ অন্দে (খুঃ ১৩০) উৎকীর্ণ মহাক্ষব্রপ কদ্র- 
দাঁমনের শিলালেখের মধ্যকার 'রাধা-কুষণ* কথা দ্বারা যে ওই পঞ্চম খৃষ্টায়শতকী 
মতবাদ টিকতে পারে না-তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। 'প্রবন্চিন্তামণি' প্রণেত৷ 
মেরুতুঙ্গও, শেষটায় এ পঞ্চম শতাব্দীই স্বাঁকার করেছেন বটে, কিন্ত হার্টেল সাহেব 
বলেছেন-_খুষঘ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পহলবী ও সিরিয়াক ভাষায়, অষ্টম শতাব্দীতে 
আরবী ভাষায়, একাদশ শতাব্দীতে হিক্রুভাষায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ভাষায় 
এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষায় এ গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। খৃঘটায় ৬ষ্ঠ 
শতাব্দীতে ইরাণে এবং সিরিয়ায় যে গ্রশ্থের খ্যাতি পৌছে গিয়েছিল, যার জন্য 
সেখানকার রাজকীয় উদ্যোগে পঞ্চতন্ত্রের পহলবী ভাঘায় অনুবাদ হয়, তা” বেশ 
কয়েক শতাব্দীর বহুলপ্রচারের ফলেই সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। দুঃখের বিষয় 
গ্শ্থের যধ্যে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় ন! যে, গ্রপ্থটির সত্যিকার রচনা কাল ধরা 
চলে। খ্রস্থধানা আর্য সনাতনপন্থী-.সঙ্দেহ নেই। লেখকেব নাম এবং প্রারস্তই তা' 
প্রমাণ করে। তবে, বৌদ্ধ আদর্শ ও, অবিরোধের ফলে ্রন্থমধ্যে অভিরূপায়িত 


পোপ 


খষ্টায় প্রথম শতাব্দী ১২৯ 


হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের যধ্যে গ্রন্থ ৫ খানা _মিব্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলুকীয়, লন্ধ প্রণাশ 
এবং অপরীক্ষিত কারক । 


এছাড়া, বস্মিত্র, ক্যারলাত, মাতৃচেতা-প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থ- 
গুলো এই' শতাব্দীর বিশেষ সাংস্কৃতিক অবদান। অনেকে অশ্বঘোষেরই প্রচ্ছন্ন 
নাম মাতৃচেতা মনে করেন। অবশ্য, এসম্বন্ধে যথেষ্ট নিতরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই | 
তিব্বতীয় এরতিহাসিক তারানাখ একাই প্রচ্ছন্ননামবাদীদের অগ্রগণ্য । চৈনিক পণ্ডিত 
ইৎসিংঙর মতে মাতৃচেতার রচিত চতুঃশতকস্তোব্র, চতুংপঞ্চাশতিকনামস্তোত্র এবং 
মহারাজ-কণিকলেখ । গ্রন্থগুলো৷ যে খব বেশী প্রচলিত ছিল-এমন মনে হয় না। 
তবে, বৌদ্ধ সংস্কৃতির গ্রন্থ হিসাবে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচারিত থাকার কথা অবিশ্বাস 
করাযায় না। তৎসূত্রে বঙ্গদেশেও ইহার সমপ্রচার হয়ে খাকবে। 


সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে, ক্রিযামূলক এবং ক্রিয়া বা কর্ধাত্রক। ক্রিয়াটি শারীরিক 
অথবা মানসিকও হতে পারে। যে প্রকারই হোক ক্রিয়ার কালটি চলে গেলে তা' 
অতীত হয়ে যায় । থাকতে পারে তাব স্মৃতি আব সফল বা কফল। স্মৃতি অনভূতি- 
মূলক জ্ঞান যা' কেবল অনুভূবিতারই হতে পারে। শাব্দিক উপায়ে অন্ভূতি এবং 
্মৃতি ব৷ স্মরণাস্রক জ্ঞানকে সঞ্চারিত কর যায় স্বানিক বা কালিক দৃরদ্রান্তরে। 
শব্দাগমূলক জ্ঞান লিপিময় সঙ্কেত অবলম্বনে পাঠক হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। এভাবেই 
দূর অতীতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক রূপ আমরা কেবল প:খিপত্রের মাধ্যমে ধারণায় 
আনতে পারি। সে প্রয়োজনেই তৎকালীন বই-পৃস্তকের এবং তার সন্তাব্য অনুশীলনের 
মধ্যদিয়ে তৎকালীন দেশবাসীকে জানতে প্রয়াস পেতে হয়। পুরাতন ব্যবহাধ 
বস্তু অপেক্ষ। পুরাতন (প্রত্র) গ্রন্থের ইঙ্গিত অনেক স্পষ্ট। 


[০ 


খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী 


ৃষ্টীয় গ্বিতীয় শতক, মনে হয়, খানিকটা স্তিমিত সময় | এ সময়ে ধর্জ বা সামাজিক 
অবস্থার কোন বৃহত্তর পরিবর্তনাদি লক্ষ্য করা যায় না। সনাতন আর্ধসমাজে তো 

“যথাপর্বং ভথাপরং" পদ্ধতিতে কোন হেরফের ঘটেছিল বলে মনে হয় না। বর: 
বৌদ্ধ সমাজের দাপট-ই লক্ষণীয় রূপে সনাতনপন্থীদের উদ্যম-উৎসাহের পরিপদ্থ 

ছিল। অবশ্য, বোধায়ন১ নামক এক সাহিত্যিকের লেখা “ভগবদজ্ভুকীয়' নামের। 
দ'অক্কের প্রহসন খানা মনে হয় এই শতকেই প্রণীত হয়েছিল। ইহাতে বৌদ্ধ, 
ধর্সের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাতে মনে কর যায় যে, পরবতীণকালে 
বৌদ্ধদের গুহয সমাজের মধ্যে যে সমস্ত অগামাঁজিক ভাবধারা প্রকট হয়েছিল, তার 
আরম্ত খুষ্টায় দ্বিতীয় শতকে বা তার আগেও অবশাই ঘটেছিল। অন্যথা, উক্ত 
প্রছসনে তগবান-নামে উপস্থাপা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং অন্ভ্রকানাম্রী গণিকার সম্পর্ক 
সংপৃক্ত ব্যকথা, কোন ক্রমেই প্রহসন-রুপকে স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। মহা- 
রাজ কণিক্ষের বাবস্থাপনাধীন চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি, অন্তস্বন্থ নিরষণে তেমন 
কোন সফলতা আনতে ন! পারায় বিভিন্ন ভেদে ভিন্ন বৌদ্ধ সমপ্রদায় স্ব স্ব পপ্থায় 
পরিচালিত হতে থাকেন। 


বৌদ্ধ সমপ্রদায় প্রধানত, দ'ভাগে বিভক্ত হীনযান এবং মহাবান | হীনযান 
শাখার মধ্য দ'টিভাগ - সৌত্রান্তিক এবং বৈভাঁষিক। মহাঘাঁন শাখাবও আবাব শাখা 
দাট _ মাধ্যমিক এবং যোগাচার। চোঁনক পরিব্রাজক ইৎমিউ উক্ত হীনযান এবং 
মচাঁযানদের পাথ ক্য নিধারণ করেছেন এভাবে যে, মে বৌদ্ধ সমপ্রদায় বোধিসত্ব- 
গণের পূজা করেন না, মহাযানসূত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করেন না_ অনুসরণ করেন ন৷ 
তাঁরাই হীনযান-পন্থী | পক্ষান্তারে, উহ যারা করেন তীরাঈ মহাঘান-পন্থী | যদিও 
এই ভেদ-গ্াপক কথা অত্যন্ত স্থল কিন্তু দাশনিক তত্ব বাহ্য প্রত্যক্ষত্ববাদ, বাহ্যান- 
মেয়তববাদ, সর্বাস্তিত্ববাদ এবং সধশূন্যতাবাদ _-প্রভৃতিই হচ্ছে যথা সঃংপ্রদায়'ভেদক 
বিবিধ মতবাদ। সে সবের অবলম্বনে বৌদ্ধ সংপ্রদায় অন্তত ১৮ শাখা-উপশাখায় 
উপবিভক্ত১ হয়ে স্বস্ব আদর্শে অনপ্রাণিত ছিল। এ সব শাখা-প্রশীখার মধ্যে 
অস্তবিবোধ থাকলেও তা' ছিল মুলত বৌদ্ধ আদপভিত্তিক এবং বেদের প্রামাণ্য 
অস্থীকতিমলকই' বটে। 


১. সংস্কৃত যাহিতোর ইতিহাস, (গোরীনাথ শাস্ত্রী) ১২০ গঃ। 


খৃষটায় দ্বিতীয় শতাব্দী ১৩১ 


লক্ষ্য ফরার বিষয় যে চারজন মহাপগ্ডিতকে উল্লিখিত বৌদ্ধ চতুঃসম্প্রাদায়ের 
প্রধান প্রবক্তারূপে পাওনা যাঁয় তাঁরা সকলেই মহারাজ কণিষ্ষের পরম শ্রদ্ধেয় 
সভাসদ ছিলেন। পৌত্রান্তিক নামক হীনযাঁন শাখার প্রধান প্রবক্তাবূপে পাওয়। যায় 
কমার লাতকে । বৌদ্ধ ধর্ঠগ্রন্থ 'ত্রিপিটক'এর অঙ্গ ,সুত্তপিটক'কে প্রধান উপজীব্য 
গ্রন্থ স্বীকার করে ধণ্নানুমোদিত রীতি-নীতিব অনুসরণ ছারাই, বোধ হয়, সৌব্রান্তিক 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিল । অভিধম্[পিটক-এবং বিনয়পিটকের প্রাধান্য এদের 
কাছে বোধহয়, ছিল না। সংস্কৃত এবং পালি - উভয় ভাষায়ই সৌত্রান্তিকদের 
গ্রন্থও রচিত হয়েছিল, কিন্তু তা" এখন একেবারে দূর্লভ হয়ে গিয়েছে বলেই 
ধারণ হয়। 


হীনযানী অপর সম্প্রদায় _ বৈভাষিক। তাবও প্রধান প্রবক্তা বস্গমিত্র কণিক্কের 
সভাসদ ছিলেন। অভিধন্মপিটকেব প্রাধান্য বৈভাষিকদেব নিকট প্রকট । যেহেতু, 
ভানা যাঁয় যে, বস্সমিত্রেব নেতত্বাধীন পাঁচশত 'অরৃৎ' অভিধন্মপিটকেব ভাষা-_. 
মহাবিভাষ সংকলন করেছিলেন। সম্ভবত, কণিক-আহুত মহাপঙ্গীতির পরেই 
মহাবিভাঘ সংকলন সাধিত হয়েছিল। বৈভাধষিক মতের অপংখ্য গ্রন্থের মধ্যে 
উদানবগৃগ, ধন্মপদ, একোত্তরাগম- প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য গ্রন্থ। 


মহাযানী শাখার অন্তর্গত মাধ্যমিক মতের প্রধান প্রবক্তারূপে পাই নাগাজজনকে। 
নাগার্জন যে একজন অসাধারণ বৌদ্ধ সাধক এবং পণ্ডিত তা” পূবেই আলোচিত 
হয়েছে। এই মংস্কৃতভাঘায় অসাধারণ পণ্ডিত কত যে বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তার 
সঠিক তালিকা করাও এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক শাখায় তৎপ্রণীত 
প্রধান প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে -_ শতসাহস্িকী প্রজ্ঞাপারমিতা, মাধ্যমিক কারিকা, যুজি- 
ষষ্ঠিকা, শন্যতাসপ্ততি, প্রতীত্যসমূৎ্পাঁদছৃদয়, মহাযানবিংশক এবং বিগ্রহব্যাবর্তনী। 
নাগার্জনেব সাক্ষাৎ শিষ্য আর্ধদেবও এই শতাব্দীতেই মহাযানী মাধ্যমিক শাখার 
এক গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ “চতুশ্শতক' প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর চিত্তবিশুদ্ধি- 
প্রকরণ, হস্তবালপ্রকরণ এবং লঙ্কাবতারসূত্র এর ভাষ্য আছে। 


মহাযালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অপর শাখার নাম যোগাচার। অশৃঘোষের 'মহাযাঁন 
শ্রদ্ধোৎপাদসত্র যোগাচার সংপ্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ। অভিধন্মপিঠক 
এবং বিনয়পিটকের অনুগামিতায়"ষো'গ্রাচারপন্থীদেরও বনুগ্রন্থ আছে। যেমন সংস্কৃতে 
তেমন পালিতে, তিব্বতী ভাষায়, চীনা ভাষায়, মূল রচনা এবং অনুবাদের এক 
বিশাল গ্রন্থধারা যোগাচারীদের বিশেষ তৃ্টি। 


১৩২ সংস্ৃত-্রাকৃত'অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ৃ্রীয় দ্বিতীয় শতাব্দী যাবৎ সার৷ ভারতবর্ধে ধর্মীয় সামাজিক ধারায় আর্- 
সনাতনীদের মধ্যে যেমন, বেদতেদ-শ্রেণীতেদ-উপাদাদেবতাতেদ-দর্শনতত্্ীয় তেদ 
প্রভৃতির বশে অসংখা তেদ ছিল, জৈন ধাঁরায়ও শরতাগ্ধর-- দিগন্বর রূপ মৌলিক 
দই তেদ এবং গোঁদাম-প্রবতিত ধারায় তারনিপ্তিক৷ প্রততি চারতেদ ছিল; 
অনরূপভাবে, বৌদ্ধ মযপ্রদায়েব মধ্যেও প্রধান চাবটি ভেদ অবলম্বনে উল্লিখিত 
১৮টি তেদ ছিল। তৎকানীন বাঙালীর ধায় সংস্কৃতিতে এ রকম তেদ হয় সামগ্রিক 
নতুবা আংশিক ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। ূ 


গুষ্চীয় তৃতীয় শতাব্দী 


খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের সামাজিক পরিবেশও কোনদিক থেকেই তেমন কোন 
পরিবর্তনবর্মী নয | পূ্বাপর চলযান আর্ধ-সনাতন ধাবা এবং জৈন.বৌদ্ধ ধারার 
সাংস্কৃতিক চিত্রই লক্ষণীয়। বাঙালীদের মধ্যে নতুন কোন আলোডুনমূলক 
চিন্তা-চেতনার আতা পাওয়া যায় না কোন গ্রন্থেই। তবে, জৈনদের তুলনায় 
বৌদ্ধদের কিছু প্রাবলা এখানেও চোখে পড়ে। গুপ্তরাজগণের আদি শ্রীপ্ুপ্ত যে 
মুগস্তাপন স্তপের নিকট একটি মন্দির নির্মাণ কবিয়েছিলেন বলে চীনদেশীয় 
পবিবাক ইৎ সিং লিখেছেন, তান্ধার। শীণ্ুপ্তের আর্ম-সনা হন ধামব অনসারিতাই 
বৃৰা। যায়। ডঃ রয়েশচন্দ্র যক্তমদারেব “এক খানি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 
মুগস্থাপনস্তপ বরেন্দে অবস্থিত ছি্লি।”-_--অন্মান সত্য হলে, বরেন্ছে বৌদ্ধ স্তুপ 
তো আগেখেকেই ছিল স্বীকাব করতে হয়। বাস্তবেও, জৈনদের ন্যায় বৌদ্ধবাঁও 
বাংলাব আনক স্থানে নিজেদের অবস্থান খৃষ্টপৃরৰ তৃতীয় শতকেই কায়েম কবেছিল 
_ধারণা করা যায়। মগধপ্রতিষ্ঠ মৌর্ধ এবং পরবতী শল-কাণু বংশের রাজাদের 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বাংলাদেশে যে ছিল তা? প্রায় সকল এতিহাসিক মেনে 
নিয়েছেন। গুপ্তবাজগণের আদি পরুষও সম্ভবত. মগধেই রাজত্ব করেছেন। রাজত্ব 
কালে সর্পতার জনোই হোক্ক বা উল্লেখযোগা ঘটনার অভাবেই হোক, শ্রীপুপ্ত 
এবং তার পূত্র ঘটোৎকচ গুপ্রেব রাজত্বের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
বিশেষ কোন উ্থান-পতন ফলক ঘটনার অভালেই বৌদ্ধবর্ষেব প্রচার-প্রসাবে বাঁধ। 
পড়াব মত কোন ঘটনা] চোখে পড়ে না। বৌদ্ধ হীনযাঁনপন্থী বৈভাষিক মতবাদী 
ধর্মপ্রচাবক তদন্তের নাম জানা গেলেও তার কোন বিশেষ গ্রচ্থের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। অপব এক ভদন্ত ছিলেন জ্যোতিবিদ। তিনি সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচাবক 
খেকে ভিন্ন ব্যক্তি। বাহ মিহির এই ভদন্তেব উল্লেখ কবেছেন এবং “জগচচন্দ্রিকা' 
নামক টীকা ভট্টোপল এই তদন্থকে নির্দেশ করেছেন স্তাচার্ধ বলে। মত্যাচাষ 
তদন্তের দৃ'খাঁনা জ্যোতিঃশাস্বীয়-- ঝর্গজাতক এবং হোরাশাস্্ গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান 
আকড় গ্রন্থ পে পরিচিত। এছাড়া, রাজা শৃদ্রকের মৃচ্ছকটিক নামক নাটক এ 
শতাব্দীর বিশেষ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাৰ অপব গ্রন্থ" “পদাপ্রভৃতক 
নামক একখানা ভান (নাট্য গাহিম্্যবিশেষ)। শদ্রকের কাল নিয়েও মততেদ 
যথেষ্টই আছে । তবে, মহাকবি কালিদাঁপ কিন্তু ভাপ, পৌমিলি এবং কবিপূত্র 
নামক তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের উল্লেখ করলেও শৃদ্রকের উল্লেখ করেন নি। 


১৩৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তা' স্বারা কালিদাপের পরবতী বলে অনুমান করা চলে। অপর, শদ্রকের পত্র 
ঈশবরগ়েন। অন্ধদিগকে পরাজিত করে ২৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে চেদিকাল (কলচুরি সংবৎ) 
প্রবর্তন করেন। ডঃ ফিটের এই মত গ্রহণ যোগা বলেই বিবেচিত হয । দণ্ডীর 
কাব্যাদশের “লিম্পতীৰ তমোহঙ্গানি বর্ধতীবাঞ্সনংনভঃ। অসৎপুরুষ সেবেব দৃষ্টিবিব- 
ফলতাং গা ||” শ্রোকটি দ্বারা একসময় শৃদ্রক্গ ও দণ্ডীর পৌধাপর্ষ নির্দেশিত হয়েছে, 
বক্তব্য ছিল মুচ্ছকটিক থেকে কাব্যাদর্শে ওটি গৃহীত। কিন্ত পর্বোল্লিখিত ভাগের 
নাটকাবলী আবিষ্কৃত হওয়ায় সে ক্রম পরিত্যক্ত হয়েছে যেহেতু, উল্লিখিত শ্রোকটি 
তাঁসের “চারুদত্ত' এবং “বালচরিত' গ্রন্ছদ্বয়েও পাওয়া যাঁয়। যদিও নাটকে স্বকীয় 
নায়িক৷ ছাড়াও পরকীয়া (পবের বিবাহিতা বা অবিবাহিত'--দ্‌ প্রকাব), বা সাধারণী 
নায়িকা হতে কোন বাঁধা নেই, তথাপি চাঁরদত্ত নামক নিষ্ঠাবান বাদ্দণকে নায়ক 
দাড় করে বসম্তসেন। নামী গণিকার সাথে প্রণয়মূলক “মুচ্ডকটিক' যে তৎকালীন 
বাক্ধণ সমাজের প্রতি ব্যঙজগ--তা' অস্বীকার করাব উপায় নেই। রাজা শদ্রক থে 
দেশের-ই হন না কেন, মৃচ্ছকটিক নাটক বাংলাদেশে বছ সমাদৃত, বর্তমানের 
পাঠ্যতালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত আছে। 


পূর্বে লিখিত ঝলকীকার আচার্য বামনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও জিজ্ঞাস। আছে। 
মুচ্ছকাটিকের শ্রোক বলে যে, ইত্যাদি শ্বোকটিকে মনেকরা হয় তা” মহাকবি ভাগের 
উক্ত নাট্যসাহিত্য দু'খানায় পাওয়া দ্বারা সংশয় জাগে যে মুচ্ছকটিকে যদি উক্ত 
শোক ভাসের গ্রন্থ থেকে আহত হয়ে থাকে তবে তার সাহাযো দণ্ডীর কাল 
শূদ্রকের পরে নিয়ে আসার যুক্তি নেই। কেননা, বহু প্ববতাশ ভাসের গ্রন্থ থেকে 
দণ্ডীও তা' নিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় হবপ্রপাদ শাস্ত্রী বলেছেন ১-- “বার বার 
পড়ে স্ুনিপুণ ভাবে দশক্মার চরিত আলোচনা করে দণ্তীকে খ্ষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকের মনে করতে কোন অগ্গুবিধামূরক কণ্ঠা বোধ কবি না ।' যদিও মহাকবি 
ভাঁমের কাল সঠিক নিণীত হয়নি তথাপি খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্রের 
উক্তিতে 'লেতে'_ পরোক্ষার ক্রিয়াপদের সাহায্যে বহু পূর্বেকার বলেই ধারণ৷ হয়| 
তদনুসারে হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সঙ্গত মনে কর! চলে। 


কিন্ত দণ্ডীর কাব্যাদর্শে “ভূতভাখাময়ীং প্রাঃ, ইত্যাদি শোকের সাহায্যে 
'বৃহৎকথার উল্লেখ থাকায় গুণাঢ্যের কাল দণ্ডীর পৃবে অবশ্যই ধর্তবয। তবে প্রবর 
সেন এবং সেতৃবন্ধ কাব্যের সন্বন্ধ-সংপৃক্ত কবে মহামহোপাধ্যায় কিছু বলেন নি।১ 


খৃটীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এ অঞ্চলে কোন গ্রন্থ প্রণীত বলে সঠিক শাওয়া যায় না। 


১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য পরিঘৎ পত্রিকা, ১৩৩২ সাল। 


খুষ্চীয় চতুর্থ শতাব্দী 


খৃষ্টীয় চতুথ শতাব্দীও সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় । এ শততাব্দীতেও সাংস্কতিক 
ক্ষেরে তেন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। ঘটেছে অবণাই, কিন্তু ধারাবাহিক 
এতিহাধিক তথোরণ স্বল্পতা সাংস্কৃতিক আলোচনাকে প্রায় অচল করে তুলেছে। 
আর্ধ বৈদিক ধারায় সাগ্নিক এবং নিরগিিকের শ্রেণীদ্বয় তো স্ুপ্রাচীন। বেদের 
বৈতানিক বিবি-মূলক সংস্কাবভাগী সাগ্রিকদেরও উপারবিভাগ রয়েছে। ইহার নিত্যা- 
গ্রিহোত্রীদের অন্তরগত। এদের নিতাকর্নের মব্যে অগিহোত্রহো অবশ্য কতব্য 
প্রধান কর্ম। ইহারা নিজেব যজ্জাগি নিবাপণ কারে ন। | পমিধ-প্রক্ষেপেব মাধ্যমে 
তা" অনবচ্ছিলিভাবে জালিয়ে রাখে। স্থানান্তরে যেতে হলে অগ্িপাত্র নিয়েই যেত। 
সারাজীবন ওই ভাবে অগিদংবক্ষণ, দৈনন্দিন সাগ্রিক-কৃত্য সম্পাদন প্রভৃতি তাদের 
অপূরিহাধ। মাবা গেলে ওই সংবক্ষিত মগ্িদ্বাবাই তাদেব শব-সংকার সাধিত হয়। 
এই সংপ্রদাযেব দাহান্ত খেকে অশৌচ ব্যবস্থা। এ'দেবও আবার, আবপখিক এবং 
নিরাবগখিক রূপে দুটি সংপ্রদায়ভেদ আছে। আবসথ--অথ আবাস, এখান-- 
অগ্বাগার। অগ্ুযাগাবেই যার। নিয়ত থাকার অঙ্গীকাৰ গ্রহণ করতেন, যলমূত্রোত্গর্গ, 
সান প্রভৃতি অপবিহার্য প্রয়োজনে বাইবে যেতেন, আর অন্য সবদ। অগ্যাগারেই 
কাল কাটাতেন তীবাই আবগথিক। শেষ জীবনে যেমন ছিলেন লক্ষণ সেনের মহা- 
ধর্মীধিকৃত পণ্ডিত হলাযুধ। তিনি শেষ জীবনে আবপদথিকবত গ্রহণ করেও অনেক 
বছব বেঁচে ছিলেন। অনার! মিরাবপখিক। নিরগিকদেব মবো সম্প্রদায়ের তো আর 
শেষ নেই | বোদেব বিভিন্ন সাক্তের মাধ্যমে প্রকাঁণা বিভির দেব-দেবী-মলক-__শৈব- 
শাক্ত-সৌর-গাণপতা-বৈষ্ব-নাবায়ণীয়-ধন্দ্র-নাক্ষ-প্রভৃতি সংপ্রদার তো স্ব স্ব পথে 
নিজ নিজ পারমাথিকতার জনা চেষ্টিত ছিলেনই। এঁদের মধো গুহী ও মন্নাসী- 
উভয় শ্রেণীই ছিল তান্ত্রিক শাখাব মধোও বিভিন্ন দেব-দেবী মূলক সঃপ্রদায় ভেদতো 
আছে, তদৃপৰি পূর্বোলিখিত ত্রিবিধ তন্বাচাবের অনুগত নানা সংপ্রদায় ছিল 
পরস্পর অবিরোধে সর্বত্র। বৈদিক-তাগ্ররিক-পৌবাণিক পদ্ধতির অনুপবণে বিবিধ 
দেব-দেবীর উপাসনামূলক অসংখ্যভাঁগে বিভক্জ আধাচারী সংপ্রদায়ের পাশীপাশি 
অবৈদিক ধর্ম-সংপ্রদায়দ্বয়---জৈন এবং বৌদ্ধ, নিজ নিজ পদ্থানুগত হয়ে বিস্তর 
ছিল। জৈনদের শেতান্বর এবং*্দ্রিগন্বর নামক দু'টি সমপ্রদায়। শ্রেতাৰররা৷ গুহী 
এবং দিগম্ববর। মুমূক্ষ নির্ঘন্থ। বৌদ্ধদের সৌত্রান্তিক বৈভাষিক মাধ্যমিক ঘোগাচার 
নংপ্রদায় চতুষ্টয় এবং তাদের অষ্টাদশ প্রকার সঃপ্রদায় ছাড়াও, লোকায়তিক, 


১৩৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বারম্পতা, পৃরণকাশ্যপী, বিভিন্ন তীথিক প্রভৃতি বাইবের শ্রেণী তো৷ ছিলই। প্রতোক 

শ্রেণী বা গোষী আপন আপন আধ্যাত্বিকতায় উদ্বন্ধ হয়ে চলত--পসঙ্গেহ নেই। 

এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের তেমন কোন খবর পাওয়া না গেলেও, অন্তত 

জৈন-বৌদ্ধে, বৌদ্ধ-সনাতনে, বাদান্বাদ মূলক প্রতিদ্বন্দিতা কোন ক্রমেই অস্বীকার 

করা যায়না । তবে, কেবল সভা-সমিতিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কর্মকলবিশ্বাপী এবং 

পনর্জনাবিশ্বাসী, উক্ত (লোকায়তিক-চার্বাক্‌ সম্প্রদায় বাদে) যাবতীয় সঃপ্রদায়ই 

আপন আপন ভাবে ভাবিত-অনপগ্রাণিত ছিল সন্দেহ নেই। বহু আগে থেকে 

চলমান এসব সংপ্রদায় চতুর্থ খুষ্টীয় শতকেও যথোপযক্ত তৎপর ছিল। যোগার 
সংপ্রদায়ের প্রবক্তা মৈত্রেয়নাথকে অনেকে এই সপপ্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত। বলে থাকেন। ! 
তিনি কবেকাঁর লোক ছিলেন তা! জানা যাঁয় না, তবে তাব “অভিসময়ালস্কার- 

কারিকা” গ্রন্থের এই শতাব্দীতেই কোন সময় চীনা ভাষায় অনুবাদ হওয়া দ্বারা 

যোগাঁচারীদের কিছু বিশেষ উদ্যম-উৎসাছের আভাস পাওয়া যায়। মৈত্রেয়নাথের 

মতবাদে উদ্ব দ্ধ আর্ধ অসঙ্গও কয়েকখানা বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। তার 

“যোগাচারভূমিশান্ত্র” অবশ্য উল্লেখযোগা গ্রন্থ 


পর্বে উল্লিখিত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার মাধামে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যে বহুমুখী 
প্রসার সূচিত হয় তা” সমাজে যথার্থই প্রচলিত ছিল। অন্যথা শিক্ষণীয় কলাবিদ্যার 
মধ্যে তা" গণিতই হত না। উহার প্রত্যেকটিই বিশেষ বিদ্যা য।' নিযুতম শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান থেকে গুরু করে সর্ব-উন্নত প্রতিষ্ঠান পর্বস্ত অধায়নীয়-অধ্যাপনীয়-প্রশিক্ষ ণীয় 
বিভাগরূপে গণ্য হওয়ার যোগা। তর্ককর্ণ নামে বয়ন শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। 
তার মাধামে বস্ত্রাদি-বয়ন যে কত উন্নতমানের ছিল, অনুমান কর যায় কোঁটিলোর 
অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে । অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ অধ্যায়ে কৌটিল্য 
বলেছেন-__মধর! (বর্তমান মথ্রা) অপরাস্ত, কলিচ্গের পশ্চিম ভাগ, কাশী, বঙ্গ, 
বৎস এবং মহিষ (বর্তমান মাহিগ্মতি) স্থানে তৈরি তুলার সৃত। উৎকু এবং বঙ্গকে 
(বে) তৈরি দূক্ল (সৃক্ষা বস্ত্র) শূত্র ও মস্থণ। সুতরাং বুঝা যায় বঙ্গের সংস্কৃতি 
ৃ্টপূর্ব চতুর্ধ শতকেও উন্নতই ছিল এবং কেবল তক্‌কর্ম (টাকুর কাডে) নহে বরং 
কলাবিদ্যার অপর ৬৩ বিভাগেই সমান উন্নতি হয়েছিল । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
একটি অগ্রসর জাতির প্রেক্ষা গ্রহণ করেই প্রতিক্ষেত্রে নিরূপণ করা সঙ্গত। গ্রন্থের 
স্য্টি এবং পঠন-পাঠন উন্নত জীবনযাত্রার ইঙিতই বহুন করে। 


সপ সস. 


খচ্চীয় পঞ্চম শতাব্দী 


খুটীয় পঞ্চম শতীব্দীব সাংস্কৃতিক বিষয় সম্বন্ধেও কোন নতুনত্বেব বক্তব্য নেই। 
পূর্নাপৰ গতানুগতিক ভানধার।য় সমাজ চলতেছিল তার আপন আপন পথে। কিন্ত 
রাজনৈতিক পরিবর্তন অনেক হযেছে। গুপ্ু সাম্াজ্োর বিস্তারে বাংলাদেশও তাঁর 
অন্তর্গত হয়েই চলছিলি। ডঃ রমেশচন্দ্র মভমদাব লিখেছেন _ “দমতট প্রথমে 
করদবাজ্য হুইলেও ক্রমে উহা গুপ্ত সাম্নাজোর অন্তরভূক্ত হইয়া! গিয়াছিল। সুতরাং 
সমস্ত বাংলাদেশই পঞ্চম শতান্পীতে গুপ্ত সামাজোব অংশমাত্র ছিল। উত্তর বঙ্গে 
এই যুগের কয়েকখানিক তামশামন শাবিছৃত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায় 
যে, বজদেশেব এই অংশ পুণুবদ্ধনভুক্তি নামক বিভাগের অন্তর্তৃক্ত এবং গুপ্ত সয়াট 
কর্তৃক নিযুক্ত এক শাসনকতার অধীনে ছিল।”১ 


রাজনৈতিক এই পবিবর্তন সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ 
নেই। তবে, আগের দিনের নাজাদর একই রকম রাষ্ট পবিচালনার পদ্ধতি না 
হলেও' ধমীয় চিন্বা-চেতনার উপব প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপ না কবার রীতি-একা লক্ষ্য 
করা যায়। প্রজা-অসান্তোধ, প্রজ। বিদ্রোহের ভীতি তাদেরও ছিল। তাদের কালে 
চলতি বিভিন্ন পুবাঁণে, বাযায়ণে, মহাভারতে, প্রজা-অগানস্তোঘের ফলে রাজাদের 
অনেক অস্ুবিধাব যম্মুশীন হওয়াৰ কাহিনী তাদেন প্রভাবিত কবে থাকবে। তা' 
থেকে শিক্ষাগ্রহণ কবেই হোক বা বিভিন্ন অর্থশান্ত্র বা রাজনীতির গ্রন্থের তাৎপর্য 
অনুসরণ কনেই হোক্‌- আগাগোড়া ধর্মীয় সহিষুতা রাজকীয় ব্যাপারে লক্ষ্য 
করা যায়। গুঞ্ধ সম্সনাঈদেবও সে বকম চিন্তা-চেতনা থাকারই কথা। তাই, 
বাংলাদেশে প্রচলিত সনাতন আধপম্থীদের বিবিধ শ্রেণী-উপশ্রেণী, জৈন এবং 
বৌদ্ধ শ্রেণী--সবাই ধর্মীয় স্বাধীনতায় স্ব-স্ব পদ্থাম জীবন-জীবিকায় নিরুদ্বিগর 
ছিল মনে কবতে কোন অস্তপিবা নেই | সনাতন আর্পন্থীদের নিজমু পূবোল্লিখিত 
অসংখা বৈদিক সাছিতা, স্মৃতি-সংহিত।, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, 
খিলহরিবংশ প্রভৃতির সাথে সাথে জৈন এবং বৌদ্ধদের মধ্যে প্রণীত সাংপ্রদায়িক 
তথা অসাঃগ্রদায়িক গ্রন্থ চিকিৎস।, স্থাপত্য, ভাস্বর প্রভৃতিব নতুন শান্তর, এবং 
অন্যান্য বহু জ্ঞানচর্চার অবনন্বম ছিল। সনাতনী আধ সম্প্রদায়ের মধ্যে, ভাস্কর্ধের 
যে পরাকা্৷ দেবতী-প্রতিম।৷ তৈরির মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়, তার নির্দেশক গ্র 





১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭ খওড, ৩৫ পৃঃ ওয় অনুচ্ছেদ । 


১৩৮ সংস্কৃত-প্রাক ত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃভ 


হিসাবে বেদব্যাসের 'বহৎ-সংহিতা, “অগ্রিপুরাণ' প্রভৃতিব ন্যায় জৈনদের প্রতিমা- 

লক্ষণের এবং বৌদ্ধদেরও প্রতিমা-লক্ষণের নির্দেশক শাস্ত্র থাকার কথা । সে 

সকল গ্রন্থের অনুশীলন ব্যতিরেকে সার্ক ভাস্কর্য হতে পারে না। সে সবের 

চর্চাও যে পঞ্চম খুষঘগীয় শতকে অথবা তাঁর বহু আগে থেকেই এদেশেও ছিল _তা 

অনুমান কর! যায় বিভিন্ন প্রস্তর মূভি ব্রোঞ্জ মৃতির ভাস্কর্য অনুশীলন করে। সে 

অন্পারে গুপ্তযুগ. পালযূগ, সেনযুগ পরিব্যাপ্ত করে যে নিখুত এবং নিপুণ 

ভাঙ্কর্ষের নানা আলামত দেশের সবত্র ছড়ান পাওয়৷ গিয়েছে, তা" দ্বারা ভাগকর্ষ-। 
বিদ্যার, এবং তনির্দেশিক শান্রগ্রপ্থের চর্চা যে বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ, 
করেছিল-_-ত। বিশ্বাস করা যাঁয়। 


সা'স্কৃতিক অনদানে--গ্রস্থোৎ্পন্তি বিষয়ে প্রবব সেন, বন্্বন্ধু অশঙ্গ, বস্থুবন্ধু, 
আধভট্ট, উদ্যোতকব প্রভতির নাম করা চলে। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সম্পদায়েব 
দৃঢ় অনুগারী বনুবন্ক অপঙ্গ, সাঙ্থাদর্শনের বিবোধিতা করে 'অভিধর্মীকোঘ এবং 
'পরমার্সপ্ততি' রচনা কবেন। বৌদ্ধ পর্ভিত অবাঁপক তাকান্থক্‌ ৪২০ হইতে 
৫০ খৃষ্টাব্দে মধ্যে তীঁহাব কাল নির্ণয় কারন এবং গোগীহাবা নামক অপব 
পণ্ডিত কবেছেন ৩৯০ -৪৭০ খষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি (বন্তুবন্ন-অপঙগ) পবব্তী 
জীবনে মহাঁান মত গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা কবা ঘায়, যেহেতু, পরবর্তী 
গ্রন্থ “বিজ্ঞপ্তি মাত্রতীপিদ্ধি' মহাবান শাখাব উল্লেখযোগা গ্রন্থ। 


উদ্যোতকব -গীতমের ন্যার দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যের বাতিক নামক অতি 
সবীচীন টীকা_-উদ্যোতকরের অসামানা রচনা । উদ্যোতকবের কাল শিয়ে যে 
বিসংবাদ, তা" যদিও এখন পর্যন্ত মেটে নি, তথাপি, তার কাল নির্ধারণ কোন 
মতেই খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরে আব চলেই না। স্ুবন্ধু বচিত বাসবদত্তার 
“ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোত কব স্বূপাং" উক্তির মাধ্যমে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হষ যে, 
উদ্যোতকর উক্ত বাসবদত্তাবও আগেকার লোক। এখানে যে, উদ্যোতকর কর্তৃক 
পরিকৃত-প্রতিষ্ঠাপিত ন্যায় মতেরই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁতে বন্দেহ নেই। সে 
হিসাবে, উদ্যোতকবেব কাল অনেক পূর্বেও হতে পারে। কারণ, পতঞ্জলির মহা- 
ভাষ্যে উল্লিখিত আখ্যায়িকা-_বাসবদত্া, স্বন্ধুর রচনা হলে, তেমন পিছান আবশিক। 
আর, গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নামসাঁা ধবে, অপর সুবন্ধর অপর বাপবদত্ত। আখ্যায়িক। 
মানলেও তা” বাঁণভট্রের কালেও প্রসিদ্ধ গ্রশ্থব বলেই মানত হয়। উদ্যোতকর 
২. কারণ, বাণভন্টব হঘচনিতে বাপদ্ত্তাব প্রশংসা আছে এই বলে যে_- 


কবীনামগলদ্দপো নূনং বাপবদন্তয়া । 
শক্কযেব পওুপুত্রাণাং গতম কণ গোচরহ্‌. | 


খষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ১৩৯ 


একভন ভরদ্বাজ্াগোত্রীয় কাশ্মীরবাসী বাঙালী বাঙ্গণ। তব ন্যায়বাঁতিক 
বাঙালীদের অতিপ্রচীনকালেই ন্যায়দর্শনে (ক্ুতরাং বৈশেষিক প্রভৃতি অন্যান্য 
দর্শনেও) প্রাগ্রসরতান এক অসামান্য দলিল। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীতিও, “ন্যায়- 
বিন্দ্‌' গ্রন্থে উদ্যোতকরেব কথার প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মকীতি যে বৌদ্ধ সুবস্ধুর 
মতাবলম্বী, তা বাচস্পতি মিশ্রেব “তাৎপর্য গীকাব পংক্তি অনুধাবন কবলেই বুঝা যায়। 
উদ্যোতকর ভাবদ্বাজ আমাদের বাউলীদের এক গৌববেব ব্যক্তি-সন্দেহ নেই। 


প্রবরসেন : রাজতরঙ্গিণীতে অগ্চনাব পুত্র বলে প্রববসেনেৰ পবিচিতি পাওয়া 
যায়। মহাকবি বাণভটও প্রবরসেনকে খ্যাতিমান সাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেছেন। 
দর্তী তাঁব কাব্যাদর্শে প্রাকৃত ভামার গ্রঙ্ছের ঘিদশন রূপে 'সেতুবন্ধ' প্রভৃতির উল্লেখ 
কবেছেণ। এই সেতুবন্ধ কাব্যই প্রববনেনেব অনবদ্য সষ্টি। প্রাকৃত ভাষার পদ্যেই 
শীনামের জীবনচবিত একাব্যে বণিত হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের মতে কালিদাপকেও 
মেতুবন্ধের কবি বলা হযেছে বটে কিন্ত উল্লিখিত বাণভট্ট ও দণ্তীর উক্তির প্রামাণ্যেই 
তা খণ্ডিত হয়। বাছতবঙ্গিণী তো সাক্ষাৎ এ্রতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ-ই। 


শ্রীবামচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে বাল্ীকির বামায়ণ-ই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তা' 
ঠিক, কিন্ত পুবোক্ত সংস্কৃতাতিবিক্ত ভাষার অস্তিত্বেব আলোচনায় এবং জনশিক্ষা-মূলক 
বছ বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রশ্থেব ভাষা! পালি (মাগধী প্রাকৃতভেদ ) হওয়াব পরোক্ষ 
নির্দেশের প্রেক্ষিতে এী। পবিষ্ষার প্রতিপন্ন যে, জনসাধারণের চলতি ভাঘ৷ বা 
ব্যবহারিক ভাষা ছিল প্রাকৃত এবং দেশী। প্রাকৃত ভাষার জনধ্বিরতার জন্যই এই 
“সেতুবন্ধ' কাব্যও বে সমধিক জনপ্রিয় ছিল তাতে শন্দেহের অবকাশ নেই। 
বাংলাদেশে বা গৌড়ে যে গৌড়ী প্রাকৃতের সংবাদ দণ্তীর কাব্যাদর্শে পাওয়া গেল, 
যাকে অনেকে পূরবী প্রাকৃত নামে চালাচ্ছেন, ত৷' প্রাকৃত শ্রেণীবই ভাষা এবং 
সর্বরকম প্রাকৃতই প্রাকৃত ভাষা-ভাষীদের বোধগম্য ছিল। 


সেতুবন্ধ কাব্যেরও অনেক টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধো, কলনাথের 
টিকা, রামদাস প্রণীত টীক। এব শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত টীকা-ই প্রচলিত ছিল বেশী | খুছটীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীতেও দুর্গাদাশ-তনয় স্বরসৃতীকণ্ঠারভণ উপাধিপ্রাপ্ত-_শিবনারায়ণ 
দাস, সেতুসবণী নামে সেতুবন্ধ কাব্যের এক সংস্কৃতানুবাদঞ্প্রণ়ন করেছেন। 
বাংলাদেশে সেতুবন্ধ কাব্যের *য়ে ভূরি প্রচলন ছিল--বাঁডীলী শিবনারায়ণ দাসের 
অনুবাদ-ই তার প্রমাণ। তবে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা তেমন পরিপুষ্টি 
প্রাপ্ত না হওয়ার কারণেই হয়তো, অথরা ভামার কৌলিন্যের পক্ষপাঁতিত্বেই, 


১৪০ সংস্কৃত-প্রাক্‌ত-অবহটঠ সাছিতোর ইতিবৃত্ত 


সংস্কৃতে অনুবাদ-্রগ্থ তিনি করেছেন। থুষ্টীয় সপ্তদশ শতকেও সংস্কৃত ভাঘ। বাংলাদেশে 
অত্যন্ত ব্যাপক অনুশীলিত হয়েছে । 


এখানে একটি বিষয়ের অবতারণা হয়তে।, নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
শিবনারায়ণ দাস প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সংস্কতে গ্রন্থ প্রণয়ন বা অনুবাদ প্রভতির প্রবণতীয় 
অনেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাংল। ভাঘার প্রতি বিরূপতান আভাস পান এবং 
পাচকথা বলতেও দ্বিধ। কবেন না। বিশেষত চতুদশ খুষ্টীয় শতক থেকেই যখন 
বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রণীত হতে আরম করেছিল বলে অনুমান কব৷ যাঁয় এবং পঞ্চদশ 
শতক খষ্টাব্দে কত মনসামল প্রভৃতি মঙ্গলকাবা তৈবিও হয়েছে, তখন সণ্ডদশ 
শতাব্দে 'সেতুবহ্কের' অন্বাদ সংস্কৃতে কব৷ “বন ওই বিবপ'তাবই ফল | এই প্রকার 
অহেতুক দোষারোপেব মূলে এক ভ্রান্ত তস্তেবও আবিষ্কাব হয়েছে! অথচ, কেউ 
তলিয়ে দেখে না যে, ওই শ্রোকটা পদাপুরাণে সতি।ই শ্াছে কিনা ? এ সম্বন্ধে 
মহামহোপাধ্যায় ফনিভুঘণ তর্কবাগীশ মহাশয লিখেল্ছন---“ঘ্রাক্ষণদিগকে তিবস্কার 
করিবার জন্য আধুনিক অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকও এইবপ একটি অমূলক বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা--“অগ্লীদশ পুবাণানি রামপা চবিতানিচ। ভাঘাযাং মানবঃ 
শ্ত্বা রৌরবং নরকং বুঃজৎ |” কিন্ত উহা কোন্‌ গ্রন্থেব বচন, ইহা আমব। জানি 
না। পদ্পুরাণে এরূপ বচন নাই। পবস্ত, পদ্[পুরাণে দেশ ভাঘ৷ দ্বাবাই পূবাণ 
ব্যাথার বিধি আছে। তদন.সা'রই প্রাচীন শান্ত্রবাবস্থা ও ব্যবহাব বুঝিতে হইবে। 
পর্মুপুরাণ পাতাল খণ্ড ৭০তম অধ্যার (বঙ্গবাধী সং ৬৭৯ পৃষ্ঠা) ড্রষ্টব্য।|” ১ 


কোন গ্রন্থে থেকে থাকলে উপবে লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যেকার 'ওই শ্রোকটি 
প্রক্ষিপ্ত । পদ্াপুরাণে বরং উল্টা কথাই বয়েছে । অনেক গ্রশ্থের আবৃর্তি বা আবৃত্তি- 
শ্রবণ পুণ্যজনক বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে । সে সব পুণ্য-গ্রশ্থ সংস্কৃত ভাষাতেই 
প্রণীত । তার অন.বাদাত্বক গ্রন্থ, বিষয়বস্ত জানবাব প্রয়োজনে, বোধগম্য করার 
প্রয়োজনে পড়তে বিধান দেয়াই হয়েছে । কিন্ত শান্রপাঠ-শ্রবণ যেখানে, উল্লিখিত 
পণ্যজনক কাজ বলে গ্রহণ করবে সেখানে গ্রদ্থ যে 'ভাঘায় যেমনটা আছে তা-ই 
যথানিয়ম আবৃত্তিকরবে বা শোনবে | অন্যথা, শাস্ত্র বণের সেই ফল--পৃণ্া হবে 
না,--ইহা যে শ্রোকের প্বার্ধে বলা হয়েছে যে,-"ন দেশভাষারচিতং গ্রস্থং 
শ্ৃত্বা কলং লভেৎ”, সেই শোকের অপব অর্দেই আছে--“বাযাখা। যা কাপি কাকতৎস্থ 
পুরাণস্য হিতা হি £া11” অর্থ ছে কাক্‌ৎস্ব (শ্রীরামচন্দ্রকে সঞ্বোধন করা হয়েছে) 


১. “পশ্চিম রাজ্যপুস্তক পর্যং হতে প্রকাশিত নায়দখন, ২য় সংস্করণ, ভূমিকার “দেশতাষায় 
পুযাণ ব্যাখ্যা” শিল্পোনামীয় অংশের শেষে পাদটীকা ঃ 
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যে কোন প্রকার ব্যাখাই দেশভাষায়ও হিতকর | এর পরবতী শ্রোকে পূনরায় 
পরিষ্কার কবে বলেছে--“আবর্তির বেলায় পূরাণে যেমনটা আছে তেমনই পড়বে-_ 
আবৃত্তি করবে--পাঠ করবে এবং দেশতেদ অন .সাবে নিবিশেঘে যে কোন ভাঘায় 
ইচ্ছা, বাঁখা। কববে ।”৯ যেখানে আবৃত্তি ব্যবস্থিত সেখানে মূল বাদ দিয়ে অনবাদ 
আবৃত্তির ব্যবস্থা কোন ধর্ষেই নেই। ন্তরাং অহৈতুক অপবাদ দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা, 
যা, কোন কোন মহ। মহ! পাগুত জনের গ্রন্থেও যে চাঁব-পাঁচবার লক্ষা করা যায় 
তী৷ গ্রন্থের অসৌষ্ঠবই বটে | পুরাণে প্রক্ষিপ্ড হওযার দৃষ্টান্তও আছে। 


আর্ধভট্ট £ খৃষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য জ্যোতিবিদ আর্ধভষ্ট, আর্যাষ্টশত 
বা আধনিদ্ধান্ত নামক যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিঘের গ্রন্থ লিখেছেন, তা” সত্যিকার অর্থেই 
অতি উচুমানের | খুষ্টায় ৪৯৯ অব্দে তা' প্রণীত। সৃকত গ্রন্থের "সিদ্ধান্ত 
মুক্তাবলী: নামক টীকা এবং “দশগীতিস্ত্র'ও ভিনি প্রণয়ন করেছেন৷ ভারতীয় 
জ্যোতিষে গণিত এবং ফলিত--উভর ধারাই স্ত্রপ্রচীন কাল থেকে চলমান । সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষ বিষয়ে আর্ধ ভট্ের গ্রন্থদ্ধয় সর্বত্র সর্বদা সমাদূত। বাংলাদেশ সুপ্রাচীন কাল 
থেকেই তন্রজ্যোতিষ-আঁযুবেদেব চঢায় অত্যন্ত অধিসক্ত। সুতরাং আর্ধতট্রের সিদ্ধান্ত 
্রন্থদ্বর যে এদেশে সেই স্্প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্তও অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত 
হয়ে আসছে তা' কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। প্রসঙ্গত অপর পক্ষও আলোচা। আধতিষ্ট 
নাযে আরও একজন পাওয়া যাবে তিনি ২য় বলে পবিচায়নীয় । প্রথম আর্ধভট্ট 
ছিলেন ববাহ মিহিরেরও উপজীব্য । আর্ধা&ুশত বা আর্ধসিদ্ধান্ত গণিত জ্যোতিষের 
একদিকে একান্ত নতুন মত ও পথের উদ্ভাবন করেছে। সৌরমগণ্ডলের বাস্তব অবস্থার 
প্রেক্ষিতে গণনার ধারায়ও ফল যা” হর, প্রথম আর্ধভটের গণিত ফল যদিও তার 
একান্ত সমান তখাপি যেহেতু তা” বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিত নয় সেহেতু তার প্রতি 
মানুষের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ যেন কম ছিল। প্রথম আর্ভটের সিদ্ধান্তে পৃথিবী স্থির কিন্ত 
স্য ভ্রমণরত। অখচ, অন্যান্য গ্রন্থে প্রকৃত পৃথিবীর আহ্বিক এবং বাম্িক গতি 
যখার্থরপে প্রতিপন্ন । যা" হোক, প্রথম আর্ধভট গণনার বহুমুখী পদ্ধতি উদ্ভাবন করে 
মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত গ্রহ-উপপ্রহ প্রভৃতির যে কোন এক নিদিষ্ট বিন্দু থেকে 
প্রত্যেকটার আপেক্ষিক অবস্থা গরণনাদ্ীর৷ উপস্থাপনের সুক্ষা আঙ্কিক ধীমত্তার পরিচয় 
দিয়েছেন কিন্ত খগোল-জ্ঞানে তা” যথার্থ নয় বলেই অনাদ্‌ূত হয়েছে। অঙ্কে স্বানিক 
মান এমন এক জটিল পদ্ধতিতে আধাষ্টশত বা আর্ধসিদ্ধান্তে গ্রহণ কর৷ হয়েছে 


১, পুরাণস্ং পঠেদ্গ্রন্থং ব্যাখ্যয়েচচাবিচারয়ন্‌ | 
বয় ধরাপি বা রাম ভাষয়। দেশতেদত: || পদ্াপূরাণ, পাতালখণও 


১৪২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত 


যা" ফলাঁদেশে সক্ষম বা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা 
এবং শৃন্য (০) এর স্থানিক নিয়ত মানের ম্বন্দরতম পদ্ধতি প্রনিদ্ধি-প্াপ্ত হয়ে 
উক্ত জটিল পদ্ধতিকে একেবারে অতীতে নিয়ে গিয়েছে। কেবল নিদর্শ নরূপে তা' 
গ্রন্থ আকারে আছে। 
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থৃষ্টীয় ঘহঠ শতাব্দীতে গৌড় এবং বঙ্গে যতটা রাজনৈতিক উথান-পতনধমী 
সংঘাতের সংবাদ জানা যায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
পাওয়া যায় না। পৃরোন্লিখিত বিভিন্ন ধীয় এবং সামাজিক পরিবেশের তেমন কোন 
পরিবর্তন ছিল না বা কোন বিশেষ উল্াদনাও লক্ষ্য কর। যাঁয় না। সমাজে পদস্থ, 
পদমর্ষাদাহীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহর-নগর-বন্দর-গ্রাম-গণ্ের অধিবাসী, পার্বত্য- 
আরণা-কোল-ভিল-মৃণ্ড-কৃকী-নাগা-আরব-চাকমা-খৈয়াংতিপব৷ প্রভৃতি বছধা বিভক্ত 
জাতি-শ্রেণী ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশা-শদ্র চতুর্বণের আধ সামাজিক পদ্ধতিতে 
প্রথমোক্ত ত্রিবর্ণের সংখাধিক্য না থাকলেও সামাজিক প্রাধান্য ছিলই। চতুর্খ 
বণের মধো পবিগণিত অসংখ্য জাতি-উপজাতির গুরুত্ব অস্বীকার করাব উপায় 
ছিল না! কামার, কৃমার, তাতী, জোলা, ডোম, মেখর, মুচি, প্রভৃতি পরুষান্‌ 
ক্রমিক শ্রেণী-পেশাজীবীরা, আপন আপন বৃত্তি-নির্ভব জীবিকা-অর্জনে ব্াাপৃত থেকে 
সমাজের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশটার স্বনর্ভিরতা স্থষ্টি করেছিল _সন্দেহ নেই। 
দেবমাতৃক১ বঙ্গভূমির কৃষীবল, চিরকাল-ই প্রকৃতির নিয়ম-তন্তরের অনসারী হয়ে 
উপযুক্ত স্বানে এবং কাঁলে কৃষিকার্য করত এবং উৎপন্ন ফসল হাটে-বাজারে-শহবে- 
বন্দরে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে অর্োপার্জন করত। ইহাতে প্রাকতিক দূর্যোগ 
বাহা “ইতি' বলে শাস্ত্রে অভিহিত অতিবৃষ্টিঅনাবৃষ্টি-শলভ (শপ্যনাশক পঙ্গপাল 
জাতীয় কীট)-মুঘিক এবং খগ (অতিক্ষদ্রকায় এক প্রকার শস্যনাশক' পাখী) -_ 
অন্যরাজ। বা রাজাগণ কর্তৃক বলপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠা” । তা' ছাড়া প্রাবণ, মহামারী 
প্রভৃতির দরুণ, অনেক সময়, ঠিকমত কৃষিকাজ না করা কিংবা উঠতি ফসল নষ্ট 
হওয়া প্রভৃতি কারণে দেশে অভাব লেগে যেত, এবং কিছুদিন জনসাধারণের বেশ 
কর্টেই কাটাতে হত। রোগ ব্যধির প্রকোপে চিকিৎসার প্রয়োজনে একমাত্র বৈদ্য 
বা কবিরাজ-ই ছিল প্রধান অবলম্বন। যদিও তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রোগ-নিরাময়ের 
বিধি-ব্যবস্থাও একেবারে কম ছিল না| মন্ত্রশর্তির উপরে অগাধ বিশ্বাস ছিল 
আপামর জনসাধারণের যেন মজ্জাগত। কি ধনী, কি নিধন, কিব। রাজা, কিব। 


১. দেশে। নদ বৃঘট্যঘুপালিত £ ঝৰিভীবিতঃ| সাামনদীমাতুকে। দেবমাতুকণ্চ যথাক্রম। 
২. অতিবৃষ্টিরনাব্টি £ শলতা স.খিকাঃ থগাঃ| অত্যাসমীশ্চ রাজানঃ ঘড়েতে ইতয়ঃ স্মৃতাঃ|। 
এই 'ইতি' চিরকাল শম্যের উপদবরূপে স্বীকৃত। 
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প্রজা সকলেরই আস্তিক্য-মূলক দৈবীশক্তির প্রতি বিশ্বাস থাকাব ফলে বিজ্ঞ-অজ্ঞ 
উভয় শ্রেণীর পেশাদার ওঝ'-বৈদ্যের অভাব ছিল না। নদী-নালা-হাঁওড়-খাল-বিলময় 
দেশটির প্রায় সর্বত্রই সপদংশনেব উপদ্রব চিরকাল থাকায় এবং তংসম্বন্ধে কার্যকর 
ওধধ-পত্রের তেমন কোন সংস্থান না থাকায় (এখনো কিন্তু এই বিঘয়েব যথেষ্ট 
নিভরযোগ্য ওষব পত্র নেই) গাকড়িয়৷ সমপ্রদাঁয় ছিল এই' ব্যাপারে শেষ ভবসার 
স্বল। সতা-মিখ্যা য-ই ছোক, শুনা যায যে তাদের মধো দৃ'পাচজন সত্যিকার 
অর্থেই সর্পদষ্ট রোগী সুস্থ করতে পারত। গকুড়পুবাণ- পদ্[পুরাণের উল 
উপাখ্যান এই ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে নিরুপায়ের উপায় হিসাবে গ 

হয়েছে । বিষহরী মনসার পৃজাছ্বারা সর্পতয়, কজিকাতঞ্ন প্রভৃতিতে উপস্থাপিত 
বিবিধ বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী শীতলার পজাগ্থার। তাঁর প্রাকোপ. কালীপুজার 
মাব্যমে কলেরা (তৎকালীন নাম ওলাউঠা) বোগের প্রাদর্ডাব, ঘহ্গীতম্বানুসারে 
রক্তমার্রী-ঘহ্ঠী-ডাঙ্কর-জলক্মার প্রভৃতির সেবা-পূজাব মাবাযো বহুবিধ স্ত্রীরোগ, 
পঞ্চাজ স্বস্তায়নের (শিবপূজ1-চণ্তীপাঠ-দ গামম্বজপ-মধুসদনমন্জপ-_ তুলসীদান ) 
সাহায্যে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত নানাবিধ বিপদৃ-বিপর্যয় উপশমিত করার 
যথেষ্ট প্রচলন ছিল । কেছ কেহ যেখুষ্টীর পঞ্চদশ শতকের অন্যতম মঙ্গল কাব্যের 
প্রণেতা বিজয়-গুপ্তকেই মনসাপূজার প্রবতকরূপে বলতেও দ্বিধা কবে না, তাদের 
কথা স্বতন্্। বিভিন্ন মহাপুবাণ-উপপূরাণ এবং বৈদিক সাহিতা আলোচনা করলে 
আর ওরকম কথ! বলা সন্তভব হত না। মনসার পূজা আগে খেকেই প্রচলিত ছিল। 
পেশাদার হোক বা সখেব দলপতি হোক, বিজয়গুপ্ত ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য 
গাইয়ে-কবি | তাই সুন্দর করে এক পাগলি লিখে তার রয়হানি ব৷ রয়ানি গানের 
মাধ্যমে মান-যশ পেয়েছেন প্রচুর । মনসামঙ্গল যে গের পাচালি তা' উহার বন্দনা- 
ধ্যায় পড়লেই পরিক্ষার বুঝ যায়। নারায়ণ দাস, বৌদ্ধ (ব৷ বৈদ্য) জগন্নাথ, বায়- 
বিনোদ প্রভৃতি পরবর্তী অনেকে স্থানিক প্রভাব-প্রসিদ্ধি অর্ভন করেছেন এ মনসার 
পাঁচালি রচনা করেই । কেবল হরিদত্তের বিরুদ্ধে ব্জয়গুপ্তের প্রতিদ্বন্দিত৷ প্রকাশ 
পেয়েছে “প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত“--কথার মাধ্যমেই । হরিদত্তের নামটা 
যে কান৷ হরিদত্ত নয়, শুধু হরিদত্ত, তাও বিজয়গুপ্তের কথায়ই পাওয়া যায়--- 
“হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে ।” এই পংক্তিতেই বুঝা যায় যে হরিদত্ত 
বিজয় গুপ্তের চেয়ে বহু আগেকার লোক ছিলেন, কালে--দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁর 
গীত লোপ পেয়েছে । সুতরাং বিক্লয়গুপ্তই যাকে অনেক প্রাচীন গীতিকার বলে 
স্বীকার করেছেন, তাকেও যদি মনসাপুজার অথবা রয়াণি গানের প্রবর্তক বল৷ 
হত তাও ঠিক হতনা । কেননা, বাংলায় গীতি-পাচালি স্ষ্টির আগেও তে। গান 
বা] গীতি রচিত ব৷ গীত হয়েছে। খুছচীয় ছাদশ শতাব্দীর জয়দেবের গীতগ্োবিল্গ 
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গানের-ই বই । তা' সুর-তাল-লয়-যোগে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে যে গীত হত, ত। 
তার উপরকার রাগ-রাগিণী এবং তাল নিদেশের সাহায্যেও বুঝা যায়। বাংলা ভাষা 
স্থষ্টির পূৰকালে সংস্কৃত ভাষ! সবার পক্ষে সমান উপযোগী না৷ থাকলেও প্রাকৃত 
ভাষা-ভাষীর। তা' বুঝতে পারও। প্রাকৃত ভাঘাঁব বিভিন্নতা আঞ্চলিক ফল, তৎসত্তেও 
একপ্রকার প্রাকৃতভাষী অন্স্থানেন প্রাকৃত বঝতে পাবত। সংস্কৃত নাট্যসাহিতা গুলো 
মঞ্চস্থ হয়ে দর্শক-শ্রোতা-সাধারণেব কাছে অনুপযোগী হুত না । তা'হলে ওগুলোর 
রচনাও অনারকম হত। সেই সুদূর খৃষ্টপূবকালের ভাগেব নাটকাবলী, খুষ্টীয় তৃতীয় 
শতকের শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক _সবটাতেই প্রাকৃত-সংস্কৃত-_উভয়বিধ ভাষার সমাবেশ 
রয়েছে। নাট্যকর, বাদাকর, সজ্জীকর, কীপারী, শাখারী, বারুজীবী, পাটীকব, 
ভুগ্মালী, পরামাঁশিক, রজকদাস, যালাকর কম্তকার, ভাঙ্কব, স্বপতি, সৃতার, চর্মকার,-- 
প্রভৃতি অসংখা বন্তিভেগী-_শ্রেশীপেণা-জীবীব। স্বস্বকাজে নিয়োজিত থেকে বাংলার 
সামাজিক বেশিষ্টা বজায় রেখেছ । চারুশিল্প-কারুশির, শিক্ষামূলক বৃত্তি, গুকুত্ব- 
পৌরোহিতা, অধ্যাপনা, পেশাদার লেখক, ধনিক-বণিক, দোকানদার, খনক. গণক, 
ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব বাঙালীদের মধ্যে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে কেউ 
দেখাতে পাবে না। আস্তিকা ছিল একরকম মজ্জা-মাংসে জড়ান। অনাস্তিক্য বা 
নান্তিক্য তাঁরা কোন কালেই পছন্দ করে নি, যাব প্রকাশ দেখা গিয়েছে মহাবীর 
জৈনের প্রতি অনাদর-অনীহার মধাদিয়ে। আজীবিক বা জ্যোতিষীর প্রতি বৌদ্ধ- 
ধর্মের অনাস্থা থাঁকা সত্তেও সনাতন পঙ্গীদের মধ্যে এবং জৈনদের মধ্যে জোতিষ- 
চর্চা প্রবল ছিল। ইষ্ট এবং পূর্তকর্ন বলে যা আজও সমাজে চলতি আছে, তা 
সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে চলমান । ইষ্ট, পূর্ত শব্দদ্বয়ও বাংল। ভাষায়, তথা। _ৎ- 
পর্ববর্তী প্রাকৃত ভাষায তৎধম রূপেই প্রচলিত | ই্-দেবালয, মন্দির, মঠ, আশ্রম, 
পাশ্ঠশীলা, অতিথিশীল।, মানয়ন্দিব, নাটাালয়, হর্মা-প্রসাদ প্রভৃতি ।১ আর পৃত খাল- 
নালা-পৃকব-দীধি-রান্তা-ঘাট-বাঁধ- মাঠ- ময়দাঁন- আঁবাম- উদ্যান- নর্দমা-পর:প্রণালী-কৃপ- 
ইন্দার। প্রভৃতি।১ কমবেশী এসবের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে 
চালু ছিল। জ্ুতরাং এসমস্ত সা'স্কৃতিক ক্রিয়াকমের পত্তন-সংস্কার-পূনঃসংস্কার 
ইতাদিও ছিল অপরিহার্ষ। এমন এক চমকপ্রদ স'যাজিক স্ুপরিবেশের মধো অনেক 
মল্ল-বীর-যোদ্ধা-সৈনিক-সেনানীবাঁও যেমন ছিল, তেমন আবার রাজনৈতিক ধূরন্ধরও 
ছিল। অনেক জ্ঞানী মহাজন জন্মেছে, সমাজে যথোপযুক্ত অবদান রেখেছে, কিন্তু 
কালের দীর্ঘ ব্যবধানে এখন তাদেবে ঠিকমত নির্ণয় করা- নির্দেশ কর! প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে । সকলেই স্রন্থ পাথরের ফলকে লিখে যাননি, বা তা' সকলে 


৯, ইছট এবং পূর্ত শব্দের সংজ্ঞা-সংজ্জীগত কিছু পার্থকাও পাঁওয়৷ যায়। 
১০. 
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করতে পারেও না| আমরাও যেমন আক (ইং ১৯৮৬/২৯শে নবেম্বর) নেছাৎ 
অস্থায়ী কাগজের উপর লিখে চলছি, তৎকালীন গ্রন্থকার-লেখকদের অধিকাংশই 
এরকম অস্থায়ী পত্রের উপর মপীময় অক্ষর লিপির সাহাযোই গ্রগ্ রচনা করেছেন 
বা আঁদর্শগ্রস্থ থেকে নকল করেছেন। তন্মধ্যে গবম্পবাগত হয়ে যে কয়খান৷ 
আমাদের কাল পযস্তও এসে পড়েছে, কেবল সে কয়খানারই তো খবর আমরা 
ভানি। অথচ, কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া অসংখ্য পুথিপত্তরে যে প্রাচীন 
বাঙালীর জীবনালেখ্য ছিল--তা না মানাই অস্বাভাবিক। অনুকরণপ্রি় 
বাঙালীরা অনুকরণে যেমন ছিল ওস্তাদ, তেমন আবার, অনুকৃতিলন্ধ বিষয়বে 
রগ্তকরে আত্মস্থকরে আস্তিক করে নিতেও ছিল স্থুদক্ষ। আর্ধীয়ণ যদি মানতেই) 
হয়, তবু ত। খুষ্টপ্ব দেড়হাজার বছর আগে মানলেও,_সাড়েতিন হাজার 
বছরের কখ।। আর, উল্লিখিত মহাভারত পর্যন্ত কালানুক্রমের পরিপ্রেক্ষা গ্রহণ 
করলে (অবশাই একদিন তা করতে হবে) গে তো আরও অনেক আগেকার হয়ে 
দাড়ায়। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে একটান৷ আধ সংকৃতির হাজারো বৈশিষ্ট 
বাঙালীসমাজে বিমুত-ই ছিল এবং আছে ও থাকবে । অনার্ধাচার বাঙালীদের 
কখনও ছিলও না, আর্ধবিচ্ছিন্তাবাদীর। শত চেঈাকরেও তা” লক্ষ জোড়া তালি 
দিয়ে সঠিক দাড় করাতে পারেন নি বা পারবেনও না। অসংখ্য সনাতনী তন্তরশান্ত্র 
এবং বৌদ্ধতন্ত্রশান্্র থেকেই ঝাড়-ফু ক্-বাণ-টান।-তুকৃ-তাক্‌ ছড়িরেছে। কোন বিদেশ 
থেকে তা, আমদানী নয়। সংস্কৃতির মূল উৎস থেকেই ওসমস্ত নির্গত-আগত-উদৃগত। 

এই শতাব্দীর সবচেয়ে' আগে উল্লেখযোগ্য বিদ্বান অব্যাপক গ্রন্থকার চন্দ্র গোমিন। 
কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলেন। ইনি বরেন্দ্রে এক 
ক্ষত্রিয় বংশে জন্য গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, 
আয়ুর্বেদ, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্ল-কল৷ বিদ্যায় বিশেষ ব্যৎপন্ন হয়েছিলেন। 
তিনি আচার্য অশোক নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিতের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। 
প্রাচীন কালে যেসব বাঙালী বাংলার বাইরেও বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন 
করেছিলেন, ইনি তাদের অন্যতম। তিনি নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য- 
পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পাণিনি ব্যাকরণের সত্রাশ্রয়ে এক ব্যাকরণ 
প্রণয়ন করেছিলেন, যাহা সম্ভবত, চান্্রব্যাকরণ নামে পরিচিত। কবিকগ্পদ্রম 
গ্রন্থে বোপদেব যে আটজন আদি শাব্দিকের নামে এক জয়ধ্বনি দিয়ে গ্রন্থ রচন! 
ওরু করেছিলেন, তার মধ্যেও এক চন্দ্র আছেন। তবে, সেই চন্দ্র এই 
চন্রগোমিন কিনা-_নিশ্চিত করে বলা চলে না| বাংলাদেশে এই চান্দ্র- 
ব্যাকরণ যদিও পাণিনি ও বলাপের ন্যায় ব্যপিক আলোচিত হয় নি, তথাপি 
চন্্রগোমিনের ব্যাকরণও স্ুপরিচিত। অবশ্য ইহা মৌলিক ব্যাকরণ নয়। 


খৃষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দী ১৪৭ 


চান্্রব্যাকরণ বাদেও তাঁর অপরাপর গ্রন্থ হল--পারায়ণ এবং লিঙ্গকারিকা 
বা লিঙ্গানুশাসন। ক্ষীরস্বামী, পুরুঘোত্তমদেব, উজ্জ্বলদত্ত প্রভৃতি চক্রগোমিনের 
গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 


বরাহ মিহির : এই শতাব্লীর সাংস্কৃতিক বিকাশের গ্রস্থোৎপত্তির ধারায় 
উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বরাহ মিহির। তীর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে, হিসাবমত 
৫০৬ খুষ্টাব্দকে অবলম্বন করেই গণিতসিদ্ধান্ত নিরপিত হওয়ায়, উহাই তীর 
কালনিধারণরূপে গণ্য হয়। তার গ্রন্থ অনেক-_-১। আরুঢজাতক, ২। কালচন্র 
৩1 ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা, 8 | জলার্গলা, ৫। জাতক কলানিধি, ৬। জাঁতিক সরসী, 
৭| জাতক সাব/লঘুজাতক, ৮। দৈবজ্ঞবল্লভা, ৯। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১০। প্রশ- 
চাক্রিকা, ১১। প্রমাদলক্ষণ, ১২। বৃহজ্জাতক/ছোবাগার, ১৩। বৃহত্সংহিতা, 
১৪| বৃহদ্যাও্রা, ১৫ মগ্ুরচিত্রক, ১৬। মুহূরতগ্রন্, ১৭। বোগযাত্রা, ১৮। বট 
কলিকা, ১৯। সারাবলী এবং ২০। বরাহমিহিরীয় জ্যোতিষ । 


খুষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকে আজ পর্যন্ত সকল জ্যোতি- 
ধীদের কাছে বরাহমিহির অতি প্রামাণিক জ্যোতিবিদ্‌। তীর গ্রন্থ সাঁর। ভারতে 
অত্যন্ত আদরে-আগ্রহে চিরদিন অধীত হয়ে আসছে। জ্যোতিষ-তন্রের লীলাস্থলী 
বাংলাদেশে বরাহমিহিরের যাবতীয় গ্রশ্থই সম্যক্‌ অনুশীলিত হরে আসছে, তাতে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । 


অন্যাশ্য লেখকদের মধ্যে জৈন সিদ্ধমেন দিবাকরের নাম উল্লেখ্য । তিনি 
দিগন্বর সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। জৈন ন্যায়শীস্ত্রে তার ন্যায়াবতার 
এবং সন্মভিতর্কসূত্র অত্যন্ত উচু মানের গ্রন্থ। অপর গ্রন্থ তত্ার্ধাধিগমসূত্রের 
ভাষ্য। শ্বতান্বর জৈনাচার্ধ বাদিদেবগূরির প্রমাণনয়তত্ীলোক, ক্মাঁর নন্দির-কমার- 
নন্নিকারিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কুমার নন্দি বাঙালী ছিলেন। বরাহমিহিরেরপূত্র 
পৃথ্যশা'র “হোবাঘট্পঞ্তাশিকা” গ্রস্থখানাও ফলিত জ্যোতির্বযবসায়ীদের নিতাপ্রয়ো- 
জনীয় প্রামাণিক গ্রন্থ | উল্লিখিত সিদ্ধসেনদিবাকর এবং পৃথ্যশা বাঙালী ছিলেন 
না ঠিক, কিন্তু বাদিদেব সূরি, কমার নন্দি, বাঙালী ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিকাশের 
ক্ষেত্রে জ্যোতিষের মুল্যবান্‌ গ্রন্থ অতিহ্রত যে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, যার 
মাধ্যমে বরাহমিহির এবং তাঁর পুত্র পৃথ্যশীর অনুসারী জেযাতিত্বী বাঙালীদের 
মধ্যেও এই শতাব্দীতেই গড়ে 'উঠ্বেছিল ত। কোন প্রকার অতিকল্পনা নয়। 


খষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী 


সপ্তম খৃঘ্টীয় শতক সবদিক থেকেই উজ্ভুল। এ শতাব্দীতে আমর। যেমন দুজন 
উল্লেখযোগ্য চীনা পরিবাজক পেয়েছি, তেমন এতিহাসিক মাহিতাক বাণভট্ট 
প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগা গ্রন্থকার পেয়েছি, ধাদের অতুলনীয় অনেক গ্রন্থ সাঁবা ভারত 
বর্ধেরই সাংস্কৃতিক বিশেষ অবদাণ রূপে গণ্য হয় এবং যাঁদের কেবল সংস্কৃত ভাষার নয়, 
প্রাকৃত ভাষারও অন্তত এক একখান৷ উচ্চমানের গ্রন্থ 'আমাদের শিক্ষাণে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করছে। এদের মধ্যে রয়েছেন--বাণভট্ট, ময়বভট্র, উষ্টনারায়ণ, 
কমারিল ভষ্ট, দণ্তী, ব্হ্মগুপ্ত, ভামহ, ভর্তহবি, তবতূতি হর্ষবদ্ধন, গুণপ্রভসূরি, 
রবিষেণ, যহেন্দ্রবিক্রম, অনঙহর্ষ মাত্রদেধ, ধর্মকীতি, স্থিবমতি, ধর্মপাল, জিনেন্রবৃদ্ধি, 
তর্তুমেন্ঠ, যানতুঙ্গ, পুষ্পদন্ত (1) জয়াদিতা-বামন প্রভৃতি। বাঙালীর স্বাতন্ত্রা-সমৃদ্ধ 
এই শতাব্দাই এ&ঁতিহাসিক দৃষ্টিতে বাঙালীর জাগরণের যুগ বলে গণ্য হয়। 


বাণতট £ অনন্যস্গুলত কবিত্বের অধিকারী মহাকবি বাণভটষ্র, খুষ্টায় সপ্তম 
শতকের প্রথম পাদেব লোক। তিনি সম্বাট হর্ধবর্ধনের সভাপগ্তিত ছিলেন। 
থানেশুরের (প্রাটিন নাম স্থাীশৃবর) যৌখরী বংশীয় রাজ! প্রভাকর বন্ধনের কনিষ্ঠ 
পুত্র হর্ধবর্থন, দিগ্বিজয়ের মাধামে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬০৬ খুষটাব্দ 
থেকে ৮৪৭ খাষ্টাব্দ পর্যস্ত দীর্ঘ ৪২/৪৩ বৎসর তা৷ পরিচালনা করেন। মহাকবি 
বাণতট্ট এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিত্বের দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছেন--কাদশ্বরী (কথা সাহিত্য) 
এবং হর্ষচরিত (আখ্যায়িক। ) গ্রন্থ দূ'খানিতে। যদিও “পার্বতী পবিণয়' এবং মুকুট 
তাড়িতক" নামক দু'খানা নাটক এবং “চণ্ডীশতক" নামক একখান৷ প্রশস্তিকাব্যও 
তিনি লিখেছেন, তথাপি কাঁদগ্বরী এবং হর্য চরিত, তুলনায় অনেক উচুদবের- 
প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ গ্রস্থই বোধ হয়, কাদম্বরী সেহেতু, এ গ্রন্থের সমাপন 
তিনি করে যেতে পারেন নি। তিনি কেবল পূর্বভাগ পর্বস্ত-লেখা শেষে করে- 
ছিলেন। সুযোগ্য পত্র ভূঘণভট্ট, পিতার আরব্য কার্য--কাদশ্বরীর দ্বিতীয় ভাগ বা 
শেষভাগ রচনা করে সমাপন করেন। বিশেষত্ব এই যে, পিতা যেভাবে শব্দালঙ্করি- 
অর্থীলঙ্কারের নিয়ত যুগপৎ সমাবেশে সমু ্বল, প্রদাদ-মাব্র্ষ-গুণে হৃদয়গ্রাহী করে 
লেখনী-গোমুখের বাণীবিন্যাস-নির্বরিণী প্রবাহিত করেছিলেন, পুত্রও তীর সপূর্ণ 
ঘমত। রক্ষা করে কাদন্বরীকে সমাপনী পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতবিদ বিখ্যাত ওয়েবার সাহেব কাদস্বরী সম্পর্কে নিখেছেন_“এ যেন কোন 


থষ্টায় সপ্তম শতীব্দী ১৪৯ 


ভারতীয় গভীর বনানী, প্রবেশ করতে সর্বদাই শঙ্কা---একটু অপতর্কৃতীয় না জানি 
কোন ভয়ঙ্কর শ্বাপদের সন্মুখীন হতে হয় ।” এই কাদশ্ববীতেই বাণ তার পিতৃকুলের 
পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বাৎণ্যায়ন বংশীয় চিত্রভানূর পুও্র। পিতামহ অর্থপতি 
এবং প্রপিতামহের নাম কবের। কবেরকে স্বয়ং বক্গাব সাথে উপম। দিয়ে বলেছেন, 
তিনি গুপ্ত বংশীয় অনেকের কাছেই পরম পৃজনীয় ছিলেন। পিতামহ অঞ্থপতি 
ছিলেন মৌখরীরাজদের গুকজন এবং মহাপগ্িত--অধাপক | এক পায়ে এব 
অধ্যাপনাব বর্ণনায় লিখেছেন ১--“যার বাড়ীতে অনববত শ্রবণে খাঁচায় আবদ্ধ শুক- 
সানীগুলি পযন্ত এমন শিক্ষত হয়েছিল যে তাদেব কাছে শঙ্কিত হয়েই ছাব্রগণ 
যজর্বেদ এবং সামবেদ আনত্তি করন” হর্ধচরিতেও বিষ্ক্যাটনীস্িত দিবাকর- 
মিত্রের বৌদ্ধ আশ্রমের বণনায়ও তিনি এরকম কথাই লিখেছেন_-“তত্রতা 
পেচকগুলি পর্যস্ত পুন: পুন: শ্রবণহেতু বোধিসত্-জাতিক-সমূহ জপকরা শিখে- 
ছিল।”২ সাহিত্য অতিশয়োক্তি তো৷ দোষ নয়, অলঙ্কাব। তা তো থাকবেই। কিন্ত 
অতিশয়োজ্তির অন্তর্গত বস্তুসত্তাটাও অসাধারণই মনে করতে হবে| 


কথা সাহিতোোর শ্রেণীতে বর্তমানে যতগুলো গ্রন্থ দেখা যাঁয়, যেমন ১। বর 
রুচির চারুমতী' (এ কোন্‌ বরকচি, তাও বল! যায় না। দায়ে পড়ে প্রাচীন বর- 
রুচি বাতিরেকেও অন্তত, একজন অতিরিক্ত মানতে হয়) : প্রাচীন বররুচি কর্তৃক 
বাতিকে উল্লেখিত এবং মহাভাষো পতগ্জলি কর্তৃক ২। বাপবদত্তা, ও। স্রমনোত্তরা 
এবং ৪। উৈমরখী নামে নির্দেশিত কথাত্রয় ; পুরুষোভ্তম দেবের (1) হরিহারাবলীতে 
উল্লিখিত রামিল এবং সোমিল-উভয় কর্তৃক প্রণীত, ৫। শুদ্রক কথা : গুণাঢ্যের 
৬। বৃহতকথা। (পৈশাচী প্রাকৃতে প্রণীত); ধনপাল কর্তত প্রশীত নমি (১১শ 
শতক খুছটীয়াব্দ ) কর্তৃক কাব্যালঙষ্কারে উল্লিখিত ৭। তিলকমপ্তরী, তিলক 
মগ্জরীতে উল্লিখিত রুদ্র কর্তৃক প্রণীত ৮। ব্রেলোক্যজুন্দরী ; শ্রীপালিতের 
৯। তরঙ্গবতী প্রভৃতি ; তন্মম্যে গুণাঢোর বৃহতৎকথা যে বাণভট্রের কাদশ্গরী-কথাব 
আদর্শ উদ্দীপক তাঁতে কান পন্দেহ নেই | বৃহথকথ গ্রচ্গে উল্লেখ করে বাণতট্টই 
বলেছেন এমন গ্রহ বাবই বা বিস্ুয উৎপাদন না কবে? স্ৃতরাং গুণাট্যেব ধৃহৎ- 
কথ ছ্বার। বিগি[িত বাণভট্ট আর এক মগাবিপায় কাদগ্থরী প্রণয়নে শ্রতী হয়েছিলেন। 
কাদশ্ববীর বিষয়বস্ত্ব অতি উজ্ভুল। বিদিশীর রাজী-শদ্রককে অবলগ্বন কবেই যদিও 
কাদস্বরী গ্রন্থ আরদ্ধ, তথাপি এক চগ্ডালকন্যকার উপহৃত পঞ্জরাবদ্ধ এক আশ্চর্য 
১, জগ্ডগ্হেহতান্ত সন্ত ২ বাঙ্য়ৈ:,*সগাবিতক: পণুববন্তিভিঃ শুকৈ:। 
নিগৃহ্যমান। বটবঃ পে পদে যজংঘি সাথানি চযসা শক্চিত্তা:।| কাদপ্থবী । 
২. শ্রীঙ্গশ/নচণ্জ ঘোষ অনুদিত 'াতক' প্রথম থণ্ড উপক্রযিক। পৃষ্টা পরিচিতি ৮, 


১৫০ সংস্কৃত-প্রাবৃত-অধহটঠ সাহিত্যের ইতিযন্ত 


শুকপাধীকর্তৃক ভীষিত চন্্রাপীড় ও কাদম্বরীর বিপ্রলন্ত শৃঙ্গারের অতিদীর্ধ কাহিনীই 
গ্রশ্থেব বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । এর মধ্যে কত স্থানের বর্ণনা, কত পার্খশ-আখ্যান- 
উপাখ্যান, উপদেশ, বিরহ-মিলন, রোয়াঞ্চ যে স্থান পেয়েছে তা ভাবলেও বিধিত 
হতে হয়। ভাষার চাতুর্, ভাবের গান্তীর্য, কথা-কাহিনীর স্থশেষ সঙ্গতি, 
অলঙ্কার-বিন্যাসের সুরুচি সৌষ্ঠব, পলে পলে উত্থাপিত আশা-অস্তরালিত কথা- 
চিত্রাবলীর আবেঈঈটনীতে কখন যে আত্মভোলা হয়ে যায়, তা" /খয়াল রাখতেও 
পারেনা পাঠক । দিনের পর দিন এভাবে নিবিষ্ট থেকেও কোন শ্রাস্তি-ক্রান্তি- 
বোধ ছাডা-ই পাঠক, যেন শেঘ হযে যাওয়ার ফুরিয়ে যাওয়ার মধাদিয়ে আর 
এক কাদছ্বরী-বিরহব্যথা অন্তরে অনুভব করেন। এমন স্যষ্টি কাদগ্বরী। গ্রন্থের 
নায়িকা কাদম্বরী চক্রাপীড়ের প্রিয়া, আর, পাঠকের কাছে প্রিয়ার লাবণ্য লালিত্যে 
প্রতিচিত হয়ে যায় কথা কাদন্ববী। 


বাণভটের অপর এ্রতিহাসিক সাহিত্য হর্চবিত। এ্ঁতিহাদিক সাহিতারূপে 
যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়. যেমন, খুষ্গীয় পঞ্চম শতাব্দীর মহানামন-বচিত 
মহাঁবংশ, খষ্টীয সপ্তম শতকের এই বাণভট্ের হর্চরিত, খুষ্টায় দশম শতকের 
বাকৃপতিরাজের গৌড়বহ (প্রাকৃত ভাষায়), একাদশ খুষ্টীয় শতকে পদাগুপ্র 
পরিমল রচিত নবসাহসাঙ্কচরিত, বিল্হণেব বিক্রমাহ্কদেবচরিত. দ্বাদশ শতক 
খুচটীয়াব্দে সোমেশ্ববদত্তের কীতিকৌমুদী, ছেমচন্দ্রেব ক্যারপারচরিত সন্ধযাকর 
নন্দির রামচবিত প্রভৃতি । তনাধ্যে হর্ষচরিত গদো রচিত আখ্যায়িক'। ইহা এক 
বিশাল গ্রন্থ। প্রথমে থানেশব্র বাজা, পববর্তী কালে সম্রাট শ্রীহর্ণদেবের বা 
হর্ধবর্ধনের বহুব্যাপী-ভীবনী অবলম্বনে রচিত বিধায় ঘটনাবছলও বটে। ইহাতে 
ত্রতিহাসিক ঘটন৷ কাব্যিক পরিবেশনায় কিভাবে ঠাঁই পেয়েছে তার একটি অংশ 
তুলে ধরছি-- 


“রাঁজসভাঁকক্ষে সমাসীন হয়ে শ্রীহ্, অতিব্যস্ত প্রবেশপরায়ণ কৃস্তলকে 
লক্ষ্য করলেন। অবলীল'ক্রমে মালবসৈন্য পৰাজিত করলেও অগ্রজ রাজ্যবন্ধন, 
গৌড়াঁধিপের (শশাঙ্কী। মিথ্য। উপচারে বিশ্াপ স্বাপন করত একাকী নিবস্ত্র অবস্থার 
শশাঙ্কের ভবনে গিয়ে নিহত হয়েছে _তাঁর কাছ থেকে শুনতে পেলেন। 


শুনেই সে মহাতেজস্বী একেবারে জলে উঠল. গৌড়েশুবকে লক্ষ্য করে অনেক 
তিরস্কারও করল। অনতিবিলম্বে গৌড়াধিপতির ট7দশো অভিযান করার অভিপ্রায় 
দেখে, তার পিতারও বন্ধুস্থানীয় সেনাপতি সিংহনাদ, হর্ধকে সাবধান করে কিছু গুরুত্ব- 
পর্ণ কথা বলেছিল। তাতে উৎসাহিত হয়ে ভারতবর্ষ জয় করার প্রতিজ্ঞা পর্যস্ত 


পিসী 


খুটীয় সগুম শতাব্দী ১৫১ 


করেছিল সে। রাতটা কেটে গেলেই অসণ্থ্য গজবাহিনীর অধিকর্তা স্ক্পগুগুকে 
ডেকে আনল। সে ছিল অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, তাই, মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা কবার জন্য বছু 
অনুরোধ জ্ঞাপন করে মন্ত্রণা গোপন না থাকলে অবশান্তাবী পরিণতি-_অনর্থের 
বছ দৃষ্টান্ত তুলে ধরল __ 


ন্ত্রপুপ্তি নষ্ট হলে যে বহপ্রকার অনর্থ ঘটে তা' প্রভৃও শুনে থাকবেন, যথা 
পিঞ্জবাবদ্ধ সারিকাকর্তৃক শ্ন্ত মগ্রণা প্রকাশিত হওয়ায় পদ্রাবতীর নাগবংশীয় বাজা 
নাগসেনেব বিনাশ সংঘটিত হয়েছিল , রাজকীয় গোপন পরামণ একট শুকপাখী 
শুনতে পাওয়ার ফলে শ্রাবস্তীর রাক্জা শ্স্তব্ীব রাজা নষ্ট হয়েছিল; মৃত্তিকাবতীর 
রাজ স্বর্ণ চড় স্বপের ঘোবে প্রলাপ করাষ মন্ত্রণা ফলকে যাওয়াব ফলে মৃত্যু 
মুখে পতিত হয়েছিলে : চড়া-যধ্যে প্রতিবিদ্বিত গোপন পর্রের পাঠ পড়ে স্বর্ণ- 
চামর বাজনবতা৷ পবিচারিকা-ই শেষ পর্যন্ত, যবনেশ্বরের যমের কার্য সমাধা করে- 
ছিল; মথবার রাজা বৃহদ্রথ অত্যান্ত ধনগৃধ ছিল বলে অঞ্ককার বজনীতে ভূপ্রোথিত 
ধনবত্ব উত্তোলন করাব কালে, উদ্াতাস্ত্র বিদিবথেব দৈনিকের হাতে মাবা পড়ল; 
কৃত্রিম হাতীব মধো লুকিয়ে থাক। মহাসেনের সৈনিকর। বনাহাতীর বিচরণবনে 
ভ্রমণপ্রিয় বংসবাজকে হতা। করেন্চিল : অশ্রিমিত্রেব পূত্র সুমিত্র ছিল অতান্ত গান- 
বাজন৷ প্রিয়। গান-বাজনাব দলের বেশে প্রচ্ছন্ন শক্রর মধো নিশ্চিন্তে অবস্থান করার 
কালে মিত্রাদেব কক ছিন্নশিব হয়ে সে মারা পড়ল; অণ্মকেব বাজা শবত ছিল বীণা- 
বাদাপ্রিয়া বীণাব বাটে মধ্যে তববাবি লুকিয়ে বেখে বীণাবাদকের বেশে উপস্থিত 
শত্রবা বাকা শবভেব শিরচ্ছেদ করেছিল : সেনাপণ্তি অনার্ধ পং্পমিত্র (পৃামিত্র- 
শুঙ্গ) সেনানিবাস দেখাবাব ছলে নিয়ে নির্বোধ মৌর্ধরাক্ষ বৃহদ্রথকে পিষে মেরেছিল; 
আশ্চর্যবিষষেব প্রুতি অত্যন্ত কৌতুহল পরায়ণ চণ্ডীপতীকে উপস্থিত যবননিমিত 
কোন 'নভোঘানে কবে" কোথায় যেন নিয়ে গেল; (অরক্ষিতভাবে বিচরণ শীল) 
শিওনাব রাজ কাকবর্ণের নগবোপকণ্ঠে তববারিব আঘাতে শিরচ্ছেদ ঘটেছিল ; 
দেবভতিনাম্রী দাদীকন্যার সহায়তায় রাণীর বেশে সঙ্জিত অমাতা বন্থদেব, অতান্ত 
ত্্রীপঙ্গ পবায়ণ কামূক শৃঙ্গরাজকে নিহত কনেছিল : অসুব-বিববরূপে অভিহিত 
গিরি-সুবঙ্গে ভ্রমণ বিনাসী মগধরাজকে, মেকলাধিপতির মগ্ত্রিরা, অসংখ্য রমণীর 
নূপূরনিকণে আকৃষ্ট করে গোধনগিরির সুবঙ্গপথে মেকলবাজ্যেব মধ্যে নিয়ে গেল ; 
মহাবাজ প্রদ্োতেব অন্ত্যজ পুনর্ভব পুত্র ক্মারসেন, মহাকালেব দটৎপবে মহামাংস 
বিকুয়ের কথাবার্তীয় একেবারে" ম্দগুল হয়েছিল বলে, তালজঙ্ঘের হাতে নিহত 
হয়েছিল। ইতাদি মেটি ২৭টি মন্ত্রণা ফসকে যাওয়ার বিষময় পরিণতির উপস্থাপন 
রয়েছে হর্ষচরিতে | এ ঘটনাগুলো সবই সংঘটিতও বটে গ্রতিহাসিকও বটে। 


১৫২ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তৎকালীন বা তৎপর্বকাল্লীন ওসব রাঁজ্যেব এবং বাঁজাদেব অন্বন্ধে আমবা অবহিত নই 
বলে, অনেকটার কেমন যেন লাগে। মৌর্ধ বৃহদ্রখ ও অগ্রিমি ব্র-তনয় দেবমিপ্রাপির 
ঘটনা ভানা বলে আন এ 'কেমন' লাগ না। এতিহাসিক হলেও তে। কাবা, তাতে 
অন্তিবঞ্তন ব। পক্ষপাতাদির দেশ খাকবেই কো । কিন্ত তংসান্তেও বহু এতিহাধিক 
তখ্য পাওয়৷ যেতে পারে 'হর্ধচবিত আখ্যায়িকার । 
টিটি | 

উল্লিখিত অর্থপতিবৰ অব্যাপনার এবং দিবাকর মিত্রের আশ্রমের বর্ণনাব মাধ্যমে । 
আর্ধ সনাতিন ধাবা এবং নৌদ্ধ ধারার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাবলা, অন্যনিরপেক্ষরূপে 
যগপৎ্ প্রবাহিত হওয়ার খবরে, জৈনধর্নেব কিঞ্চিৎ স্তৈমিত্যই যেন ধর। পড়ে। 
তথাপি, পরম্পর প্রতিষ্পদ্ধী প্রধান প্রধান তিনটি ধর্মমত যে স্ব স্ব অনসারীদের 
মধ্যে প্রবলভীবে আলোচিত অনশীলিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও 
উপগুপ্তের আমল খেকে প্রধান রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধরর্মর দীপ্তি 
তখনও অত্যন্ত প্রথর। সমাট্‌ হরবর্ধন ব্রাহ্মণ্যবাদী বা সনাতন-পন্থী হলেও বৌদ্ধ, 
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বেশী ছিলেন। সম্রাট হয়েও হর্ষবদ্ধণ স্বনামে তিনখানা 
নাট্যপাহিত্য প্রচারিত কবেছেন ১। নাগানন্দ, ২। প্রিয়দশিকা (নাঁটিকা), এবং ৩। 
রত্বাবলী | তিনখানা নাটাপাহিত্যই বৌদ্ধধর্গেব প্রতি শ্রদ্ধাতিশযোর নিদর্শন । যেমন 
সনাতন পন্থী মহপপ্তিত বাঁণভষ্ট শ্রীহর্ষের সভীসদ. তেমন দিবাঁকরমিত্র বা দিবাকর 
মাতঙ্গ বৌদ্ধ পণ্ডিত হলেও হধবদ্ধনের সভাসদ ছিলেন । হর্ষবর্ধনও একটি বৌদ্ধ 
সঙ্গীতির ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। সেটি বোধহয় ৬ষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি। অথের 
বিনিময়ে নিয়োজিত গ্রন্থকাঁরের সাহাযো প্রণীত গ্রপ্থে অথদাতা গ্রন্থকার হওয়ার 
দৃষ্টান্ত, বে'ধহয়, হর্ধবদ্ধনই প্রথম। কাব্যপ্রকাশে মন্মট পরিক্ষার করে দিয়েছেন 
যে হর্ষবর্থনের গ্রন্থের প্রণেতা বাবক নামক কোন পগ্ডত। 


এই সময়ে ময়বভট নামেও একজন গ্রন্থকার ছিলেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন 
বাণভটের জামাত। (?) তীর গ্রন্থ যদিও আর্ধাযুক্তামালা (খণ্ড কাব্য) এবং সূর্যশতক 
(স্তব', তথাপি তিনি পে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রশ্থকাররূপে পরিচিত ছিলেন তাৰ আভাস 
পাওয়া যাঁয়- ব্রিলোচন দাস কবীন্, রাজশেখর (কাব্যমীনাংসা), ক্ষেসেন্দ্র, মন্রট, 
গণরত্বমহোদধি, ভোজ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রস্থকার ও গ্রন্থে উল্লেখের মাধামে। শুনা যাঁয় 
যে তিনি দূবারোগ্য কোন ব্যধিষ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বয়ংকৃত স্তবে দিনকরের স্ততি 
করতে করতে ঝোগমুক্ত হয়েছিলেন। 


৫ এ 


সপ্তম খম্টীয় শতকের আর এক কৃতী সাহিত্যিক ভট্টনাবায়ণ। ইনি মাত্র 
এক্খান। 'বেণী সংহার' নামক নাটক রচনা করেই প্রপিদ্ধি পেয়েছেনল। স্ত্রী 


খুটীয় সপ্তম শতাব্দী ১৫৩ 


চরিত্রবজিত বীর এবং বৌদ্ররসের প্রা্ীন্য বিরচিত এই নাটকখান। অত্যন্ত আলোড়ন 
জনক। দর্যোধনের বাজসভায় দূঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে ক্ষন্ধ ভীম 
কর্তৃক দঃশাপনের তপ্ত বক্ষশোণিতে ছ্রৌপদীর বেণী বেধে প্রতিশোধ নেয়ান প্রতিজ্ঞা 
আর তাৰ সার্থকভাবে পূর্ণকর'ব ঘটনা-ই বেদীগংহাঁব নাকের প্রধান কাহিশী। 
কেশাকর্ষণ থেকে দীঘ চৌদদটি বছর দ্রৌপদীর সেই দোদুল্যমান আলুলায়িত বেণী 
আব বাধ! হচ্ছিল না। নারীর অমর্ধাদাৰ অবশান্তাবী পরিণতি ধ্বংস, এ নাটকে 
সাক এবং জুন্দবভাবে বূপায়িত হয়েছে । কৰিকণ্ঠাভবণ, ওচিত্যৰিচারচ্চা, 
স্ববৃত্ততিলক, গণবত্বমহোদধি এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভূতিতে তট্টনাবায়ণের 
মশ্রদ্জ উল্লেখ রয়েছে। ভট্টনারায়ণ একজন বাঙালী পণ্তিত। 


কুমারিল ভট্ট £ সণুম খৃষ্টীয় শতকেই, মনে হয়, কমারিল ভট্টের অভ্যদয়। তিনি 
আসামের কামরূপ অঞ্চলের অধিবাপদী ছিলেন বলে ধানণা হয়। জৈমিনির 
পরমীমংস৷ দর্শনেব এক উল্লেখযোগ্য সংপ্রদায় প্রবর্তক ছিলেন ভট্ট কুমারিল। 


এব কিছু কাল আগে “গুরু, আখ্যায় পরিচিত প্রভাকবও এক সংপ্রদায় 
প্রবর্করূপে অভ্যদিত হয়েছিলেন। তার প্রবতিত মীমাংসক সম্প্রদায়কে গুরু 
সংপ্রদায় বা প্রাভাকর সঃপ্রদায় বল হয়। প্রভাকরের “বৃহৎ্মীমাংসা-সৃত্রতাষা' 
এবং অন্ভবত, “ন্যা়বিবেক' নামক গ্রন্থস্ধয়ের অবলম্বনেই প্রাভাকর সমপ্রদায়ের গ্রন্থ 
এবং সংপ্রদায়ের বিস্তার ঘটে । তাতে প্রভাকরের শিষ্য-ছাত্র শীলিকনাখ, পরবতা- 
দের মধ্যে বিশেষ ভূমিকার অধিকারী ছিলেন। শালিকনাখ তীর গুরুর (প্রভাকবের) 
পগ্থনুগত হয়ে বৃহত্মীমাংসা-স্ব্রভাষ্যের টীকা__ খজবিমলা, নায়রত্ব এবং প্রকরণ- 
পঞ্চিকা, আর, শবরভাষ্যের টীক। ছাড়াও, বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্ত পাদভাষ্যের 
ব্যাখ্যা নামক পাঁচখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন এবং তার পঠন-পাঠনের ধারার 
প্রবর্তন করেছিলেন বটে কিন্ত প্রতাকরের ধার। বা গুরুর ধারা, সমাজে যতটা 
আকর্ষণ জুগিয়েছে, তাঁরচেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণ যোগাতে পেরেছে ভট্ট কুমারিলের 
ধাবা | এই জন্য, যদিও, পৌবাপর্য অনুসারে গুরুবার৷ বা প্রাহাকর-ধাবা প্রথম, 
তথাপি পরবর্তী বা দ্বিতীয় কুমারস্বামীর ব৷ কুমারিল ভট্টের ধারাই সামাজিক 
অবদানের পরিপ্রেক্ষায় উন্নততর ছিল। 


মীমাংসা দশনের স্থ্টি সম্বন্ধে পর্বেই কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েপন ৷ বেদব্যাসের 
সাহ্ধাৎ শিষ্য জৈমিনি মীমাংসাঁ"ব। করমীমাংস। (পৃর্মীমাংস1) দর্শনের প্রণেতা । 
তার প্রণীত ধর্ণস-র-ই মীমাংসা দর্শনের মূল। এই মুলের উপর বনু টীকা-ভাষ্য 
তৈরি হয়েছে। যেমন,--প্রতাকর গুরুকৃত বৃহতী টীক।, বিশু নাথের শিষ্য প্রতাকরকৃত 


১৪৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিধত 


শান্তদীপিক! টীক1, রাঘবানন্দ সবস্বতীকৃত মীমাংসাপৃত্রনীধিতি বা ন্যায়াবলী 
দীধিত টীকা, রাজচুড়ামণি কৃত তগ্রচুড়ীমণি টীকা, রামকৃষ্তকৃত প্রকাশিক। টীকা, 
রামচন্দ্রতনয় বৈদ্যনাথকৃত ন্যায়বিন্দু টীকা, ন্যায়রত্বকৃত টীকা, বল্লতাচাধকৃত 
গিকা, যদ্পতিকৃত টাক। এবং শবরস্বামিকৃত ভাষ্য, য৷ শাবরভাষ্য নামে পরিচিত 
বৃহৎ ব্যাখ্যা। 


মীমাংসা দশনের প্রাপ্ত টিক! টিগনী-ভাষ্যের মধো শাবরভাষাই র্বপ্রাচীন | 
ক্মারিলের তন্ত্বাতিক এই শাবরতাষ্যের উপরেই প্রশীত। শাবরভাধ্যেব প্রণয়ন- 
কাল নিয়েও মতভেদের অভাব নেই । অধ্যাপক জ্যাকোবি এবং ডঃ কীথের 
থষ্টকালেব মধ্যেকার মতবাদ কেউ সমন করে না। খৃষ্টপূর্ব প্রথম ব৷ দ্বিতীয় 
এতান্দী হচ্ছে শাবরভাষোর প্রণয়ন কাল। তাব ৮/৯ শত বছর পরেব বচন! 
হলেও কমাবিলেব 'তগ্ববাতিক” অতি প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত সমীচীন গ্রস্থ। এই তপ্রবাতিকীয় 
মতবাদ অনুপারেই ভট্ট কমারিল বৌদ্ধদের সহিত প্রত্যক্ষ বাদানুবাদবিচাবে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। ভট্ট কমাবিলের গ্রশ্থ গুলো হচ্ছে--_ 


১। আশুলায়ন গ্রন্াকারিক। ব্যাখা, ২। মানবশ্রৌতস্ব্র-টীকা, ৩। মীমাংসা- 
তত্ত্রবাতিক, ৪| মীমাংসা-শ্রোক্বাতিক, ৫ লদুবার্তিক, ৬ টুপৃটীকা, এবং 
৭। বৃহতৎ্টীক৷ প্রভৃতি । 


জৈয়িনিসত্রেব টীকাকাবদের মধ্যে, শীস্্রদীপিকাকার বিশ্বনাথ, মীমাংসাস,ত্র 
দীধিতিকার রাঘবানন্দ সবস্বতী, প্রকাশিকাকাব বামকৃষ্ণ, ন্যাবিন্দূকার বৈদ্যনাথ বাঙালী 
ছিলেন, মনে হয় না। মীযা:স। শাস্ত্রের পঠন-পাঠন বাংলাদেশে খুবই বেশী ছিল । তবে, 
প্রভাকরের সঃপ্রদায়ের চেয়ে ক্মারিলের অনদাবীর সংখ্যাই ছিল বেশী | লক্ষমণসেনের 
সভাপগ্ডিত হলায়.ধের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়--তৎকালে (হলাযুদ্ধর কালে) বেদ- 
আবৃত্তিমূলক পাঠাভ্যাসের প্রবণতা, বাঁটীয এবং বরেন্দ্রীদের মধ্যে অনেকখানি 
কমে গিয়েছিল কারণ, উক্ত সঃপ্রদাযদ্বয় বিচাবযূলক মীমাংস। শাস্ত্রে দিকে বেশী 
ঝকে পড়েছিল।১ এই ঝোক যে ক্মারিল তট্টেব প্রতি অর্থাৎ তার মতাদশা 
গ্রন্থের প্রতি তাতে সন্দেহ নেই। তা" ছাড়া, দেখা গিয়েছে আবৃত্তিমূলক বেদ- 
পাঠ বৌদ্ধ সঃপ্রদায়ের সহিত বাদানুবাদের সময় কাজে আদে না। তা" কেবল 
বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডেই বেশী উপযোগী। তাই, সক্ষজেব প্রয়োজনে, আত্মমর্ীদা 
রক্ষার প্রয়োজনে উক্ত রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রীরা দর্শন শাস্ত্রের দিকে অধিক আকৃষ্ট 


১, পণ্ডিত হলায় বের "বাদ্ধণ সং্বস্ব? 


খৃষ্টীয় সগুম শতীহ্দী ১৫৫ 


হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ বাঙ্গণদের এই দই শ্রেণী অনেক প্রাগ্রসর ভূমিকায় সমা- 
জেব কাজে তথা বাক্তিগত উপযোগ স্যষ্টিতে লেগে গিয়েছিল, মনে হয়। 


দণ্তী 


অলঙ্কারশান্ত্র বা সাহিত্যতত্ত-শাস্ত্রের প্রকরণ-গ্রন্বকাররূপে দণ্ডকেই আদিম মনে 
করা হর। যদিও দণ্ডীন কাব্যাদর্শের মধ্যে বহু উক্তি অগ্নিপুবাণ থেকে সবাপরি 
গৃহীত হওয়ায় অগ্রিপুবাণ-ই এ সম্বন্ধে উৎসগ্রস্থ এবং আকড় গ্রন্থ। তখাপি, পুরাণের 
নিজন্স ভঙ্গীতে বছ বিষরেব সমনুয়মূনক এবং বাস্তবেও অন্যতম মহাপরাণ অগ্রিপুবাণ, 
অসংখ্য বিষয়ের একত্র সঙ্কলনাত্রক গুরুত্বপূর্ণ গ্রপ্থ। তাই, শুধু সাহিত্যতত্তু 
বিধয়েব গ্রন্থকাররূপে দণ্তী-ই পধপ্রদর্শক। অনেকেব মতে ভামহ (কাব্যালঙ্কার) 
দণ্ডীর পর্বসবি। কিন্ত সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। বরং ভামহেব গ্রন্থেই 
দণ্ডীর উক্তিন অন্বতিতাও দেখা বায়। দণ্জীর কাল নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। 
দশকমারচবিত সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন১--“অত্যন্ত অভি- 
নিবেশ সহকারে দশকমাব চরিত পড়ে ইহাকে খৃষ্টপূৰ্ দ্বিতীয শতাব্দীর বলতে 
আমি কোম সক্কষোচ বোধ করি না। কিন্ধ মু্গিলটা ঘাটিযেছেন তীবা, যীরা 
বাসবদন্তা কাব্যকে সুবগ্ব রচিত এবং স্থুবস্কুৃকে খামখা টানাটানি করে খৃষ্ট- 
কালের মধ্যে এনে ফেলেছেন।” অথচ পতগ্রলির ফণিভাষ্যে বা মহাভাষ্যে 
পাণিনির “অধিকৃতা কৃতে গ্রন্থে” সত্রের কাত্যাবন কৃত বার্তিকে উলিখিত 'আখাা- 
ঘ্িকা কথার ব্াখ্যা-প্রপঙ্গে যে নামধবা __বাপবদত্তা, স্ুমনোন্তরা, ভৈমরথী-নামক 
তিন খানা আখায়িকার উল্লেখ রয়েছে. সে কথ! যে তাঁব জানতে। না. অহেতুক 
টানাটানি করেছে, তা না বলে পার! যায়? পতগ্তলির উল্লিখিত 'বাসবদত্তা'র 
গ্রন্থকাবের নামোল্লেখ নেই | খুষ্টায় ৭ম শতাব্দীর বাণভটের উল্লেখেও কেবল 
'বাসবদত্তা” নামক আখ্যায়িকাই রয়েছে, গ্রন্থকারের নামোলেখ নেই । সে কারণে 
খৃষ্টকালের কোন স্থানে সুবহ্ধকে বাসবদত্তার বচয়িতা মানতে গেলে--পতঞ্জলি- 
উল্লিখিত বাসবদত্তাৰ অন্য কেন এক রচয়িতা মানতে হয় এবং বাসবদন্তা নামক 
আখ্যায়িকাও অন্তত দৃ'খানা মানতে হয়। কিগ্ু, খুঘগীয সপ্তম শতকের প্রথম 
দিকের গ্রন্থকার, মহা মনীষী বাণভট তাহ'লে দু'খান! বাসবদত্ত।'র কথা কি উল্লেখ 
করেছেন? ঠিক একই রকম মুধিল ঘটেছে সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত কাব্যের 
রচয়িতা প্রবরসেনকে নিয়ে 1”* কাম*্মীররাজ প্ররবপেন এবং সেতুবন্ধ কাব্যের 
রচয়িতা প্রবরসেনকে এক এবং অভিন্ন মনে করেই এসব ঝামেলার স্থষ্টি হয়েছে। 


১. প্ৰ নির্দেশিত হরপ্রসাদ শান্্রীর প্রবন্ধ । 


১৫৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতের ইতিবৃত্ত 


যা হোক, এখন পর্যন্ত দেশীয় রীতিতে ওসব প্রাচীন সাহিতোর উপযক্ত ধতি- 
হাপিক গবেষণ! হয়নি । তাই, অনির্বাবিতভাবেই এখন পর্ধস্ত আলোচনা করতে 
হচ্ছে। দণ্তীকে কোন ক্রমেই সপ্তম শতাব্দীব পরে আর নেয় চল না । সম্ভবত 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিন্যস্ত করে, উল্লিখিত কালিক বামেলা আপাতত এড়ান যায়। 
তবে, দণ্ডীকে আমর। প্রথম সাহিত্য তত্র গ্রন্থকার বললে ও তীর পর্বে যে আরে 
ও-বকম শাস্ত্র ছিল তা' অস্বীকাব করার উপায় নেই । দণ্ভী নিজেই বলেছেন 
প্বশান্্রগুলে। সংগ্রহ কবে, তাব প্রযোগ গুলে। লক্ষ্য করে, যখাপামর্থা এই' কাবা- 
লক্ষণ করা হল।১ এই দণ্ডীব কাছ থেকেই জানা গিয়েছে যে গোৌড়ী প্রাকত 
নামে একটি প্রাকৃত ভাষা ছিল।২ পনবততীকালে ভোভপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে যে 
৬ প্রকাব রীতির কখা আছে,৩ তা” অনেক পব থেকেই প্রপিদ্ধ ছিল তন্ধ্য 
থেকে কেবল বৈদর্ভী এবং গৌডী বীতি ছু'টিই দণ্ডী বণনা করেছেন, কারণ 
এ দৃ'প্রকার বীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট। 


দণ্তীর সুখ্যাত গ্রন্থ তিনখানা কাব্যাদর্শ, দশকমারচরিত এবং ছান্দোবিচিতি 
চিরকাল বাংলাদেশের স্সবীসমাজে অতাস্ত আদরের সহিত আলোচিত। তবে, 
মম্মটের কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাখেব সাহিন্যদপণই ক্রমে ক্রমে কাব্যাদশের স্বান 
দখল করে নিয়েছে। 


ব্রহ্ম গুপ্ত 

ইনি নিজেই বলেছেন যে, চাপবংশীয় ব্যাঘমুখ নামক রাজাব নির্দেশনায় 
তিনি গ্রন্থ লিপেছেন। এর পিতাব নাম জিষ্খ। এ'র বিখ্যাত গ্রশ্থ নুক্গাফুট সিদ্ধান্ত 
(জ্যোতিষ) । অপর গ্রন্থ দু'খানা খণ্ডখাদ্য এবং পৈতামহীভাষা । 


ভর্তৃহরি 

ভর্ভতৃহরি এবং ভাট সম্ভবত এক ব্যক্তি। ইহাব তেদক প্রমাণ পাওয়া 
না গেলেও আলাঁদ কবে দেখাব প্রবণতা, কতক' ব্যক্তির মুবো প্রকট। প্রায় 
দেড় হাজার বছর পধন্ত হাজার হাঞ্জার অন্লেখকের লেখায় কোখাও 
ভট্টি, বা হরি, অথবা তটহরি, ভট্টঙ্গামী, ভর্তৃস্বামী, স্বামিতট, হরিতট্ট_ 


১. পর্ব শান্রাণি সংস্ৃন্ত) প্রয়োগানূপল ভাচ | 

যথাযামথয 'মস্মাভি: ক্রিমতে কাবালক্ষনমূ।| দণ্তীকৃত কাবাদর্শ। 
২. পবের্বই 79109191709 দেয়। হবেছে। 

বৈদতাঁ চাথ পাঞ্চালী গোড়ীযাবস্তিকা তথা। 

লাটিয়৷ হাগধী চেতি ঘোঢ়া রীতিণিগদ্যতে” || ফোজপ্রবন্ধ । 


খষটীয় সপ্তষ শতাব্দী ১৫৭ 


নাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু তার সম্তাবা কারণও তো ভাবতে হয়। তা" ছারা 
ব্যক্তিভেদ কল্পন। ঠিক কি? ভাঘানিঝাত ব্যক্তিও ভর্তহরির গ্রন্থগুলে৷ সাগ্রহে পড়ে 
থাকেন। ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ-গ্রহণের কালেও ভটকাব্য পড়তে হয় । কাব্যের 
মাধ্যমে ব্যাকবণ শিক্ষা দেয়ার উপযোগী এমন স্বন্দব গ্রন্থ আর কেহ প্রণয়ন করে- 
চেন বলে জানা যাঁয় না। ইহার গ্রন্থ অনেক- পতঞ্জলিৰ মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা__ 
মহাতাষ্যদীপিকা, মহাভাষ্যব্রিপদিব্যাখাান, বাক্যপদীয় এবং তটিকাব্য-_চির ঘমাদত। 
একণাত্র ভটিকাবা গ্রশ্থখানহি গ্রন্থকারকে কাব্যিক এবং বৈয়াকরণিক--উভয়রগে 
প্রমাণ কবতে যথেষ্ট । এ কাব্যখানাব বহু টিক! টিগ্পনী প্রণীত হয়ে গ্রন্থজগতে 
উহাকে এক মধাদাগিত আগন দিয়েছে। মাধবীরধাতু বন্তিতে ভ্টিকাবোর শঙ্ষরা- 
চাধকুত টীকাব উদ্ধৃতি জাছে। এছাড়া, সুপদ্াব্যাকবশপন্থী কন্দপণর্মার বৈজয়ন্তী : 
কমুদানন্দের স্ুবোধিনী, জয়মঙ্গলের ভায়মঙ্গল।, সংক্ষিপ্তসারপন্থী নাবায়ণ বিদ্যা 
বিনোদনেব ভট্িবোধিনী, কলাপব্যাকরণাঁন্সাঁরী শ্রীকণ্ঠ-তনয় পৃওবীকাক্ষ বিদ্যা 
সাগরকৃত কলাপদীপিকা, মু্চবোধান্সারী ভবতসেনকত ঘুগ্ধবোধিনী, মল্লীনাথকৃত 
টীকা, সুপদ্াপন্থী বামচান্দ্রব ব্যাখ্যানন্দা, রামচ্জ্রবাচম্পতির স্রবোধিনী, বিদ্যাবিনোদ 
কৃত ভর্টচদ্দ্রিক। প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ টাকা । রামায়ণেব কাহিনীৰ অবলম্বনে, 
মোট ২২ সর্গে প্রশীত ভটকাব্য গ্রস্থধান৷ বাংলাদেশের বিভিন্ন সারস্বত সমপ্রদায়ের 
প্রায় মুখে মুখেই রয়েছে। 


ভবতভূতি 


ভবভূতিও সপ্তম খুঘটীয় শতকের শেষ অংশেই, মনে হয়, ছিলেন। তিনিও 
উত্তবরামচবিত,. মহাবীবচবিত এবং মালতীমাধব নামক তিনখানা নাটক 
বচনা করে মহাকবির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন । এর পিতার নাম নীলকণ্ঠ 
এবং মায়ের নাম জাতুকণী। পিতামহ ছিলেন ভটট গোপাল। এরা পদা- 
পূরের অধিবাসী । ক্ষেমেন্দ্রের সবস্ব তীক“ঠাভরণে, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতিতে এর 
উক্তির উদ্ধৃতি আছে। ইনি বাঁক্পতিনাজের ঘমসাময়িক। বাকৃপতিরাজ ছিলেন 
ভোজদেব বা ভোজরাজের পিতামহ । 


এসব নাটকই এদেশে প্রসিদ্ধ । মালতীযাধবের কাপালিক অঘোরঘণ্টের এবং 
কপালক্ণডলার কাহিনীই বঙ্কিমচন্দ্রেব কপালকৃণ্ডলা উপন্যাসের নউৎস। উত্তররাম 
চবিতের অদৃশ্য সীতার উপস্থ।পন্গ্বারা কবি নাট্যকৌশলের এক অপূর্ব নিদর্শন 
্ট্টি করোছেন। অনেকে সে অংশকে “ছায়াসীত। নাম দিয়ে চালাচ্ছেন কিন্ত 
লক্ষা করার বিষয় যে, সীতার কোন ছায়া সেখানে ছিল না। বরং অদৃশ্যরূপে 


১৫৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কায়াই সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের হঠাৎ অলস্পূষ্ট হয়, যা'ছ্বারা ম্পর্শলন্ধ প্রত্যক্ষ অনু- 
ভূতিতে (দ্বাচৃপ্রত্যক্ষ) তিনি চমকিত হয়েছিলেন এবং তজ্জন্যই অনুসন্ধিৎনু রাম 
সেখানে দরশক-শ্রোতার এক মূর্ত উপভোগ্য নায়ক | গ্রন্থকার, বোধহয়, কাণ্যকক্জরাজ 
যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন। উক্ত যশোবমন ৭৩৬ খৃঃ এবং তার কিছু আগে- 
পাছে ছিলেন বলে জানা যায়। পে হিসাবে ভবভূতি খৃষ্টায় অষ্টম শতকের কিয়ৎ- 
কাল পর্যন্ত ছিলেন সন্দেহ নেই। 


বৌদ্ধ ধর্মকীতির প্রন্থ_নারবিন্দু, স্থিরমতির গ্রশ্থ--বস্তুবন্ধুপ্রণীত “ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি র 
ভাষ্য, ধর্মপালের বিংশতিকাবিজ্ঞপ্তির ভাষা; জিনেন্দ্রবৃদ্ধির কাশিকাবৃত্তিবিবরণ- 
প্িকা৷ অথবা কাশিকাবৃত্তিন্যাপ (পাণিনি ব্যাকরণীয়) ; ভর্তমেন্ঠ (ই"হাকে খৃষ্টায় 
৬ষ্ঠ শতকের মাতৃ্ডপ্তেব সমসাময়িকও বলা হয়) কর্তৃক প্রণীত হয়গ্রীবধব কাবা/ 
মহাকাব্য ; মানতুঙ্গ রচিত ভক্তামরস্ডোত্র খধভের (জৈন সন্ত) প্রশংসাত্বক ; 
পৃষ্পদন্তের মহিমনঃস্তব এবং রাঁঘবপাগডবীয়ের টীক। ১ জয়াঁদিত্য ও বাঁষনের যৌথ 
গ্রন্থ কর্তৃত্বাধীন উক্ত জিনেন্দরবুগ্ি যে গ্রন্থের ন্যাস নামে টাক! করেছেন-_সেই 
কাশিকাবৃত্তি প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মতব্য। 


বরিষেণ 


ইনি একজন জৈন গ্রন্থকাব। এই শতীব্দীতেই তিনি একখানা পুরাণ প্রণয়ন 
করেছেন-_-নাঁয় পদ্মপুবাণ। এই পুরাণ সাধারণত প্রথম তীর্থঙ্কর ধাষতের গৌরব- 
গাথা নিয়েই লিখিত। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূর্বে সনাতনী আধদের মহাপূ্রাণ-উপপূরাণ গুলোর 
একটি তালিকা দেয়া হয়েছে, যাতে নারদীয় মহাপুরাণের অনুসারে নামগুলো 
উল্লিখিত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মহাপুবাণেব নামও পদ্াপুবাণ । এই পুরাণের সাথে 
রবিষেণকৃত পদ্পুরাণের কোনই সম্পর্ক নেই। নামৈক্যে ইহাতে বিভ্রান্তি ঘটা 
অসম্ভব নয়। জেন-বৌদ্ধদের বহু গ্রন্থই তত্তৎ ধর্মমতাদশের পশ্চাৎপটে আর্ পুরাণের 
সমান নামে পাঁওয়। যায়। মনে রাখা দরকার যে, সনাতন আর্ধধারার পুরাণগুলোন 
(মহা এবং উপ--উভয়) আঁদৌ কোন রচয়িতা নেই। সঙ্কলক বা সম্পাদকরূপে 
বেদব্যাসের নামেই সেগুলো প্রচলিত হয়ে আছে!” খৃষ্টায় নবম শতকে এরকম 
আরো জৈন পুরাণ প্রণেতা পাওয়া যাবে, য।' একান্ত পক্ষেই জৈনদের, আর্ধ- 
সনাতনীদের নয়। 


ুষ্টায় লগ্তম শতাব্দী ১৫৯ 


অযরপিংত 


অমরকোষ নামে পরিচিত অতি উপাদেয় অভিধান এর রচমা। ইনি বোধ 
হয় কায়স্থ শ্রেণীর লোক, তবে বৌদ্ধ ধর্ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
এঁর পত্রের নামের সাথে দৈশিক বিশেষণ এবং কায়স্থ লিখিত আছে। অমবকোষ 
অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এঁর বছ টীকা প্রণীত হয়েছে। আচার্য শ্রীধব ভষ্টও 
অন্যতম টীকাকার। অমরকোষের চল্লিশটিরও বেশী টীকার বিভিয তালিকা 
পাওয়া যায়। বন্যঘটী সর্বানন্দের টীকাপর্বন্ব নামক টীকায় বছ বাংলা দেশী শব্দ 
বাবহৃত হয়েছে। অমরসিংহের পুত্রের নাম লক্ষণ মাথব কায়স্থ। তিনি একজন 
উল্লেখযোগ্য চিকিৎসক ছিলেন । তার দু'খানা আমুর্বেদিক গ্রশ্»-লক্ষমণোৎ্সব এবং 
বৈদ্যপর্বস্থ। অমবকোষ প্রাগজিক ভাবে একবার উললিখিতও হয়েছে। এ গ্রন্থের 
অন্যান্য কথা গ্র্ছেব শেষ অংশে বিবিধ অভিধান গ্রস্থের প্রসঙ্গে পাওয়া যাবে। ড: 
গুস্তব অপার্ট অমরসিংকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীব (খুং) বালছেন। 


খুষ্তীয় অ্টম শতাব্দী 


বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় গ্রন্থোৎপত্তি বিষয়ে 
অথব। সামাজিক উন্নতির বিষয়ে এঁতিহাসিক পটভূয়িকা যেমন আশাবাদ বাজ 
করেছে তেমন আমাদের আলোচ্য শতাব্দীও মৃখ্য বিষয়ে বেশ কিছু উপাদান উপস্থাপন 
করে। বিভিন্ন সূত্রে কতিপর গ্রস্থকার সঞ্ন্ধে জান৷ যায় ধাদের গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষেই 
বিদ্যাচ্চাব ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত করেছিল। ধর্মপালের শাপনাবীন বৃহত্তর সাম়াজো 
কান্যকৃব্জ, মিখিল। প্রভৃতি উন্নততর অঞ্চল বাঙালীদেন কাছেও অভিন্ন সাম্নাজ্যের 
সমবন্ধ-সৃত্রে অধিকতর ঘানট্তায় আবদ্ধ ছিল।১ তাই, অনেক দৃব-দৃরান্তের উপাদেয় 
গ্রন্থের নংস্পর্শও এখানে অন্যান করতে হয় | 


্বপ্রাচীন বৈদিক সাহিতোর উল্লিখিত অসংখ্া গ্রন্থের প্রয়োজন অনুসারী 
আলোচনা, এবং জৈন-বৌদ্ধ সংপ্রদাবেব মধো অতিদ্কত প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থের 
অন্শীল তো বাঁধ পায় নি। অধিকন্ত দর্ণনশাস্ত্রের, বিশেষ কবে, কর্মমীম়াংসা 
শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মিভরত' বেড়ে বাঁওয়ায় ইতিপূর্বে অনেকাংশে স্তিমিত 
আধ-সনাতনী ধারা বেণকিছু সজীবতা। লাভ করেছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় 
থাকলেও সংখ্যাধিক হিন্দ-আধ-সনাতনীরা মনে হয়, কিছু উদ্বদ্ধ হয়েছিল বেশী। 
পারিপার্শিক অবন্থ। যা-ই থাক, এ সময়ের কতিপয গ্রন্থকারেব সন্ধান পাওয়। 
যায় যাদ্বারা গর্ব করাও চলে। 


অষ্টম শতক খুষ্লায়াব্দে সাংস্কৃতিক গ্রশ্থোৎপত্তি বিষয়ে, ১। দুর্গসিংহ, ২। 
বাক্পতিরাজ, ৩। শীস্তরক্ষিত ৪8 | বদ্্রদত্ত, ৫ | মুরাবি, ৬। বিশাখদন্ত, ৭। 
অভয়নন্দী, ৮। সর্বজ্ঞমিত্র, ৯। জিনসেন, ১০। ভট্ট উদ্ভট, ১১। দাযোদর গুপ্ত, 
১২। আচার্ধ বামন, ১৩। বুদ্ধস্বামী, প্রভৃতি গ্রন্থকারদের রচনা-ই প্রধানত পাওয়া 
যায়। 


১। দুর্গসিংহ : এর গ্রন্থ যদিও দু'খানা, তথাপি, সবনর্মাচাধক্ত কাতন্বসূত্রের 
এবং কাত্যায়নকুত কাতন্তরকুৎসত্রের সমগ্র বৃত্তি, (কাতত্নদূত্রবৃত্তি। অত্যন্ত ব্যাপক 
আলোচিত গ্রন্থ বলেই তীর প্রসিদ্ধি বেশী । .বাংণাদেশের বৈয়াকরণ সংপ্রদায়ের 


১, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ৬২--৬৩ পৃঃ। 


ঘৃষটীয় অষ্টম শতাব্দী ১৬১ 


মধ্যে অধিকাংশই কালাপী, স্ৃতবাং দর্গপিংহের কাতত্ববৃত্তি বাংলাদেশে যথেষ্ট 
প্রসার প্রাপ্ত গ্রস্থ। তা ছাড়া, এ কাতর সুত্র-বৃত্তির টীকাও করেছেন দর্গসিংহ | 
পরিভাষা স্ত্রেরও বৃত্তি প্রণয়ন করেছেন তিনি । 


২। বাক পতিরাজ : এ'র গ্রশ্থ গৌরবহ। যদিও তা' কনৌজরাজ যশোবর্ধণের 
বিজয় প্রশস্তিমূলক তথাপি ত৷” প্রাকৃত ভাষায় প্রণীত এবং গৌড়রাজের বধবিষয়ে 
অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি থাকায় পড়তে কোন বাঁঙালীরই বিরক্তির উদ্রেক করে না। 


৩। শান্তরক্ষিতঃ ইনি একজন বৌদ্ধ দার্শনিক। তীর তত্ত্পংগ্রহ এবং 
বাদন্যায়টীক। অতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থ। বাংলাদেশে ইহা কেবল বৌদ্ধ 
সংপ্রদায়ের মধ্যে নয়, স্থধীনমাজের মধ্যেই আদৃত গ্রশ্থ। বোধ হয় তিনি একজন 
বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তবে, এর সম্বন্ধে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। ইনি 
নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন এবং তিববতেও সাংস্কৃতিক 
মহৎ কাজ করেছেন বলে প্রকাশ। 


৪। বক্রদত্ত: একজন বৌদ্ধ গ্রন্থকাব | তার "লাকেশুর শতক' বিখ্যাত স্তোত্র 
গৃপ্থ। জানা যাঁয় যে, তিনি এ সৃরচিত স্তোত্রের সাহায্যে প্রার্থন। করে কোন 
দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্ত হয়েছিলেন। 


৫ | মুরারি £ তীর গ্রপ্থ, অনর্ধবাঘব নামক নাটক। নাটকখান৷ যে সমাজে অতান্ত 
আদৃত ছিল, তাব প্রমাণ তার অনেকগুলো টাক।। বিক্রমীয় টীকা, ত্রিপুরারি 
শান্ত্রিকৃত টীকা, ধনেশূর কবির যশোদর্পণিক৷ টীকা, নরচন্দ্র সূরির টীকা. রুচিপতির 
টীকা, বিষ্ুপপ্তিতের তাংপর্ধদীপিকা টীকা, হরদত্তের টীকা, হরিছরের টীকা 
প্রভৃতির অনেকগুলোই মনে হয়, বাঙালী পণ্ডিতের রচনা । 


৬1 বিশাখদত্ত : পৃথুর পৃত্র, বটেশ্বরদত্তের পৌব্র বিশাখ-দত্তের একখানা মাত্র 
নাটক শুদ্রারাক্ষপ, কবিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। চাণক্য কট কৌশলে 
নন্দবংশের রাজসিংহাসনে আধরুড় মৌর্ধ চন্দ্রগুপ্তকে নিরাপদ করবার জন্য 
নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষদকে করায়ত্ত করে কিভাবে চন্দ্গুপ্তের প্রধান মন্ত্রীর পদে 
বসিয়েছিলেন তার কৃট রাজনৈতিক চালিয়াতি, নাট্যরসে উপভোগাবূপে উপস্থাপনই 
বিশাখদত্তের কৃতিত্ব। তদুপধি, নাটকটি স্ত্রীচরিত্রবিহীন | নাটারসামোন্দর হান্কা 
বিষয় না থাক। সত্ত্বেও দর্শক-শ্রে'তা-পাঠক সকলেই একান্ত নিবিষ্ট হয়ে অবলীলা- 
ক্রমে সমাপ্তি পর্বস্ত বৈর্ধ ধরে উপভোগ করতে পারেন। সে আকর্ষণ স্থাষ্টুতে বিশাখদত্ত 
কৃতী । 

১১৮ 


১৬২ সংস্কৃত-প্রাকৃত অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৭। অভয় নম্পীঃ জিনেন্দ্রব্যাকরণের ভাষ্যই মাত্র তীর জুখ্যাত গ্রন্থ! 
জিনেন্্রব্যাকরণ উত্তর বাংলার অনুশীলিত হত। বাংলার অন্যত্র প্রসার 
কম ছিল। 


৮। সব্ববক্ত মিন্রঃ সব্বজ্ঞমিত্রও একজন বৌদ্ধ লেখক। তীর রচনা 'সবপ্ধরা- 
স্তোত্র নামে বৌদ্ধশক্তি তারার একটি বৃহৎ স্তোব্র অতি প্রসিদ্ধ। যেহোতু 
শঞ্চরা নামক ছন্দে উহা গ্রখিত, তাই ওরকম নাম দেয়৷ হয়েছে। স্মঞ্চরার ত্প্ঁ 
শ্রোকে স্ত্রোত্রাট প্রণীত। 


১। জিনসেন : ইনি একজন জৈন গ্রস্থকার। তর খৃহতগ্রন্থ _হরিবংশ পূরাঁণ। 
জৈনততু পশ্চাৎ্পটে “রখে মহাভাঁরতেব পরিশিষ্ট খিল হরিবংশের কাহিলীময় গ্রন্থ। 
আর্ধ সনাতনী ধাবাব গ্রন্থ অবলগ্ধনে প্রতিপাদা বিষয়ের অনাথা-করণের প্রয়াস 
জিনসেনের হবিবংশ পুবাণে সবচেয়ে বেশী প্রকটিত। মনে রাখ। দরকার-_ 
মহাভারতের পরিশিষ্টরপে গণ্য খিল হরিবংশ এবং এই জিনসেনের হরিবংশ 
সম্পর্ণ ভিন্ন গ্রন্থ। 


১০। ভট্ট উত্ভটঃ ভট্ট উদ্ভট কাশ্মীররাজ জয়াপীড়েব ( ৭৭৯-৮১৩ খুঃ) 
রাজসতাঁয় ছিলেন। উদ্ভট মাহিত্যিকতাব জন্যই, পরবর্তীকালে এর নামও উদ্ভট 
হয়েছিল কিনা, সঠিক বল। যায় না| আমার মনে হয় তা-ই। অন্যথা, আর দশজনের 
মত শৈশবে পিতা নায় রাখলেন উষ্ভট, ছেলেও উদ্তুট চিন্তার হয়ে গেল-__-এটা 
কেমন যেন অদ্ভুত যনে হয়। উদ্ভট শ্রোকাবলী” নামে এর রচন৷ বলে একখান৷ 
গ্রন্থ কেবল কাশ্মীরে নয়, বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে ঘরে ঘরে পঠিত। 
গ্রন্থখানার উত্তট চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত দিন্ডি_ পররীধামে (উড়িষ্যা) বিখ্যাত জগন্নাথ 
মন্দিবের জগন্নাথ মুতি (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-ন্ুভদ্রা-মুত্িত্রয়ের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের 
মৃতিকে-ই জগনাথ বলা হয়) কাঠের নিমিত। অন্য সব প্রাচীন দেব-দেবীর 
মৃতিগুলো হয় পাথরে, বা ব্রোঞ্জে, বা অন্য কোন মৃপ্যবান ধাতুদ্রব্যে নিমিত। কোন 
এক ভক্তের মাথায় প্রশ্ন জাগল- জগন্নাথের মৃতিখান৷ কাঠের কেন? প্রশু শুনেই 
উদ্ভট উত্তর দিলেন__ 


একা ভার্ধা প্রকৃত মুখরা চঞ্চল৷ চ দ্বিতীয়া, 
পুত্রোহ প্যেকে৷ ভুবনবিদিতো৷ মন্ু্টথে দূণিবারঃ। 
শেষঃ শয্যা সদনমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ 

স্মারং জ্মানং স্বগহ চরিতং দারভৃতো মূরারি: | 


খু্টায় অই্ম শতাব্দী ১৬৩ 
অর্থ__[জগন্াঁথের] এক স্ত্রী বান্তবিকই মুখরা (সরস্বতী), অপর ভ্রীটি হয়েছে 
চঞ্চল! (লক্ষী), একটি ছেলেও স্বীয় গুণে বিশ্ববিখ্যাত বেপরোয়া (মন্তখ), [বিশ 
ঘক্মাণ্ডের মালিক হওয়া সত্বেও] শেষ নাগেব শঘ্য।, তা'ও সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে, 
অগতা। গরুড় পাখীর পীঠে চড়ে বেড়াতে হয়, এই সব, নিজ সংসারের কাণ্- 
কেন্তুন ভাবতে ভাবতে মুরারি একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছেন। 


এই শ্লোকের সাহিত্যিক খোঁচাটা বুঝতে পারলে--কল্পনাটি যে উত্তট তা 
অবশ্যই মানতে হবে। অপর গ্রন্থখানার নাম অলক্কার/উদ্ভাটালঙ্কার। এই গ্রন্থখানা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে--ইন্দুরাজ ইহার একটি সমীচীন টীকাও করেছেন। আঁনন্দবদ্ধন, 
অভিনব গুপ্ত, রায় মুকুট, মন্সট প্রভৃতি ইহ। থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। 


১১। দামোদর গুপ্ত £ ইনি জয়াপীড়েব কবি বলেই প্রসিদ্ধ। তাঁর 
'কট্টনীমত' গ্রশ্থখীনা, অমচচরিত্রা নাবীব পুরুষ ঠকাঁবার নানা সুচতুবতায় পূর্ণ 
বলে রসিকদের অত্যন্ত উপভোগ্য । র্বভারতে প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থের প্রচলন 
বাঙালীদের মধ্যেও কম ছিল না। 


১২। বামন/বামনাচার্ধ/বামন কবি £ কাশ্মীবরাজ জয়াপীড়ের অন্যতম 
মন্ত্রী। তীব গ্রন্থগুলো৷ হচ্ছে - অবিশ্রান্তবিদ্যাধর ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কাবসূত্র এবং 
বৃত্তিনামক তার টীক। | অনেকেব মতে কাশিকাবৃত্তির অংশও। এখানে একটি 
বিষয় উল্লেখ্য যে, বাঁযমনেব উক্তির মধ্যে এক 'পঞ্জিক। গ্রস্থেব উল্লেখ আছে । মহা- 
বৈয়াকরণ বান, যে পঞ্জিকা নামক ব্যাকরণের উল্লেখ কবেছেন তা' যদি কাতন্র- 
বৃত্তি-পঞ্ভিকা হয় (অবশ্য তা-ই হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা) তবে কাতন্ববৃত্তিপঞ্জিকা 
বা সংক্ষেপে পঞ্জিকা খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীরও আগেকার গ্রন্থ হয়ে দাড়ায়! 
জিনপ্রবোধ সূরি নামক জৈন বৈয়াকরণিকও (জন্ম ১২২৯ খৃঃ, মৃত্যু ১২৮৭ খ:) 
ত্রিলোচন দাসের এই কাতগ্রবৃত্তি পঞ্জিকার পঞ্তিকাদর্গপদপ্রবোধ নামক এক 
টাকা প্রণয়ন করেছিলেন। ব্রিলোচনদাস কবীজেব পৈত্রিক নিবাস বরিশাল 
জিলার সদরমহক্মাধীন গৌরনদী থানা-এলাকার বিখ্যাত 'ফলশ্রী' গ্রাম। জিন- 
প্রবোধ সূরির উক্ত উপটীকার মুল্যবা খবরটি দিয়েছেন _ বিখ্যাত জার্নান 
সংস্কৃতবিদ পণ্ডিত থিয়োডোর অফে্/ওফ্রেকট। 


১৩। বদ্ধস্থামী £ ইনি ঠিক অষ্টম খুষ্টীয় শতক না নবম শর্তকের লোক, তার 
সঠিক ধারণা পাওয়। যায় না। গুণাঁঢ্যের বৃহৎকথার বিষয়বন্ত অবলম্বনে 'শোকসংগ্রহ' 
নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। অন্তত বৌদ্ধ-জগতে তাঁর আদর ছিল। সে হিসাবেই 
বাংলাদেশে ইহার তৎকালীন কদর অবিশ্বাদা গয়। গুণাচ্যের বৃহত্কথার অন্তবত 


১৬৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিধৃত্ত 


অনুবাদ "শ্রোক সংগ্রহ ।' ইহাতে ২৮টি অধ্যায়ে ৪৫৩৯টি শ্লোক পাওয়।৷ গিয়েছে 
বলে ড: কীথ বলেছেন। আলোচ্য খুষ্টীয় শতকে উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রস্থকার 
এবং গ্রস্থবাদেও অনেক গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়] যায় যাঁদের গ্রন্থগুলো সমাজে, 
বিশেষ করে সনাতনী আর্ধ সমাজে, বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে । বহুতর প্রমাণ 
প্রয়োগের পরে যোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে যে আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খুষ্টাব্দে জনা 
গ্রহণ করে, ৮২০ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ৩২ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন। অঙ্লুম 
শতাব্দীর শেষ তের বছর এবং নবম শতাব্দীর প্রথম কুড়িটি বছর এমন-ই এক 
মহান বাক্তিত্বের বু ব্যাপক জীবনকাল, যার স্মরণীয় প্রভাব পড়েছিল সার! ভার- 
তের সনাতনী আর্ধ, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় জনতার উপর। তার কর্মময় 
জীবন যদিও ষোড়শ বষ বয়ন থেকে অর্থাৎ খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর তৃতীয় বৎসর 
থেকেই জানা যায়, তথাপি তাঁর আবিভী'ব থেকে তিরোভাব পধনস্ত সম্পূণ বত্রিশটি 
বছরই, সমাজ-সচেতনদেব দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি ভারতের দাক্ষিণাত্যে জন- 
ঘহণ করে থাকলেও, তীর গুরু পরম্পর। সম্ভবত, গৌড়েব গৌববের সহিত সংশিষ্ট 
বলেই বাঙালীদের তা' আলোচ্য। শঙ্করাচার্য সাক্ষাৎ গোবিন্দাচার্ষের শিষ্য । এই 
গোবিন্দাচাধ এবং তাঁর গুরু--- গৌড়পাদ'ও বোধ হর গৌড়ের-ই লোক। গৌড়- 
পাদের গুরু সুখপ্রকাশ মুনি, তার গুরু চিৎসুখমনি, এবং তীর গুরু গৌড়েশুরাচা 
জ্ঞানোত্তমও গৌড়দেশের অধিবাসী ছিলেন বলেই তো মনে হয়। খুষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীর শেষ বছরটিতে অগ্চাৎ ৮০০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্যের বয়স হয়েছিল মাত্র ১৩ 
বছর। তিনি আর নিজের বয়সের কম বয়সীকে গুরুত্বে বরণ করেন নি। সুতরাং 
গোবিন্দাচার্য তখন অবশ্যই, কমপক্ষে প্রৌটি। সে হিসাবে, ৭৬৫-৭০ খৃষ্টাব্দেও যদি 
গোবিন্দাচার্ষের জন্ম ধরা যায়, তে৷ তার গুরু গৌড়পাদ, যদি বৃদ্ধও হয়ে না থাকেন 
তবুও ৭৫৫-৬০ অব্দে তীর কর্মজীবন--গুরুত্ব, অধ্যাপনা প্রভৃতি ভাবতে হয়। 
নুখপ্রকাঁশ মুনি গৌড়পাদের গুরু। তার কাল (অথাৎ ছাত্রাব্যাপনা-শিষ্যপ্রশিক্ষণের) 
আরও আগে অবশ্য কল্পনীয়। মাত্র ১০ বছর করে আগেকার ধরলেও সুখপ্রকাশ 
মুনি ৭৪৫ খৃষ্টীয়, এবং তারও গুরু-চিৎস্খ মুনির কাল ৭৩৫ খৃঃ, এবং তার 
গুরু-গৌড়েশুরাঁচাঁধের কাল ৭২৫ খুষ্টীয় বছরের আগেই ধরতে হয়। 


শন্করাচার্ধের পরমণ্ডরু চিৎসুখমুনির গ্রন্থখানার আসল নাম- প্রত্যকৃতত্ত দীপিকা । 
সংক্ষেপে উহাকে তন্বুদীপিক। বা চিৎসুখীও বলা হত। এই চিৎ্সুখী-্রন্থের 
ধিনিটীকা করেছেন তীর নাম -প্রত্যকৃসুরূপ মুনি, “এবং তীরও গুরুর নাম প্রত্যকৃ- 
প্রকাশ মুনি। এছাড়া, উজ্জ চিৎনুখী ব! প্রত্যকৃততুদীপিক! গ্রন্থের যে মানসনয়ন- 
প্রসাদনী' নামক টীকাটি রয়েছে, যার পর্ণনামটির সচলে বিখ্যাত প্রীবন্ধিক দীনেশ 


খৃ্ীয় অষ্টম শতাব্দী ১৬৫ 


চন্দ ভট্টাচার্য শুধু 'নয়নপ্রসাদনী' নাষে উল্লেখ করেছেন,১ সে টীফার প্রণেতার মাম 
প্রত্যক্সৃকপ যুনি। অল্লেই অনধাঁবন করা চলে যে,--এই' 'প্রত্যকতত্ত'টির উত্তাবক 
গৌন্ডশরাচার্ধ এবং উদ্‌গাতী। চিতসুখ মুনি । প্রতাযকৃতত্রটির মনন হচ্ছে নিবৃত্তি-অভি- 
মুখীনতা । প্রবত্তি-অভিমুখীনতায় জগদাসত্তি--সংসাব হয় আব, নিবত্তি-অভিমুখীনতায 
বা প্রতভাকতত্ীচিম্বীনতায় জগতের প্রতি বৈরাগ্য এবং যৃক্ডিলাভ হয়। প্রত্যক্‌' 
পদগুলো, অবশ্যই এখানে একটি গোষ্ঠীর সম্পর্ক উপস্থাপিত করে। তা'তে, শিষ্য 
পরম্পরার স্বরূপটি হয় নিমরূপ-- 


গৌড়েশু বাচার্/জ্ঞানোত্তমং 
চিত মুনি 
| 1 
আুখপ্রকাশ মুনি প্রত্যক প্রকাশ মুনি 
সি টির মুনি 
টি রী 


| 
শঙ্করাচার্য ৭৮৮-৮২০ খুঃ জীবনকাল। 


পক্ষান্তবে-_ প্রতাকপ্রকাশকে সাক্ষাৎ চিৎসুখ মুনির শিষ্য না বলে যদি সুখ 
প্রকাশের ধাবার কোন পরবর্তী প্রশিষ্যের বলে ধব! হয় (তাতেও সাংস্কৃতিক নাম 
প্রতাকৃশব্দ যক্ত কবে দেয়া চলে) তা" হ'লও এদেব কালিক বিন্যাস সহজসাধ্য 
হয় না । কেননা, স্বয়ং চিৎ্মুখমুনি কর্তৃক উল্লিখিত গ্রস্থকারদিগকে তার (চিৎ্স্ুখের) 
আগেকার বলে বিনাঁস করতে গেলেও ঝামেলা এড়ান যায় না। চিংস্ুখমনি 
নিজেই 'না কি উক্ত প্রত্যকতত্তুদীপিকায়_-উদ্বোতকর কমারিল, পদাপাদ, বল্লভাচার্, 
বাচম্পতি, শালিকনাথ, উদ্দয়ন, আুবরেশরচার্ধ, এবং বাগীশরের উল্লেখ 
করেছেন (1) তা৷ ছাড়া, চিত্মখমুনি আনন্দবোধকৃত ন্যায়মকরন্দ' গ্রন্থের একটি 
টীকাও করেছেন। সুতরাং আনন্দবোধও চিৎস্খমুনীর হয় আগেকার, নয়তো, 


১. বাঙালীর সারস্বত অবদান, অবত্রাণিকা, পঃ ৯ এবং ১৬। 

২, 0০809190949 ০৪091090011.0011790001 /১01119011) থেকে পর্বা্পর। আহত। 

৩. এ ঘটনাটি অবশ্যই অন্যবকম | "আগের দিনের ধছ পুথিতে মূল গ্রন্থের সাথে টীকা 
টিপ্পনী কখনো প্রায় এক নাগারে লেখা পাওয়া যায়। তন্মুলক কোন গড়মিল এখানে 
অবশ্যই পাওয়। যেতে পারে । 


১৬৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সমকলীন, মানতেই হবে। অথচ, এতসব প্রাচীন প্রাটিন বাঁঙালী মনীষীদিগকে' 
উপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক বিকাঁশের আলোচনা করা তো সঙ্গত বলে মনে হয় না। 
কিন্ত বাঙালীর সারম্বত অবদান গ্রস্থে দীনেশ ভট্টাচার্ধ তো৷ উদয়নের কালের উর্ধতন 
সীমা ১০৫০ খৃষ্টাব্দ বলে এবং তাঁকেই ““নব্যন্যায়ের ইতিহাস উদয়নাঁচার্যই 
আদি-পুরুষ' বলে যে ঝামেল৷ উপস্থাপন করেছেন তা" যে কেহ একটু লক্ষ্য 
করলেই ধরতে পারেন । এই গুরুতর প্রশ্র কাল নিধারণী আলোচনার অংশটি 
স্রেফ বাদদিয়ে তৎস্থলে তার নিজের বিন্যাসের ক্রমটি মাত্র বলেছেন কিন্তু তার 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য 027087718101)2. 108 1২656817101) 11751011010 30801108111 
গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর-ই প্রবন্থীভ্তরেব বরাত দিয়েছেন। যে গ্রন্থ নব্যন্যায়ে বাঙালীর 
অবদান বিষয়ে, নব্যন্যায়ের আদি পূরুষ, তাঁর মতে, উদয়নাচার্ষ, সে গ্রন্থ তাঁর 8০ 
বছরের পরিশ্রমের সবচেয়ে উজ্জল অংশ বলে তিনিই বলেছেন, সেই গ্রন্থের 
অপরিহার্য কালত বিন্যাস্রে যুক্তির অংশাট অন্যত্র থাকবে কেন? মহামহোপাধ্যায় 
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ অনবাদ করেছেন। তার 
ছিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় “ভাষ্যকার ও বাতিককার সম্বন্ধে নানা মতে বক্তব্য" 
শিরোনামীয় অংশে দার্শনিক বাচম্পতি মিশরের “নার়সুচীনিবন্ধ' রচনার কাল পরিষ্কার 
করে লিখেছেন-- “তাই বাচম্পতিমিশ্র নিজমতানসারে বিচারপূর্বক 'বস্বন্ক বনু 
বংসরে' অর্ধাৎ ৮৯৮ বৈক্রম সংবতে (৮৪১ খুঃ) “ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনা করেন। 
বাচস্পতিমিশ্র আচার শঙ্করের (৭৮৮- ৮২০ খুঃ) কিঞ্চিৎ পরবতী তো বটেই, 
কারণ, বন্ষমূত্রের শঙ্করাচার্যকৃত শারীরক মীমাংসাভাষ্যের উপরে শাবীরকভাষ্য- 
বিভাগ (ভামতী) টীকা কবেছেন বাঁচম্পতিমিএ । কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চান্ধতাঁ হলেও 
ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরতট্টকে প্রোক্ত দীনেশ ভষ্টাচার্যও বাচস্পতিমিশ্রের সমপাময়িক 
বলে স্বীকার করেছেন। বিক্রম সংবতের স্থলে শকাব্দ ধরে ধপৃ করে ১২৫ 
বছরের তলে ফেলে দেয়ার দীনেশ ভটাচাধীয় প্রচেষ্টার কারণ পরবতাঁ গবেঘকরাই 
অনৃসন্ধান করবেন । 


শ্রীধর ভটের ন্যায়কন্দলীর কাল তর্কান্থরাক্ক (৯০৬)-ই ঠিক এবং তা? বৈক্রম- 
সংবত (৮৪৯ খৃঃ)। গৌড়েশবরার্ধ থেকে গৌবিন্দাচা পর্যন্ত অবশ্যই শঙ্করাচাধের 
পূর্ববর্তী, অতএব খুষ্টায় ৮ম শতাব্দীর মধ্যে গণ্য হতে পারে । আনন্দবোধ পরম- 
হংস-এ'র গ্রন্থ__১। ন্যায়দীপাবলী, ২ ন্যায়দীপাবলীর টাকা ৩। ন্যায়মকরন্দ, 
এবং ৪। ন্যায়াপদেশ মক্রন্দ। আনন্দবোধ পরমহংস €গীড়ের লৌক ছিলেন কি না _ 
বল! যায় না। মনে হয়, তাঁই ছিলেন | গৌড় এবং বঙ্গের মধ্যে তখন বোধহয় 
একাওছিল। | 
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প্রতাকৃতত্তের উদ্তাবক গৌড়েশ্ররাচার্ধের কোন গ্রস্থের হদিস দেয়া গেল না। 
চিত্সুখ মুনির গ্রন্ব--১| আনন্দনবোধকৃত 'ন্যায়মকন্দ'-এর টীকা, ২। প্রত্যক্‌ 
তত্তুদীপিক!/ততৃদীপিক1/চিৎনুখী, ৩। বিষ্পৃবাণ টীক।, ৪। ঘড়ু দর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের 
বন্তি, ৫। ব্রন্গস্তরতি। 


সূখপ্রকাশ মুনিব গ্রন্থ_১। তৃত্তৃপ্রক্রিয়াব্যাখা!, ২। ন্যায়দীপাবলী তাৎপর্ম- 
টিকা, ৩। ন্যায়মকরন্দবিবেচনী, 8। প্রত্যকৃতন্ত্দীপিকা-টাকা এবং ৫। ভাবদ্যো- 
তনিকা | 


গৌড়পাদ আচার্ধের গ্রন্থ *--১। অস্থৈতপ্রকরণ, ২। অনুগীতা-তাষ্য, ৩। অলাত 
শান্তিপ্রকবণ, ৪1 আগমশীন্ত্র/মাও্ুক্যোপনিবৎকারিকা, ৫। উত্তরগীতাভাঘ্য, ৬। 
দেবীমাহাক্স্যের (চণ্ডীর) টীক' চিনানন্দকেলিবিনাপ, ৭। নুপিংহতাপনীয় উপনিষদের 
ভাষ্য, ৮। বৈতথাপ্রকরণ, এবং ৯। সাঙ্য-কারিকা-ভাষ্য। 


পদ্[পাদের (শঞ্চরাচার্ষের শিষ্য থেকে ভিন্ন) গ্রন্থ - পদাপাদরহস্য। 


শালীকন।থ_ইনি মৈমাংসক প্রভাকরের শিধা ছিলেন। সম্ভবত, ভট্টকৃমারিলের 
সমসাময়িক, নয়তো অল্পকিছু পববতী | তাৰ গ্রন্থব__১। নয়বত্ব, ২। প্রকবণপঞ্রিকা। 
৩। প্রশস্তপাদ-ভাঘা-বাঁখা। এবং 81 শবরভাযষোর টীকা | প্রপক্গত, উল্লেখ করা 
চল যে, শানিকনাখ মিশ্র সহ্বন্ধে বিখাত ০৭1৪9109209 ০৪1৭1001101] গ্রন্থে যে, 
“00011 01 01817118107 01010 10৩ 1১ 0190164 0 01151107811 ৬1৪1985802৬ 
8018 018,5808101, 087 245” লিখিত হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ, মানপনয়ন 
প্রপাদনী, চিত্সুখীর অন্যতর টীকা, এবং তার গ্রন্থকাৰ প্রত্যক্স্বরূপ। এ দৃষ্টান্তটি 
দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে_ 0৩০৫০ £১0০০1)0 কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন- 
তালিকায় প্রাপ্ত গ্রন্থ-গন্থকারদের বিন্যাসে, কদাচিৎ তিনি তালিকানিভর হয়ে 
থাকবেন, যেমন এখানও জা, 245. তীর তালিকাকরণেব উৎসবপে পাওয়া 
যায়। এভাবে, “চিৎসুখ মুনি সম্বন্ধেও যে লিখেছেন 717৩ 0000155 000898.08, 
0৫৫০9181081 8) [011)41112), [8 00)0810609, ৬১1180108 (111৬0), $808510861, 
091)1058780)8, 901605818. ৪0৫ 016 ৪0101 01 1109 1৬01081181501081 
তা'ও সঙ্গতি হীন বটে। তাঁৰ উক্তিব মধ্যেকার উদয়ন, বল্লত, বাচম্পতি, এবং 
স্ুরেশুর সঙ্গতিতে আনতে পার। অসম্ভব ব্যাপার । ইহাও হয়তো, ভিত্তিতালিকায় 
নির্ভরশীলতার ফল। 


১৬৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'পিতাঁ-পাত্রর পরম্পরার মত গুরু-শিষোর - পরম্পরায় যদি সময়ের ব্যবধান 
কমিয়েও ধরা হয়, এমনকি, 'খলে কপোত ন্যায়ে' যদি গৌড়েশুরাচার্ধ পথন্ত পাঁচ- 
জনকে একেবারে শঙ্করাচার্ষে কালের (৭৮৮ _৮৭০ খুঃ) বলেও গণ্য করা 
হয়, তা' হলেও শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্যব “চিৎস্ত্খাচার্য (প্রায় ১২৫০ খ্রী:) 
প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু গন্বকার ****উক্তি১ সঙ্গত হয় কিভাবে? 


কবি মাঘ: তিনি ছিলেন দত্তক সর্বাশ্রয়ের পুত্র। তীব বিখ্যাত গ্রন্ব-শিশু- 
পালবধ' বিংশতি সর্গাত্বক মহাকাব্য অতি উচচমানের গ্রন্থ। অলঙ্কারশাস্রে, ব্যাক- 
রণে, ছন্দে-সর্বত্র অনন্যত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে গ্রশ্থানা রচিত। অদ্যাবধি উহা 
সাহিত্যসেবীদের পরম আদরের গ্রন্থ। প্রবাদ আছে-_“যহাকবি কালিদাসের 
উপমা, ভারবির অর্থগান্তীর্য, নৈষদের পদলালিত্য, কিন্তু মাধকাব্যে উক্ত ত্রিবিধ 
গুণই সমানভাবে অবস্থিত।”২ এ গ্রন্থ চিরকাল-ই বাঙালীদের আলোচিত এবং 
বতমানেও পাঠ্যতালিকায় সর্বত্রই রয়েছে । 


সংস্কৃত সাহিত্য বলতে মূল গ্রন্থ এবং তার ব্যাখ্যা নাত্বক গ্রন্থ উভয়ই গ্রাহ্য। মূল 
গ্রন্থের তুলনায় ব্যাখ্যা-গ্রন্থের গুরুত্ব কম নহে। কোথাও বা ব্যাখ্যা-গ্রস্থের গুরুত্ব 
বেশীও দেখা যায়। বলাবল সূত্রের মধ্যে একটি ধরা হয়েছে “পাণিনি কাত্যায়ন- 
ভাষ্যকারাণামুত্তরোত্তরং প্রামাণ্যমৃ'। পাণিনি মূলঅগ্টাধ্যায়ীর প্রণেতা । তা, কালে 
কালে অবক্ষয়িত হয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল যে ফাঁকে ফাঁকে অপ্রাপ্ত 
ক্ষায়িত অংশের পরিপূরণ করতে মহামুনি কাত্যায়ন বাতিক সূত্র প্রণয়ন করেন। 
উক্ত পাণিনির মুল সুত্র এবং কাত্যয়নের বাতিক সূত্র একসঙ্গে গ্রহণ করে মহামুনি 
পতগ্জলি৩ মহাভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। এই মহাভাষ্যের সহিত বিরোধে পাণিনির 
এবং কাত্যায়নের উভয়ের প্রামাণ্য গৌণ। অনুরূপ, বাতিকের সহিতমূল অষ্টাধ্যায়ীর 
বিরোধে বাতিকের প্রামাণ্য স্বীকার্য। সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে, মূল গ্রন্থের তুলনায় 
ব্যাখ্যাত্বক গ্রপ্থের গৌরব কম নহে কেননা, সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্র যে ধারার ব্যাখ্যা 
চলে আসছে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা স্বীয় প্রাধান্য বজায় রেখেছে। উক্ত 
মহাঁভাষ্য পড়ার বেলায় কেহই অষ্টাধ্যায়ী-সাত্র এবং বাতিক গ্রন্থ্বয় নিয়ে বসেন না, 
কারণ তার যতটা দরকার তা ওই মহাভাষোর সাহায্যেই চলতে পারে । বেদব্যাসের 
চতুঃসুত্র বললে বেদাস্তশাস্ত্রে যে চারটি স্ত্র নিদিষ্ট ত। হচ্ছে_-১। জন্মাদাস্য যত, 
১, বঙ্গে নবান্যায়চচা, অফতরণিকা, পৃং ১২, অনু ২.4 
২, উপন। কালিদাসসা ভারবেরর্থ গৌরবম্‌। 

দৈষধে পদলালিভাং মাধে সন্তি ভ্রয়োগণাঃ | 


টি 
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২। অনুয়াধ ৩। ইীন্রত:, এবং ৪8 | চার্থে। এই ক্ষুদ্র ক্ষত সূত্র চারটির বাখ্যা 
শত শত পৃষ্ঠাবাপী। যে কোন একটি সমীচীন বাখ্যা, হাজারো বিষয়াবলীর 
উদ্ঘাটন, বিশেষণ, নিরশন করে সুককীয় বিভীয় দীপামান। তাই--মহাভীষ্য, 
তাষা, টীকা, পর্ধী, টিপ্পনী, পত্রিক। (পাঁতড়া) প্রভৃতি সমান গুরুত্বে গ্রহণ করে 
গ্রন্থের বিস্তার-ধারায় উপস্থাপনীয়। ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের সহিত মৃুকীয উভিও 
ব্যাখ্যাত হয় মহাভাঁষ্যে। ব্যাখ্যাতব্য বিষযেব বৃহৎ ব্যাখা। ভাষ্য। টীক৷ প্রভৃতি 
অনুরূপ নিয়মে অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্র। বতমান কালের বাংলায় নিকা -টিপ্পনী যে 
ধারায় ব্যবহৃত তেমন সংক্ষিপ্ততম ধারায মংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে ব্যাখ্যা 
গন্ধ “নই । 


খুষ্টীয় নবম শতাব্দী 


খুঘ্টীয় নবম শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসে এক সমৃজ্জুল কাল। রাজনৈতিক দিক থেকেও 
যেমন, পর পর ধর্নপাল-দেবপাল-প্রথম শৃবপাল-প্রথম বিগ্রহপাল-নারায়ণপাল এবং রাজ্য- 
পালের শাসনাধীনে, প্রায় সমান আদশমূলক রাস্থ্ীয়-ধর্মীয-সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার 
মধ্যে কেটেছে, আভ্যন্তরিক রা্রীয় কোন্দল বা বৈদেশিক আক্রমণের যা কিছু ঘটন৷ 
তার কোনটা-ই তেমন কোন বিশৃস্বল! ঘটাতে পারে নি, ঠিক তেমন, সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও, অনেক বিষরেই চিন্তা-চেতনায় বাঙলী-স্বান্বা এবং উন্নতি সাধিত হয়েছে। 
সবচেয়ে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্রোর বিকাশ ঘটেছে লিপিতে। 


বৌদ্ধদের সুপ্রাচীন 'ললিতবিস্তব' গ্রন্থের মধ্যে ৬৪ প্রকার লিপিৰ একটি তালিকা 
আছে। তার মধ্যেকার অধিকাংশ লিপির নমুনা-দংগ্রহও এখন আর সম্ভব বলে মনে 
হয় না। তালিকাটি এই __ 


১। বন্দী, ২। খবোঘ, ৩। পৃক্ধরদাবী, ৪। অঙ্গলিপি, ৫। বঙ্গলিপি, ৬। 
মগধলিপি, ৭ মাঙ্গল্যলিপি, ৮। মন্ঘালিপি, ৯। অঙ্গলীরলিপি, ১০। শকারি লিপি, 
১১। ব্ন্দবলীলিপি, ১২। দ্রাবিড়লিপি, ১৩। কনাবিলিপি, ১৪। দক্ষিণলিপি, ১৫। 
উগ্রলিপি, ১৬। সংখালিপি, ১৭ | অনুলোমলিপি, ১৮। উর্ঘধনূলিপি, ১৯। দরদ 
লিপি, ২০। খাধালিপি, ২১। চীনলিপি, ২২। হৃণলিশি, ২৩। মব্যাক্ষরবিস্তরলিপি, 
২৪। পু-পলিপি, ২৫। দেবলিপি, ২*। মাগলিপি, ২৭| যক্ষলিপি, ২৮' গন্ধব- 
লিপি. ২৯। কিননরপিপি, ৩০। মহোবগলিপি, ৩১। অস্গুব লিপি. ৩২1 গরুড়ুলিপি, 
৩৩। মুগচক্রলিপি, ৩৪। চক্রলিপি, ৩৫ । বায়ুমকলিপি, ৩৬। ভৌমদেবলিপি, ৩৭। 
অন্তরীক্ষদেবলিপি, ৩৮। উত্তরকৃরুদ্বীপলিপি ৩৯। অপবগৌড়াদিলিপি, 8০। প্ব- 
বিদেহলিপি, ৪১। উতক্ষেপলিপি, ৩২। নিক্ষেপলিপি, ৪৩। বিক্ষেপলিপি, 8৪। 
প্রক্ষেপলিপি, 8৫। সাগরলিপি, ৪৬। বঞ্জলিপি, ৪৭। লেখপ্রতিলেখলিপি, ৪৮। 
অনভ্রতলিপি, ৪৯। শাস্ত্রাবতলিপি, ৫০। গণাবর্তলিপি, ৫১। উৎক্ষেপাবতলিপি, 
৫২ | বিক্ষেপাবর্তলিপি ৫৩। পাদলিখিতলিপি, ৫৪1 ছিরুন্তরপদসন্ধিলিখিতলিপি 
৫৫ দশোত্তরপদ্সন্ধিলিখিতলিপি, ৫৬। অধ্যাহারিণী লিপি, ৫৭। সর্বরুৎসংগ্রহণী- 
লিপি, ৫৮ বিদ্যানুলোমলিপি, ৫৯। বিমিশ্রিতলিপি, ৬০। খধিতপন্তপগ্তলিপি, 
৬১। ধরণীপ্রেক্ষবীলিপি, ৬২। মবৌঘধনিষ্যন্দলিপি, ৬৩। সবদার সংগ্রহণীলিপি, 
এবং ৬৪। সর্বভূতগ্দূগ্থহণীলিপি। 


খুটায় লবম শতাব্দী ১৫১ 


লললিতবিস্তর গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ের এই লিপি-তালিকায় ৫ম লিপিটি--বঙ্গলিপি। 
এই গ্রন্থ কোন্‌ সময় প্রণীত হয়েছিল, তা৷ সঠিক জানা যাঁয় না, তবে, ৩০৮ খৃষ্টাব্দে 
ইহা চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তা"ছাড়। ললিতবিস্তর গ্র্থথান৷ গৌতমবৃদ্ধের 
জীবনলীলা বিষয়ক গ্রন্থ বলে ইহা। বৈপুলাসূত্রের অন্তঃপাত্তী বিনয়-বিষয়ক, সন্দেহ 
নেই। বৃদ্ধদের স্বয়ং উপালিকে 'বিনয়ধর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং গৌতম 
বুদ্ধেব মহাপবিনিধাণের অল্লপকালের মধ্যেই হর্ধক্কবংশীয় অজাতশক্রর আঁহানে 
(অজাতশক্রর রাজকীয় সহায়তায় মহাকাশ্যপের আনষ্ঠানিক আন্বানে) সপ্তপর্ণী 
গুহায় যে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয় তাঁতেই বিনয়ধর উপালি এবং অন্যান্য 
অনেকে উপস্থিত খেকে বিনয় সংগ্রহের অর্থাৎ গুছিয়ে লিপিবদ্ধ কবার কাজ আর 
করেছিলেন। ধারণ! করা যায় _ প্রথমের হয়তো, চলতি প্রাকৃতে__-পানিতে সংগৃহীত 
তথ্য অবলম্বন করে সংস্কৃত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। চীন। ভাষায় অনুবাদের 
বছপূর্বে যে প্রণীত হয়েছিল তাতে তে। আর সন্দেহের কারণ দেখি না। হয়তো 
খৃষ্টপূব ২য়-৩য় শতাব্দীতেই ত৷ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । অত পর্বকালেব গ্রন্থে “বঙ্গলিপি' 
শব্দটি বিভিন্ললিপির তালিকায় থাকাদ্ধার। নিঃসংশযে ধরে নেয়া যায় যে, কোন এক 
প্রকার লিপি বাঙালীদেব আদ্যিকালেই ছিল। আমাদের হাতে তার কোন নমুনা না 
আপায় তা" বোধগম্য হচ্ছে না মাত্র। 


নবম খুষ্টীয় শতকের প্রারভ্তেই আমরা পাই আচার্ধ শঙ্করকে। ইনি এক অসাধারণ 
পুরুঘ। তার সাংস্কৃতিক অবদান আর্ধ সনাতনপন্থীদের কাছে একান্ত স্মবণীয়। তাঁর 
বিশাল কর্ণ জীবন এস্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে আলাঁচনা করা যাঁয় না। ভষ্টক্মারিল যে 
বৌদ্ধদেব সহিত প্রত্যক্ষ বাদানুবাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আচার্য শঙ্কর সে অভি- 
যানের পূর্ণ সাফল্য বিধান করেছেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের বেদান্তের 
প্রবক্তা | বাদরায়ণ বেদব্যাসের এক “ব্রহ্মসত্রঁ অবলম্বন করেই বেদান্ত দনেব স্যটি | 
যদিও উপনিঘদের বুহ্ধততুই বন্ষসূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে, তথাপি ব্রক্ষপত্র-ই এ 
ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিতঙ্গীতে প্রণীত প্রথম গ্রন্থ। এই ব্রদ্ধদূত্র অবলম্বন করেই বহুধা 
বিভক্ত বৈদাস্তিক ধার! প্রবাহিত-প্রদারিত হয়েছে। পূৰোল্লিখিত আচার্য শৎ্করের 
গুরু পরম্পরার মধ্যথেকেই শুদ্ধাগ্থৈতবাদের প্রদার। চিৎসুখী, গৌড়পাদ-কারিকা 
প্রভৃতির পরে আঁচাগ শঙ্করের “শারীরক ভাষ্যই' মতবাদটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। 
কাশ্শীর থেকে কন্যাকমারিকা এবং কচ্ছ-সুরাট-গুজরাট থেকে আসাম, সমগ্র ভারতে 
শঙ্করাচার্ধের অবদান সাংস্কৃতিক উজ্জীবন বলে গণ্য হয়| যোশীমঠ, শুজেবীমঠ 
প্রভৃতির মাধ্যমে বৈদান্তিক (তুদ্ধাদ্ধৈত) মতের শিক্ষা-দীক্ষা-বিদ্যাচর্চার যে অনন্য 
দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন, আজও রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি অনবদ্য বনু 


১৭২ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহটঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রতিষ্ঠান তাঁর দেই বৈদান্তিক মতাদর্শকেই নিজেদেব আন্শরূপে শ্রহণ কর পমাজের 

হিতদাধনে ব্রতী আহেন। আচার্য শঙ্কবাকে ন। জেনে. তার জীবন চ৮-মত-পথ 

না৷ বুঝে, তাঁর প্রায় ৩ শত গ্রন্থের মধ্যেকার একখানা বিশেষ মর্ধাদার গ্রগ্গের গুরুত্বও 

উপলগ্ধি করতে না পেরে, অনেকে নেহাৎ গায়ে পন্ড় ও তীব পৃত চরিত্রে মসীলেপনের 

অপপ্রয়াসে মেতে ওঠেন। একবার ব্যাপশিবি, আরেকবার ব্যাপতীর্, পূনর্বার 

ব্যাসদব, তাঁবপবে আবার ব্যাসাচার্ব নামে স্বকপোল-কপ্পিত খুটীয় ষোড়শ শতাব্দীর | 
অখ্যাত-অজ্ঞাত বিদ্বিষ্টেব 'শঙ্কববিজয়' নামক এক তুচ্ছ গ্রন্থের অবলম্বনেও দ'কথা 

বাড়িয়ে বলত দ্বিধা করেন না। তপস্যানিরত৷ পাবতীকে পরীক্ষা করার জনা 

প্রচ্ছন্ন অতিথির বেশে উপস্থিত স্বয়ং শিব সখীদের কাছ থেকে পাবতীর তপপ্যার 
কারণ জেনে যখন শিবের নিন্দায় মেতে উঠেছিলেন তখন, বিরক্ত পার্বতী যে কথা 

বলেছিলেন-_-"“ওরে সখি, নিষেধ কর, ওই অতিথি-বাদ্ধণ আরে! যেন কি বলতে 
চা'ন, ওর ওষ্ঠাধর পুনরায় স্ফরিত হচ্ছে। মহার্‌ জনের যাঁর৷ নিন্দা করেন, কেবল 
তাঁরা-ই নন, তা" যাঁরা শোনে তারাও পাপের ভাগী হয়।”১ 


আচার্ধয শঙ্করের ছু স্বৌত্রেস্মেত প্রায় ভিনশত গ্রন্থ অদ্যাবধি সমাজে প্রচলিত আছে। 
তারমধো-_ ১। অথর্ববেদান্তুগতোপনিষদৃভাষ্য' ২। অজ্ঞানবোধিনী, ৩। অষ্টা্গ যোগ, 
৪। ঈশাবাস্যোপনিষদৃভাষ্য, ৫| উভ্ভব্গীতাব্যাখ্যা,৬| এতরেয়োপনিষদৃভাষ্য, ৭| 
কাঠকোপনিষদৃভাষ্য, ৮। কেনোপনিষদৃভাষ্য, ৯। কৈবল্যোপনিষদভাষ্য ১০। 
কৌশিতকোপ্নিষদৃভাষ্য, ১১। গোপাল তাপনীয়োপনিদৃভাষ্য, ১২। গৌরপাদীয়- 
ভাষ্য, ১৩। চতুর্দশমতবিবেক, ১৪ । চতুবিধসঞ্চয়োছ্েদ, ১৫। ছান্দোগেপানিঘদৃ- 
ভাষা, ১৬। জ্ঞনগীতা, ১৭। তত্ুসংগ্রহ, ১৯। তত্ুসার, ১৯। তন্ত্র, ২০। 
তৈত্তিরীয়োপনিষদৃ ভাষ্য, *১। ত্রিপূর্য্যপনিষৎ, ২২। দশরত্বাভিধান, ২৩। দশাবতার- 
মুতিস্তোত্র, ২৪। দৃগদৃশ্যপ্রকরণ, ২৫। দেবীপঞ্চরাত্র, ২৬। মহাবাক্যানি, ২৭। 


হাদশমহাবাক্যসিদ্ধান্তনিরপণ, ২৮। নারায়ণোপনিষৃভাষ্য, ২৯। নৃসিংহতা- 
পনীয়োপনিষদৃভাষ্য, ৩7। পক্চীকরণপ্রক্রিয়া, ৩১। পাঘওযুখচপেটিকা, ৩২। 
প্রশ্োতিররত্বমালা, ৩৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদৃভাষ্য, ৩৪। ব্রঙ্গগীতাটীকা, ৩৫ । ব্রহ্গ- 
সুত্রভাধা/শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩৬। ভগবদৃগীতাভাষ্য, ৩৭। ভট্টশীকাব্যটীকা, 
৩৮। ভূৃগুবল্যুপনিষদৃভাষ্য, ৩৯। মহাকারণপ্রকরণ, 8০। মাগুক্যোপনিষদৃ ভাষ্য, 


১. নিবাধ্যতামার্লি কিষপ্য়ং বট ঃ 
পুন বিবহ্ষ £ সফুরিতোতরাধর:| 
ন কেবলং যো যহতোহ পতাঘতে, 
শুধোতি তন্থাদপি যঃ স পপডাক || মহাকবি ফালিদাসের কুমার সম্ভব! 


খু্টীয় নবম শতাংদী ১৭৩ 


৪১। মুণ্ডকোপনিষদৃ ভাষ্য, ৪২ | মৈত্রায়ণাপনিষদ ভাষা, ৪৩। যোগরত্বাবলী, 
88। ললিতব্রিশতীভাষ্য, ৪৫। বেদান্তবিধেকটুড়ামণি, ৪৬ | বিষ্সহত্রনামভাষ্য, 
৪৭। বৃদ্ধবাদ্ঘণোপনিঘদ্ভাষ্য, ৪8৮।| বেদসাবশিবসহত্রনাম, ৪৯। বেদান্ততত্্ববোধ, 
৫01 বেদান্তসিদ্ধান্তদীপিক।, ৫১। বৈরাগাশতক, ৫২। শরভহৃদয়, ৫৩। শাস্্রদর্পণ, 
৫8| শিবকেশাদিপাদান্তবণন, ৫৭ শিবগীতাব্যাথা, ৫৬। শ্েতাশ্বতরো- 
পনিষদূভাষা, ৫৭ সংক্ষেপ শারীরকভাঘ্য, ৫৮। সন্ন্যাসগ্রহণপদ্ধতি, ৫৯। স্বাত্থা- 
নন্দপ্রকাশ, ৬০। হরিহরস্তোত্র-প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থই অনন্যত্বের নিদর্শন | 


আচার্য্য শঙ্করের তিনজন শিষ্যই উল্লেখবধোগ্য সমাজসেবক এবং গ্রন্থকার - 
স্ুরেশুরাচার্, সচিচদানন্দ এবং পদ্মপাদ। সুরেশ্বরাচারধের অপরনাম-__বিশুবূপ, সাধা- 
রণে। মণ্ডনমিশ্র নামে প্রসিদ্ধ । তার গ্রন্থগুলো-_-১। কাশীমোক্ষনির্ণয়, ২। তৈত্তিরীম্ব- 
শ্তিবাতিক, ৩। নৈক্র্ম্যসিদ্ধি, 81 পঞ্ধীকবণবাতিক. ৫ । বৃহদারণোপনিষদূ বাতিক, 
৬। বৃর্গসিদ্ধি, ৭। ব্রন্মস,ব্রভাষ্যবাতিক, ৮| ভাবনাবিবেক, ৯। মানসেলাম স্তোত্র- 
বাতিক/দক্ষিণামৃতিস্তো ত্রবাতিক, ১০। লথুবাতিক, ১১। বাতিক সার। 


সচিচদানন্দ স্বামী অখবা সটিচদানন্দ সরস্বতীর-_'শ্বাত্বনিরপণব্যাখ্যা' গ্রন্থখানাইি 
প্রসিদ্ধ । 


পদ[পাদ/পাদপদ[-এ র গ্রশ্বত্রয়__আত্মানাত্ববিবেক পঞ্চপাদিক! এবং প্রপঞ্চসার। 
সমাজে যুগান্তকারী সারবত্তার জন্যই আচাযশঙ্করের গ্রন্থগুলো৷ এবং তাব শিষ্যদের 
স্থলে “বদান্তের ধারায় সুধীসমাজের সকলের কাছেই বিশেষ আলোচনার স্থল। 


শ্রেতাম্থর জৈন দার্শনিক হরিভদ্র-ইনি দিঙ্নাগের ন্যায় প্রবেশ গ্রন্থের ভাষ্য, 
যোগদৃষ্টিসমুচচয়, যোগবিন্দু, ধর্মবিন্দু, ঘড়ূদর্শ নসমুচচয় এবং লোকতত্তুনির্ণয় নামক 
গ্রন্থ গুলোর প্রণেত1। তার সব গ্রশ্থই সারবান্‌। 


অমৃতচন্দ্র £ ইনি নবম শতকের লেকি, তবে মাঘ কবির আগেকারও অনেকে 
বলেন। তাঁর তত্তার্থসার এবং পৃরুঘার্ধসিদ্ধ্যপায় গ্রপ্থ দু'খানা প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। এ দু'খানাও 
শ্বতান্বর জৈনদর্শনের গ্রন্থ। 


জিনসেন ও গুণভুদ্র সরি: উভয়ে একখানা “আদিপুরাণ' নামু দিয়ে গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । গ্রগ্থখানার দুটিভাগ__আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। বলার 
অপেক্ষ। রাখে না-্যে ইহা সনাতদীঙ্গের সবাধিক আলোচা-_পুরাণ গ্রন্থের অনুকরণ 
মাত্র। ইহার নামের জনাও বিভ্রান্তি ঘটতে পারে । 


১৪৪ সংস্কৃত-প্রাক্‌ত-অবহট্ঠ সাহিত্যোর ইতিবৃত্ত 


বৌদ্ধ শিবস্বামী ঃ ইনি কাশ্মীরের বাজ অবস্তীবর্ার সভাপপগ্ডিত ছিলেন-_জান৷ 
যার। অবদানশতকের কাহিনীর ভিত্তিতে বচিত “কপৃফণাভ্যুদয়” গ্রগ্থধানা বৌদ্ধ- 
সমাজে প্রচলিত ছিল। 


সোনানন্দ নাথ £ প্রতাভিজ্ঞাদর্শন শাখার প্রতিষ্ঠাতা ত্র্যশ্ধকের ১৯শ অধস্তন 
বংশধর সোমনাথানন্দ, অভিনব গুপ্তের প্রপিতামহ। তাঁর শৈবদর্শনের (প্রতিজ্ঞা) 
গ্রন্থ-_ শিবদৃষ্টি, যথেষ্ট উপাদেয় | 


রত্বাকর বিদ্যাধিপতি _ দুর্গদত্তেব বংশোদ্তব অমুতভানর পূত্র। কাশ্মীরাধিপৃতি 
অবস্তীবর্মণের রাজসভায় ছিলেন। তার গ্রন্থগুলো-__ধবনিগাথাপঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চা- 
শিকা, এবং 'হরবিজয়' নামক এক বিশাল মহাকাব্য । 

আনন্দবর্ধন : কাশ্মীর রাজ অবস্তীবর্মার (৮৫৭-৮৮৩ খুঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। 
তার সবচেয়ে গুরুত্বপ্রাপ্ত সাহিত্যততৃশাস্রের গ্রন্থ__'বন্যালোক" ছাড়াও, ব্ষিমবাণ- 
লীলা, অর্জনচরিত, দেবীশতক এবং দীনাক্রন্দস্তোত্র, জুবীসমাজে খুবই আদরণীয় । 

ভট্ট ই একজন সাহিত্যতাত্তিক। তান গ্রন্থ-_-অভিধাবৃত্তিমাতৃকা, মোটামুটি 
ভাল সাহিতাতত্তের গ্রন্থ । ইনিও অবশ্য, কাশ্মীরীয়। এর পিতার নাম কল্পট। 
ইনি রগ রিতি পরবর্তী ছিলেন। 

ভট্ট জয়ন্ত ব৷ জয়ন্ত স্থামী| ইনি অভিনন্দের পিতা, কান্ত'র পৃত্র এবং 
কলাণস্বামীর পৌব্র। গৌড়ের অধিবাী ছিলেন। ই"হাব গ্রন্ব_-আশ্বলায়ন কারিকা, 
স্বরাহ্ক্শী এবং আশ্বলায়নের গুহ্যস্ত্রের ভাষ্য-_ বিমলোদয়মালা। আব ক'খানা 
গ্রন্থই ধর্মশান্্ীয় । 

অভিনন্দ বা গৌড়।ভিনন্দঃ ইনি নিজ বংশলতায় অনেকের নাম লিখেছেন যথা _- 


শক্তি (গৌড়ের অধিবাসী) ইহার গ্রন্থ ২ খানা-কাদম্বরীকথাসার 
| এবং যোগবাশিষ্ঠসার। কাদস্বরী (ভট্ট- 
রর বাণের) অতিবিশাল কথাকাব্য। বর্তমান 
শক্তিস্বামী (কর্কোটক বংশীয় এবং জন্মান্তরীয়- জীবনী অবলম্বনে 
ৃ রি রি মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী) কাদম্বরী এবং চন্দ্রাপীড়ের আর, সমান্তরাল 
কল্যাণস্বামী - ভাঁবে মহাশ্বেতা এবং কপিঞ্জলের কাহিনী 
| এমনভাবে উপস্থাপিত যে তার সারমর্ম 
কান্ত ৪ উদ্ঘটিন অতিদৃক্ষর। তা” সহজবোধ্য 


ূ করার জন্য অভিনন্দেরৰ উক্ত কাদশ্রী- 
বা % | কথাসার, অত্যান্ত প্রয়োজনীয় থরস্থ হিসাধে 


অভিনন্দ 'বিদ্যাখী সমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিল" 


ণ 


খৃষ্টায় নবম শতাব্দী | ১৭৫ 


ঠিক সমচিস্তাচালিত হয়েই তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ্র যত অতি কঠিন 
গ্রন্থেরও সারসঙ্কলনাত্বক গ্রগ্থ করে কেবল গৌড়ে-বঙগদেশে নয়, মারাভারতে মর্যাদ। 
পেয়েছেন। 


অভিনন্দের গ্রপ্থে অত্যতিবৃদ্ধগ্রপিতাঁমহ শক্তি গৌড়ের অধিবাসী হওয়ায় 
অনবচ্ছিন্ন অধস্তন ঘষ্ঠ পূরুষ পর্যন্ত সেই স্থানিক পরিচিতি অতান্ত গৌরবের সহিত 
প্রদত্ত হওয়াদ্বারা মহজেই অনুমান কর! যায়-গোৌড়-বঙ্গ প্রাচীন কালেও কত উন্নত 
মর্ধাদার অধিকারী হয়েছিল ] 


রাজশেখর £ পিতা দৃর্দক এবং মাতা শীলবতীর তনয় এই রাজশেখব কান্য- 
কৃজাধিপতি মহেন্দ্রপালের শিক্ষক ছিলেন। মছেন্দ্রপালের দৃ'খান৷ শিলালিপিতেই 
(খুঃ ৯০৩ এবং ৯০৭) গুরু রাজশেখরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। শিললেখ 
দূখানার রচয়িতা তিনি কি মা, জানা যায় না । তাঁর চারথান নাট সাহিত্যই পাওয়া 
যায়। তনুধ্যে কর্পুরমপ্তরী, সট্টকশ্রেণীর এবং অপর তিনখানা নাটক। উপরি 
নির্দেশিত খিলালিপিতে রাজশেথরের ৬ খান৷ গ্রঞ্থের উল্লেখ আছে কিন্তু অপর 
২ খানা গ্রস্থের হদিস্‌ পাওয়া যায় না । অপর নাটক ৩ খান।--প্রচণ্পাণ্ডর অথবা 
বালভারত, বালরামায়ণ, এবং বিদ্বাশালভপ্ত্রিক।। 


প্রসঙ্গত রাজশেখর সমসা।__-একাধিক রাজশেখর বিভিন্ন কালে ছিলেন বলে 
নান! সূত্রে সন্ধীন পাওয়৷ যায়। তাঁদের প্রতোকের কাল এবং প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থেরও 
সঠিক নির্ণয় এখন পর্যন্ত হয়নি; অথচ পরিচিতির বিশেষ প্রতিপাদন বাতিরেকেই 
প্রাবদ্ধিকগণ শুধু রাজশেখরের অমুখ গ্রন্প--তমুক গ্রন্থ বলে উল্লেখ কবে চলছেন। 
কোন্‌ রাজশেখর কি কি গ্রন্থ লিখেছেন, কবে এবং কোখায় ছিলেন-তা'ও যে 
একান্ত উপেক্ষণীয় নয়, সেটা না ভেবে ওরকম লেখাব মাধ্যমে যে এতিহাসিক 
পটভূমিক। ঝাপ্সা হয়ে যায় তা" পরিষ্কার করবে কেঃ শৌদ্ধোদনি নামক এক 
গ্রন্থকার 'অলঙ্কারসত্র' নামক এক গ্রন্থ লিখেছিলেন। কেশবমিশ্রনামক এক টাকাকার 
মাণিক্যচন্্র নামক কোন রাজার অনুরোধে উক্ত অলঙ্কারপূত্রের এক টীক৷ করেছেন, 
টাকাটির নাম অলঙ্কারশেখর। এই গ্রন্থে এক রাজশেখরেব উল্লেখ আছে। অথচ 
সে শৌচ্ছোদনি-ই বা কবেকার এবং কেশবমিশ্র কেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষক-মাণিকাচন্ত্রও 
কোথাকার বা কবেকার--জান। যায় না। আচার্য শঙ্কর 'কাবামীমাংসাকার বলে 
উল্লেখ করেছেন, এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্ী কাব্য মীমাংসাকার 


১৭৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রাজশেখর বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাকে ১২শত বছব আগেকার বলেছেন। ১ 
হরপ্রসাদ শান্্রীর প্রবন্ধ এই বিংশ শতাব্দীর রচনা । অতিনন্দ বা গৌড়াভিনন্দের 
যে শোক সদৃক্তিকণণামতে উত্তোলিত হয়েছে, তাতে রাজশেখর এবং অপরাজিত 
রক্ষিতকে তাঁর (অভিনন্দের) সমসাময়িক বলা হয়েছে । “বাঙালীর সাবস্ত অবদান” 
গ্রন্থে দীনেশ ভট্টাচার্য, শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী-টীকার পক্জীপ্রবন্ধ নামক উপটীকার 
গ্রন্তকারকে শুধু 'রাজশেখর' বলে উল্লেখ করেছেন। 7775901 /81601। সাহেবের 
গ্রন্থে উক্ত পত্তী প্রবন্ধ বা পঞ্জীকারের পুবা নাম দেয় হয়েছে-রাজশেখর স.বি, একজন 
জৈন। সুধাকলশ-এর গুরু রাজশেরের পূর। নাম--রাজশেখর মলধারিগচ্ছমণ্ডন। 
তিনি প্রবন্ধকোধ নামক একখানা গ্রন্থ লিখেছেন। ছাত্র স্তরধাকলসের কালদ্বার৷ রচনায় 
কাল অনুমেয় । সুধাকলম ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীতোপনিষৎ, এবং ১৩৫০ খঃ সঙ্গীতো- 
পনিষৎসাব নামক গ্রস্থদ্বর লিখেছেন । স্ুতবাং সমাধান কব যায়_-শঙ্করার্ষের কালের 
প্রায় শতবৎসর পরের এক রাজশেখর যিনি মহেন্দ্রপালেব গুরু ছিলেন। রাজশেখর 
মলধারিগচ্ছমগ্ুলের কাব্যমীমাংসা” নেই এবং কেশবমিশ্রকৃত _ অলঙ্কারশেখর 
নামক টীকায় উল্লিখিত আলঙ্কাবিক রাজশেখরের কোন গ্রস্থাদির হদিস্‌ প্রতাক্ষত 
পাঁওযা না গেলেও “কাবামীমাংসাকার' পদে আচার্য শঙ্কর আলঙ্কারিক রাজ- 
শেখরকেই সম্ভবত, উদোশ করেছেন যাব সব্বন্ধে উক্ত হরপ্রাদ শাস্রী 'রাজশেখরের 
কাব্যমীমাংসায় দেখি' বলে প্রত্যক্ষত গ্রন্থদৃষ্টে লিখেছেন, তিনিই কাব্যমীমাংসাকার 
রাজশেখর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বা তার পূর্বেরও হতে পারেন, যার জন্য হরপ্রসাদ 
শীল্ত্রী লিখেছেন _ এখন খেকে ১২ শত বৎসর পূর্বে । অতএব কাব্যমীমাংপাকার 
রাজশেখর | নাট্যকার রাজশেখর, পঞ্জী-প্রবন্ধকার রাজশেখর, প্রবন্ধকোষকার রাজ- 
শেখর -চারজনের কাল যথাক্রমে ৮ম শতাব্দী, ৯ম শতাব্দী ১০ম শতাব্দী 
এবং ১৩/১৪শ শতাব্দী খৃষ্টকাল। 

অপরাজিত রক্ষিত £ ইনি কান্যক্ব্জাধিপতি মহেন্দ্র পালের গুরু-_ নাট্যকার 
রাজশেখরের সমসাময়িক | ইহা নাট্যকার রাজশেখব কর্পুরমঞ্তরী নামক স্টকশ্রেণীর 
নাট্যসাহি'তার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন । অপরজিতের গ্রস্থ একখান।__মৃগাচ্ক- 
লেখকথা | কখাসাহিত্যের মধ্যে এ গ্রশ্বথানাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী | 


পূর্বোল্লিধিত মহামহোপাঁধ্যায় ফণিভূষঘণ তর্কবাগীশের বহু গবেষিত এবং 
বাচম্পতিমিশ্রের “ন্যায়সূচী' গ্রচ্ছে প্রাপ্ত রচনা-কাল ধরেই দার্শনিক গ্রশ্োৎ্পত্তিতে 
ন্যায়*বৈশেষিক ধারার 595 ইরা এই নবম 805 সি 
করা প্রয়োজন । রী 
১. সবুজপত্র, কলি ত1, এবং প্রধাসী, ১৩৩৩ 


খৃষ্টায় নবম শতাব্দী ১৭৭ 


বাচস্পতিমিশ £ ইনি দার্শনিক বাচম্পতিমিশ্র বলেই প্রপিদ্ধ । এর পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন মহারাজ 'নৃগ'। এ'র গুরুর নাম-_মাতওতিপক স্বামী ।১ ষড়দর্শনরূপে পরিচিত 
আন্তিক্য দশনের প্রতোক দর্শনেই এ'র গুরুত্বপূর্ণ টীকা রয়েছে। সংস্কারমুক্ত চিত্তে 
প্রতিদর্শনের মতাদর্শকে উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা তাব টীকাগুলোর অনন্য 
বৈশিষ্ট্য যদিও, +/৪ স্থলে শেষপর্যন্ত “তাৎপর্য টীকার' (ন্যায়বাতিকের উপরে প্রণীত) 
বরাত দেয়াদ্বার৷ তীর স্বরস ন্যায়দর্শনেই ছিল বলে অনুমান কর। যায়, তথাপি, তীর 
অসাধারণ প্রতিভার দার্শনিক যুক্তি জাল প্রতিটি দর্শনকেই যহনীয় করে তুলেছে। 
তীর গ্রন্থগুলো--বেদান্তে ১। ততন্ববিন্দু, ২। ব্রন্মসিদ্ধিটাকা-__তত্তুসমীক্ষা, ৩। 
বদ্ধতত্সংহিতোদ্দীপিনী, ৪। শারীরকতাধ্যবিভাগ ব! ভামতীটীকা, ৫৫1 বেদান্তততু- 
কৌমুদী এবং ৬। বাচম্পত্যবেদান্ত , যোগদর্শনে, ৭। তন্তুশারদী বা তন্তুবৈশারদী, 
৮। যোগসত্রভাষাব্যাখ্যা ; মীমাংসাদশনে, ৯। বিধিবিবেকটীকা-ন্যায়কণিক।, 
বৈশেঘিকদর্শনে, ১০। ন্যায়রত্ত্রটীকা ; ন্যায়দর্শনে, ১১। ন্যায়দর্শন-তাৎপর্ধগিকা, 
১২। ন্যাধসূচীনিবন্ধ (বস্বঞ্কবনস্ুবত্রে ৮৯৮ বৈক্রমপংবৎ ₹৮৪১ খুঃ) : সাঙ্খ্যদর্শনে, 
১৩। যুক্তিদীপিকা, ১৪। সাঙ্যতন্ত্বকৌমুদী--প্রভৃতি। প্রত্যেকখানাই আকড়- 
গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধ । 


উল্লিখিত দাশনিক বাচম্পতিমিশ্রও উদয়নাচার্ষের গুক। মনে হয়, ইনি ছিলেন 
প্রথম গুরু । পরবর্তী গুরুব্ন নাম _-আীবৎসাচার্য। বৈশেধষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের 
একটি টীক। শ্রীবৎসাচাষ প্রণয়ন কবেছেন। শিকাটির নাম লীলাবতী |২ 


ব্যোমশিবাচার্য £ তার গ্রন্থের নাম ব্যোমবতী, ইহাও প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা । 
ইনি বোধহয়, শ্রীধরভট্টের কিঞ্চিৎ পূৰবতীঁ ছিলেন। 


শ্ীধরভট £ ইনি মনে হয়, বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রীর কিঞ্চিংপরবতী এবং রত্বকীতিরও 
পরবর্তী, কিন্তু উদয়নাচার্ধের সমসাময়িক ব। কিছু পূববতীও হতে পারেন। তাশ্র- 
লিপ্তের (দক্ষিণ রাটা) অন্তর্গত ভূরিস্ষ্টর গ্রামের শ্রীধর ভট্ট মহাপগ্ডিত এবং বৃহস্পতির 
পৌত্র ও বলদেবের পত্র স্বনামধন্য বাঙালী । এর কালনিবূপণ বিষয়ক আলোচনা 


১. আার্তশুতিলক শ্বামি-কৃত শু্গসূত্রভাষাও খুটীয় ৯ম শতাব্দীর খ্রন্থ। এ গ্রন্থ তেমন প্রসি্ছি 
লাভ করে নি। জি. বূলার এ'র সম্পাদিত ক্যাটালগে ৪নং এবং ৭৪ নশ্বর এ রদ গুহীত 
হয়েছে । 7 

২. শ্রীবৎপের এই লীলাবতী টীকাই এয়'ত চিৎসুখী সম্থহ্ে। উল্লিখিত বিভ্রান্তির কারণ, 
যললভাচার্যের টীকাটির নাষও লীলাবততী। নামের সাহায্য শ্রীবৎসের স্বলেও ঘল্লভাচার্য 
হয়েছে কিনা? 


১৯১০ 


১৭৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ ন্যায়কন্দলী। ইছার রচনা- 
কাল ৯১৩ বৈক্রমসন্বং ₹ ৮৫৭ খু_ ইহাও পর্বেই আলোচিত হয়েছে। এর গ্রন্থ 
ন্যায়কন্দলী, অদ্ধয়সিদ্ধি (বেদান্ত), তত্তুসংবাদিনী এবং তত্ুপ্রবোধ (মীমাংসাদর্শন) 
ছাড়াও অমরকোঘ-টীকা । শ্রীধরভট্ের প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন বাংলাদেশে যে 
রকম উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার এবং অন্যবিষয়ের সমুন্নত সংস্কৃতির খবর জানতে পারি, 
ত।” আমাদের অবশ্যই গৌরব উদ্রেক করে । তিনি যদিও, পূর্বোলিখিত রাটী শ্রেণীর! 
৫৬টি আদিনিবাঁস প্রামের অন্যতম ভূরিস্থষ্টি গ্রামের অধিবাসী রাটীয় শরোব্িয়। 
বাহ্গণ। তখাপি তাঁর আভাসে আমর] অন্যান্য স্থানের বিদ্যাচচার প্রাবল্য এবং 
উন্নত সংস্কৃতির ধারণা করতে পারি। বরেন্দ্রীর। শিক্ষ1-দীক্ষায় কোন অংশেই হীন 
ছিলেন না| সুতবাং তাদের বসতি অঞ্চলেও অনবূপ শিক্ষোৎকর্ষ যে গড়ে উঠে- 
ছিল তাতে মন্দেহ নেই। 


বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রী ছিলেন বত্বকীতির গুরু | রত্বকীতিও একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। 
জ্ঞানশ্রীর গ্রন্থ ক্ষণভঙ্গাধ্যায় এবং রত্বকীতির গ্রন্থদ্বর-__অপোহসিদ্ধি এবং ক্ষণভঙ্গ- 
সিদ্ধি, উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ ন্যায়ের গ্রন্থ । ইছা৷ অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও 
প্রচুর আলোচিত হয়েছে। 


উদয়নাচার্য ; স্বনামধন্য দার্শনিক | অন্যান্য যা'বতীর দর্শন শাস্ত্রে এর অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য থাকলেও ন্যায়বৈশেষিক দশনে বিশেষ স্বর ছিল_ বঝা যায়। 
প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর 'কিরণাবলী' টীক।, বৈশেষিক দখনেই নিবন্ধ -_ লক্ষণাবলী, 
ন্যায়দশ নের প্রকরণ _-লক্ষণমাল।, দাশনিক বাচম্পতিমিশ্রকত ন্যায়বার্তিকতাৎপর্ব- 
টাকার উপরে-_ন্যায়বাতিকতাৎ্পর্ষপরিশুদ্ধি, ন্যায়পরিশিষ্ট, ন্যায়কসুমাঞ্জলি, আত্ম- 
তত্বুবিবেক-প্রকরণ, এবং বোধসিদ্ধি প্রভৃতি । তৎকালে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সংপ্রদায়ের 
মধ্যে প্রতিযোগিত।-মূলক বাদানুবাদের প্রচলন থাকায়, প্রতিম্পদ্ধীর সহিত প্রত্যক্ষ 
শীস্ত্রীয় সংঘর্ধ হত।| নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীর, উদয়নের প্রতি- 
স্পদ্ধী ছিলেন। তার সাখে প্রত্যক্ষ বিচারে উদয়ন জরী হয়েছিলেন বলে নৈষ- 
ধচরিতের চাণ্পপ্ডিতকৃত টীকায় উল্লিখিত হয়েছে । 


জীমুতবাহন £ ইনি বাংলার এক মুখোজ্জুলকারী স্মার্ত। সব ক'খানা গ্রশ্থই 
সমাজে খুব আদরণীয় এবং অনসরণীয় হয়ে আজ পর্যস্ত চলছে। এ'র আপস্তম্- 
ক্মৃতিটাকা এবং তীখ্যর্কপ্রকাশানুক্রমণিকা অপেক্ষাকৃত স্বলপব্যবহার্ধ হলেও কালবিবেক 
এবং ধর্মরত্র দায়ভাগ খবই উচুমানের ধর্মশান্্রীয় নিবন্ধ। দাঁয়তাগ উত্তরাধিকার 
বিষয়ক নির্ভুল সমাধান দেয়ার জন্য এখনও সমাজে পথক গ্রস্থবূপে অনুস্থত 


খৃষ্টাীয় নবম শতাব্দী ১৭৯ 


হচ্ছে । প্রকাশ জ্মার্তপ্রবর রঘনন্পদন উট্টাচার্ষেব অন্যান্য স্মৃতিতত্তের গ্রশ্থগুলো 
সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেও 'দাঁতত্তব গ্রন্থখান। জীমুতবাহনেব প্রোক্ত দায়ভাগের তুল্য 
মর্যাদা পায় নি। দায়ভাগ গ্রন্থে জীমূতবাহন যে সকণ গ্রন্থ থেকে প্রমাণ-প্রয়োগ 
গ্রহণ করেছেন তা নিম়বূপ - 


১। নারদস্যৃতি, ২। মানবীয়স্মৃতি (ষন্সংহিতা), ৩। বৃহম্পতিসংভিত।, ৪। 
দেবলস্মৃতি, ৫। হারীত সংহিতা (ধর্মশাস্রবিষয়ক), ৬। শঙ্খ-লিখিতস্মৃতি, ৭। 
গৌতম সংহিতা, ৮। যাক্ঞবলকা সংহিতা, ৯। গৌতমচ্মৃতি, ১০। বৌবায়ন স্মৃতি, 
১১। নিবন্ধ (ক্মৃতিবিষয়ক), ১২। বিষ্ঠসংহিতা, ১৩। শ্রর্ঘতি, ১৭। বশিষ্টসংহিতা, 
১৫। কাত্যায়নস্মৃতি, ১৬ ব্যাসপংহিতা, ১৭। যমসংহিতা, ১৮। উশনঃসংহিতা, 
১৯। পৈঠীনপি-নংহিতা, ২০। ভূগু-স্মৃতি, ২১। বৃদ্ধ কাত্যায়নের স্যৃতি, ২২। 
বৃদ্ধ শাতা তপের স্মৃতি, ২৩। আপন্তঘস্মৃতি, ২৪। শ্রীকরমিশ্রের মত, ২৫ | বিশ্ব- 
রূপের মত, ২৬। জিতেক্দ্রিয়ের মত, ২৭। বালকের মত, ২৮। প্রজাপতিস্মৃতি, 
২৯। বৃহনমনস্মূতি, ৩০। মার্কগেষপুরাণ, ৩১। দাঁনধর্ম (নিবন্ধ), ৩২। পরাশর- 
স্মৃতি, ৩৩। গোবিন্দবাজকৃত মনুটীকা, ৩৪1 ভোজদেবের মত, এবং ৩৫। 
বৃহদযাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি । 


জীমূতবাহনের দাযভাগে উল্লিখিত ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধকার _-শ্রীকরমিশ্র, বিশবরূপ, 
জিতেক্দিয়, এবং বালক, বাঙালী ধর্মশানত্রকাবদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীকর এবং 
শ্রীকরমি শ্র-উভয়নাঁমে উল্লিখিত এই ধর্মশাস্ত্রকারেব |শ্রীকরীয় ধর্মশাস্্» বাদেও 
“অলঙ্কারতিলক' নামক গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়। বিশবরূপের গ্রন্থের নাম, বোধহয়, 
'বিশখবুরপনিবন্ধ'। তিনি যে খব জনমান্য ধর্মশান্রকার ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, 
কেনন!, হেমাদ্রি, শুলপাণি, স্মার্ত মৈথিন বাচম্পতিমিশ্র, অলাড়নাথ বধুনন্দন, 
কমলাকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশান্রকার রূপে এর উল্লেখ করেছেন। উলিখিত 
বিশুরূপনিবন্ধ ছাড়াও, বিশ্বরূপপয়চচয এবং যাঁঞ্জবল্কাস্যূতি-গিকা নামে তার 
গ্রন্থের সন্ধান পাঁওয়৷ যায়। জিতেক্দিযের গ্রন্থেব নামাদি জান যায় না, তবে তিনিও 
যে একজন নামজাদ। স্মাত গ্রন্থকার ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, অন্যখ। জীমৃত- 
বাহন তার মতের উদ্ধৃতি দিতেন না| স্মার্ত বানকেরও কোন গন্ধ এখন আর 
পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। "এসব প্রাচীন বাঙালী পণ্ডিতগণ সমাজ-যান্য 
শান্্রকার ছিলেন, কিন্তু দেশের দৃর্ভীগ্য, যে তাদের সাংস্কৃতিক অবদান রক্ষা করে 
রাখ। গেল লা। 


১৮০ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যা হোক্‌, জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রচ্খাম। যে কত গুরত্বপূর্ণ তা' জানা যায় 
বাঁ অনুধাবন করা যাঁয় তাঁর টীকা-টিগ্পনীর বাছুল্যে। অচ্যুতশমার টীকা, উ্মা- 
শঙ্করেব টীকা, গজাধরের টীকা, গঙ্গারামের টীকা, নীলকণ্ঠের টীকা, মহেশুবের 
টাকা, বঘুনন্দন ভট্টাচার্যের টকা, রামভদ্রের টীকা, শ্রীনাণথর টীকা, দাশিবের 
টাকা, হরিদীক্ষিতের টীকা, জয়কৃষ্ণ তকীলম্কারকত 'দায়দীপ' নামক টাক। এব 
দায়ভাঁগ প্রবোধিনী বা ধীরামোদকরী নামক শ্রীকৃষ্ণতর্কানস্কার কৃত টীকা প্রি 
্রন্থখানার বহুল প্রচার এবং গুরুত্বের অবশ্যই প্রমাণ। টাকাকারগণ সকলেই বাঙাল 
মহান্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। | 


থুষ্তীয় দশম শতাবদী 


খচটীয় দশম শতাব্দী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খুব হতাশার নয়। পালরাজদের এবং 
তথাকখিত চন্দ্রবাজদের বাজাপরিপীমার যমধোই প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ চিল। ধর্মীয় 
স্বযোগ-মুবিধ। বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অপর দু'ট ধর্মেব কম ছিল মেনে নিলেও 
মোটামুটি সুষ্থে সমগ্র সমাজ চলেছিল মনে হয়। তাই, বিগত শতাব্দীর মত ন। 
হলেও উল্লেথযোগা অনেক গ্রন্থকার এ শতাব্দীতেও বনু গ্রন্থ লিখেছেন। নিয়ে 
আলোচিত গ্রগ্ককারদের গ্রন্থগলে। এ শতাব্দীতে উল্লেখ করা যেতে পারে যা' 
ক্রমিক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে। 


দিবাকর বৎস: ইনি অভিনব গুপ্তের অন্যতম গুরু| এ'র গ্র্থদ'খানা-বিবেকাপ্জন, 
এবং কক্ষ্যামানাস্তোব্র।। ইন্দূরাজ ব৷ প্রতীহার ইন্দ্রাজেব গ্রন্থ_উদ্ভুটালক্কারলঘবৃণ্তি || 


বল্প দেব: ইনি আনন্দদেবের পর, চন্্াদিত্যেৰ পিতা এবং আনন্দ্বর্ধনকৃত দেবী- 
শতকের টীকাকার কযাটের পিতায়হ। মল্লিনাথও এব নাযোল্লেখ করেছেন। এর 
গর্থগুলোব _যবঈ টীকা গ্রশ্থ। যখা-কুমাৰ সম্ভবেব টিকা, মেঘদূতটীকা, রঘুবংশের 
টিকা-পঞ্নিকা, বক্রোক্তিপঞ্চ'শিকাব টীকা, শিশুপাঁলবধ বা মাঘ-মহাঁকাব্োর গিকা এবং 
সূ্শতক টীকা | ক্ষে মীশুর ঃ ইনি কনৌজরাজ মহীপালেব নির্দেশে চণ্ডকৌশিক' 
নামক একটি নাক প্রণযন করেছিলেন। কনৌজবাজ যহীপালের সিংহাসনারোহণ, 
বোৰ হয়, ৯৩৭ খৃষ্টাব্দে । চগ্ডকৌশিক নটিকখানা বেশ প্রসিদ্ধ || উত্পলদেব অথবা 
সংক্ষেপে উৎপল। ইনি উদয়াকরের পূত্র এবং ঘোমানন্দের শিষ্য এবং লক্ষণ 
গুপ্রের গুরু ছিলেন। ইনি ৯৩০ খুষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন বলে জানা যাঁয়। তাঁর 
অজড়প্রমাতৃপিদ্ধি, ঈশৃরপ্রতাভিজ্ঞাসরবিমণিনী, পরমেশস্তোব্রাবলী এবং শ্পন্দ- 
প্রদীপিকা দার্শনিক তন্তুময় এবং বেশ জনপ্রিয় গ্রন্থ || হলায়,ধ, (লক্ষণ সেনের 
মহাবর্গাধিকৃত হলামুধ অন্য ব্যক্তি) রাষট্ক্টবাজ তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশস্তিবিশিষ্ট কবি- 
বহগ্য নামক এক কাঁবা প্রণয়ন করেছিলেন। এ গ্রন্থ খুব চলতি গ্রন্থ নয়॥ 
ভল্লট : ইনি 'তল্লটশতক'নামক একখান। নীতিবিষয়ক গ্রগ্থ লিখেছিলেন। ইহা ভন্লট- 
নীতিশতক নামেও পরিচিত এবং অল্পের মধ্যে নীতিশিক্ষার একটু উৎকৃষ্ট গরশ্থ। 
এদেশে ভর্তৃহরির নীতিশতক এবং মাণক্যের নীতিশ্রোকাবলীর পরেই ভশ্রটের গর 
প্রচলিত ছিল।। ধ-ঞ্জয়, মালবের রাজ। ঘুগ্জেব সভাপদ ছিলেন । এঁর পিতার নাম 
বিষু। ইনি 'দশরূপক' নামক একখানা অল্চারশাস্ত্রের গর প্রণয়ন করেছিলেন যা' 


১৮২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


সাহিত্যসেবীদের অত্যন্ত কচিপ্রদ গ্রন্থ বলেই “তকাল অবিরামে চলছে || শ্িবিকমষ 
ভট্ট, “এর দৃ'খান। চম্পূকীব্য যখা-নলচম্প্‌ এবং মদালবাঁচম্পু অত্র শতাব্দীর উল্লেখ- 
যোগা সাহিতা। মদালপাচম্প কতট। প্রমিদ্ধি পেয়েছিল--বল। যায় না তবে, নল- 
চম্প এদেশে দীর্কাল ধরে সাহিত্যরসিকদের মানসিক খোরাক যুগিয়েছে সন্দেহ 
নেই | 


জৈন গ্রন্থকারদের মধ্যে জৈন সিদ্ধপ্বি ৯০৬ খৃষ্টাব্দে উপমিতিভাবপ্রপঞ্চকথা ; 
দিগম্বব জৈন সোমদেব ৯৫৯ খুঃ যশস্তিলক চম্পৃ; এবং জৈল ধনপাল ৯৭০ খৃষ্টাব্দে : 
তিলকমঞ্জরী নামক কাব্য প্রণযন করেছিলেন। এ গ্রন্থ ক'খান! প্রত্যেক সঃপ্রদাষের 
মব্যেই প্রচলিত ছিল, বিশেষত জৈনদের মধ্যে। এ শতাব্দীতেও বাঙালীদের মধ্যে 
প্রচুর জৈন ছিল, সুতবাং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লিখিত জৈন গ্রন্থ অবদান যুগিয়েছে 
সন্দেহ নেই। 


এই শতাব্দীর গুরুত্বপর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন কবেছেন--অভিনব গুপ্ত, উৎপল ভট্ট এবং 
কষাট। এদের মধো অভিনব গুপ্ত কাশ্মীরী চখলেব পুত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, 
মনোবথ গুপ্ডেব ভ্রাতা এবং উৎ্পলদেবেব খিষ্য। ইন্দুরাজ এবং তৌত নামক উপা- 
ধ্যায়ও তাৰ অপর গুরুদ্বয়। তিনি আপন গ্রন্থেই এসব পরিচিতির সাখে সোমানন্দের 
প্রশিষ্য বলেও উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে, তিনি ছিলেন ক্ষেমবাজের গুরু। 
অভিনবগুপ্ত নিজে আবার, প্রত্যতিজ্ঞাবিমঘিণী গ্রন্থে, ভট্টনারায়ণ, দিবাকরবৎসের 
বিবেকাঞ্ভন গ্রপ্থ, বিদ্যাপতি, সোমানন্দেব “শিবদৃষ্টিসার' এবং সংক্ষেপবিমধাধিরোহ 
গ্রঞ্ছের-গ্রন্বকাবেব নাম উল্লেখ কবেছেন। তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে *' ভৈরবস্তব” এর 
রচনাকাল ৯৯৩ খুঃ এবং ঈণুরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমঘিণী'র রচনাকাল ১০১৫ খুঃ ধরে, 
অপরাপর গ্রশ্থগুলোর মধ্যে কাল শম্পদ্িত নির্দেশ না থাকলেও এই সময়ের মধ্যে- 
কার রচনা বলে ধরা হয়। গ্রন্থগুলো হচ্ছে ১। ভৈরবস্তব (৯৯৩ খঃ,) ২। ভেদ- 
বাদন-দারণ, ৩। ভগবদৃগীতা্সংগ্রহ, ৪1 বোধপঞ্চদশিকা, ৫। বিশ্বপ্রতিবিস্ববাদ, 
৬। পরাব্রিংশিকাতত্ববিবরণ, ৭। পরমার্থসারটাকা."৮। পবসার্সার অথবা আধান- 
কারিকা, ৯। পরমার্সংগ্রহ. ১০। ধ্বন্যালোকলোচন অথবা কাব্যালোকটীকা।, 
১১| তন্ত্রালোক, ১২। তন্্রপার, ১৩। ঘটকর্পর-কূলকবৃত্তি, এবং ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবি- 
মঘিণী (১০১৫ খুঃ) অভিনবগুপ্ত প্রকৃতপক্ষে, ১০ম এবং ১১শ শতাব্দীর 
গ্রন্থকার | 


উত্পলত্র অথবা ভ:ট্রাপল : ইনিও একজন অসাধারণ ভারতীয় জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী | আর্ধভট্ট এবং বরাহমিহিরের পরে জ্যোতিবিজ্ঞানী হিসাবে ইনিই সবাধিক 


খুষ্টীয় দশম শতাব্দী ১৮৩ 


প্রসিদ্ধ। তাছাড়া যুূলত ইনি কান্যকব্জের হলেও, মগধের তথা বাংলাদেশের 
(তৎকালীন) বীরভূম জিলার অধিবাসী বলে মনে করা হয়। কালানুসারী বিন্যাসে. ইনি 
অভিনব গুপ্ডের চেয়ে কিছুকাল আগের লোক । বরাহু মিহিরের 'বৃহজ্জাতক' 
গশ্থের বিখ্যাত টীকা জগচচন্জ্রিকা এর ৯৬৬ খৃষ্থীয় রচনা। তন্গ এবং জোতিষের 
বিশেষ প্রসারক্ষেত্র বঙে ভট্টোৎ্পলের যাবতীয় গ্রন্থই ফলিত জ্যোতিষ্ঞানে 
সর্বাধিক অবলম্বন ছিল। গ্রস্থগুলো হচ্ছে-- ১। অর্গলপ্রশা, ২1 উৎপলপরিমল, 
৩। বাদরায়ণকৃত প্রশ-জোতিষেব গ্রন্থের টাকা--চিন্তামণি, 9। বরাহমিহিরকৃত 
বৃচজ্দাতক গ্রন্থের টীকা জগচচন্দ্রিকা (৯৮৬ পৃঃ), ৫। জ্ঞানমালা, ৬। প্রশৃজ্ঞান, 
৭। প্রশবসপ্ততি, ৮। বৃহত্ভাতকশ্রোক-ব্যাখ্যান, ৯। বৃহৎ্সহিতা-ভাষা, ১০। 
যোগযাত্রাবিবরণ, ১১। রমল, ১২। লঘুজাতকটীকা-শিষাহিতা, ১৩। পৃথ্যশার 
হোরাঘট্পঞ্জাশিকা'র টীকা, ১৭। ব্রন্ধগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের টীকা" এবং ১৫। 
ভট্টো্পলীয়জ্বোতিষ । 


কয্যট £ উক্ত বললভদেবের পৌত্র, চক্রাদিত্যের পৃত্র কঘ্যট, আনন্দবর্ধনের 
দেবীশতক গ্রন্থের একটি সমীচীন টাকা করেছিলেন। ৯৭৭ খুষ্টাব্দে প্রণীত এই 
টীকা দেবীশতকের বছল প্রচারে সবিশেষ উৎসাহ যুগিয়েছিল। উহা বিশেষ 
পাগ্ডত্যেব প্রকাশকও বটে' 


শ্রীহর্ষ : দাঁশনিক বাচম্পতিমিশ্রের কালনির্ণয দ্বারা, সাক্ষাৎস্বন্ধে লাঁচস্পতিমিশ্রের 
ছাত্র উদয়নাচার্ষের কাল অনুমিত হতে পারে । তদন্সারেই খষ্রীয় নবম শতাব্দীতে 
তার সংস্থাপন করা হযেছে। নৈষবীয়চরিতের অন্যতম টাকাকার চাগুপণ্ডিতের 
উক্তিতে জানা যাঁয় --অব্র শ্রীহর্ধের পিতা শ্রীহীরের সাথে উদয়নাচার্ষের বিচার- 
বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছিল। সেই অনসারে শ্রীহষেকে অবশ্যই থুষ্টীয় দশম 
শতাব্দীর শেষ কালের লোক বলে ধরা হয়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ প্রমুখ অনেকে 
শরীহর্দোকে মৈখিল বালছেন এবং নিজে অভিপ্রেত কালে যাঁকে মিথিলার রাজ! 
হিসাবে পাওয়া সম্ভব তব রাজসভার সাথেই সংশ্রিষ্ট বলেছেন বটে কিন্তু ভুলে 
গেলে চলবে না যে.- নৈষবীয় চরিতেব মধ্যেই তৎ্প্রণীত যে অন্যান্য গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে তন্মধ্যে একখানা হচ্ছে- “গৌড়োবীশ কুলপ্রশস্তি'। ইহাদ্ধারা 
প্রমাণিত হয়, হয় তিনি গৌড়রাজের বরাজসভায় ছিলেন নয়তো, প্রশস্তিকারের 
গৌরবিত পদে বৃত হয়েছিলেন। সে সময় মিখিলাও প্রথম মহীপদ্লেব রাজাসীমার 
মব্যেই ছিল। সুতরাং উক্ত প্রশস্তিখানা যে পাল সাম্রাজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠাতা 
- প্রথম মহীপালের সম্বন্ধে তা বোধ হয়, অলীক-_অদজত কল্পন। নয়। যদিও 
শ্রীহর্ষের পিতার নামছ্ারা (শ্রীহীর) না পারলেও মাতার নাহদ্বারা (মামল্লদেবী) 


১৮৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভীফে মৈথিল মনে কর! চলতে পারে, তথাপি অন্যপ্রদেশীয় কন্যার অন্যগ্রদেশে 
বিবাহ হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তাছাড়া, উল্লিখিত প্রশস্তিদ্বারা অনমিত তাঁর 
গৌড়ীয় মধাদার অপলাপ করা চলে না। এর গ্রন্থগুলো ১। খগ্নখগ্খাদ্য 
(বেদান্ত-প্রকরণ) এবং ২। নৈষধীয়চরিত (মহাকাব্য) তাছাড়াও, নৈষধের 
চতুর্থসর্গে উল্লিখিত, ৩। স্থৈষবিচারণা, পঞ্চম সর্গে উল্লিখিত, ৪ | বিজয়প্রশস্তি, 
নবম সর্গে উল্লিখিত, ৫। অণর্ববর্ণনা, সণ্তদশসর্গে উল্লিখিত, ৬। চগপ্রশক্জি 
এবং দ্বাবিংশ সর্গে উল্লিখিত, ৭1 নর্সাহসাক্কচরিত, এবং সপ্ুম সগে উল্লিখিত) 
প্রোক্ত, ৮। গৌড়োবীশকলপ্রশস্তি। ৃ 


'নৈষধীয় চরিত' একখান মহাঁকাব্য। মহাভারতে বণিত রাজা নল এবং পত্বী 
দময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বনে ২২টি জর্গে প্রায় ৩০০০ শ্বোকে এই মহাকাব্য প্রণীত। 
ইহার শ্রোকগুলো এমন-ই লালিতামাখা যে সংস্কৃত না ভানলেও উপযুক্ত আবৃত্তি 
শ্রবণে আগ্রহ হয়। এই গ্রচ্থেরও বহু টিক! প্রণীত হয়েছে, যেমন, ১। রাজানক 
আনন্দকৃত টীকা, ২। ঈশীনদেবের টীকা, ৩। গোপীনাথক্ত হর্ধ হৃদয় নামক টীকা, 
৪। চাণ্ুপপ্ডিতকৃত টীকা, (১৪৫৬/৫৭ খঃ), ৫1 চারিব্রবর্ধনকৃত টীকা, ৬। জিন- 
রাজকৃত টীকা, ৭। নরছরি বা নরসিংহকুত নৈষধীয়প্রকাশ নামক টীকা, 
৮। নারায়ণকৃত নৈষধপ্রকাশ টীকা (সংক্ষেপে ইহাকে নারায়ণী টীকা বলা হয়। 
এটা খুবই সমীচীন সারগর্ভ কিন্তু সংক্ষিপ্ত), ৯1 ভগীরথকৃত টাকা, ১০1 ভরতসেন 
কৃত টীকা, ১১। ভবদত্তকৃত টীকা, ১২। মথবানাথশুক্র কৃত টীকা, ১৩। কোলাচল 
মল্লিনাথকৃত---টীকা জীবাতু, ১৪। মহাদেব বিদ্যাবাগীশকৃত টীকা, ১৫। শেষ- 
নারায়ণের ছাব্র--রামচন্্রশেষকৃত--ভাবদেযাতনিকা টীকা, ১৬। বংশীবদন শমকৃত 
টিকা, ১৭। বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত টীকা, ১৮। মল্লিনাথ কর্তৃক উল্লিখিত বিশেশ্বরা- 
চার্যকৃত পদ-বাক্যার্থপঞ্জিকা নামক টীকা, ১৯ শ্রীদত্তকৃত টাকা, ১০1 শ্রীনাথ- 
কৃত নৈষধপ্রকাশ নামক টীকা, এবং ২১। সদানন্দকত টীকা । নৈঘধচরিতের আর 
একটি টীকার সন্ধান পাঁওয়া যায়__উদয়নকত। এই উদয়ন, বিখাত ন্ায়াচাষ 
নন| ইনি গীতগোবিনদেরও টীকা করেছেন, সুতরাং গীতগোবিন্দের কৰি 
জয়দেবের পরবর্তী কেহ হবেন।১ অতবড় বিশাল গ্রন্থের এতগুলো টীকা 
নিঃসন্দেহে গ্রন্থখানার জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব প্রকাশ করে। টীকাকারদের অনেকেই 
বাঙালী। গ্রচ্থখান! বাংলাদেশের সর্বত্র চির আদৃত। 


১৯, গোৰঞ্কনাচার্ষের অনুজ এবং ছাত্র_উদয়ন হওয়াও অমম্ভব নহে | 
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এ শতাব্দীতে বহু গ্রন্থকার এবং গ্রস্থ পাওয়া যায়| তন্মধ্যে নিমলিখিত কতিপয়ের 
গ্রন্থে সম্পর্ক এতদঞ্চলের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত বেশী মংশিষ্ট। যেমন-_ 

রাজানক ক্ষেমরাজ £ এ অনেক গ্রন্থ ১। ঈশরপ্রত্যভিজ্ঞাহদয়, ২। 
শেত্রোদে]াত, ৩। অভিনবগুপ্তের পরমার্ধমারের টীকা, ৪| পবমার্থদংগ্রহবিবৃতি, 
€| তৈরবানকধণস্তোত্র, ৬। বর্ণোদয়তন্ত্, ৭| শিবসূত্রবিমঘিনী, ৮| শিবাস্তোত্র, 
১। মান্বপর্াশিকা বিবরণ, ১০। নারায়ণকৃত স্তবচিন্তামগি'র টাকা, ১১। স্তাত্রা- 
বলীবৃত্তি, ১২। স্পন্দনির্ণয়, ১৩1 ম্পন্দসন্দোহ, ১৪। স্বচ্ছদ্দনয়, এবং ১৫। 
স্বচ্ঠন্দোদ্যোত। 

ক্ষেমেক্জ £ ইনি ব্যাপদাঁপ নামে পরিচিত। পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র, পিতাঁমহ 
ছিলেন সিক্ক। ইনি অভিনবগুপ্ব এবং সোমানন্দের চাত্র। এর সর্বশেষ অব্যাপকের 
নাম গঙক। ইনি কাশীররাঞ্জ অনন্ত (১০২৯-৬৪ খুঃ) এবং তব পুত্র কলগ 
এঁর সভাপগ্ডিত ছিলেন। স্ববস্ততিলক নামক গ্রন্থে ইনি অনন্তরাজের স্তরতি-গীথা 
লিখেছেন। এ'র পৃত্রের নাম সোমেন্্র। তিনি রাজপূত্র লক্ষাণাদিত্ব গুরু। 
অপর উল্লেখযোগা ছাত্রের নাঁয উদয়সিংহ। ক্ষেমেন্দের বছ গ্রন্থের মধ্যে মাত্র 
দশাঁবতারচরিত্র গ্রস্থখাঁনার রচনা কাল ১০৬১ খষ্টাব্দ বলে সগ্ভিক জানা যায়। 
্র্চগুলোর নাম--১। অমুততরঙ্গ, ২। অবগরসার, ৩। ওঁচিত্যবিচাবচর্চা, 81 কনক- 
ভাঁনকী, ৫ কলাবিলাস কাবা, ৬। কবিকণ্ঠাভরণ, ৭। ক্ষেত্র প্রকাশ, ৮। চতুর্বর্গ 
সংগ্রহ, ৯। চাঁরুচর্যা, ১০। চিত্রভাবত-নাটক, ১১। দর্পদলন, ১২। দশাবতারচরিত্র 
(১০৬১ খুঃ) ১৩। দেশোপদেশ, ১৪। দানপারিজাত, ১%। নীতিকল্পতর ১৬। 
শীতিলতা, ১৭। পদ্যকাদপ্বরী, ১৮। পবমানপঞ্চাশিকা ১৯। বৃহৎ কথামঞ্জরী, 
২০। বৌদ'বাদন কল্পলতা (বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষত্ব প্রতিপাদক), ২১। মহাভারত 
মঞ্জরী ২২। মুক্তাবলীকাব্য, ২৩। মুনিমত মীমাংসা, ২৪। রাঁজাবলী, ২৫। রাষায়ণ 
কথাসার, ২৬। ললিতরত্বমালা, ২₹৭। লাবণাবতী কাব্য, ২৮। বাৎংস্যায়ন সূত্রসার, 
২৯। বিনয়বন্পী, ৩০। বেতালপঞ্চবিংশতি (বৃহৎকথা মগ্তরীর অংশবিশেষ হলেও 
অতি জনথিয় পৃথক গ্রন্থরূপেই প্রচারিত), ৩১। ব্যাসাষ্টক, ৩২। শশিবংশ, 
৩৩। অময়মাতৃকা, ৩৪। সুবৃত্ততিনক, এবং ৩৫। সেব্য-সেবকোপদেশ। শুধু 
বাংলাদেশে কেন, সার! ভারতবর্ষে, জনপ্রিয় এত গ্রপ্থ ক্ষেয়ে্্-ব্যাসদাদ ব্যতিরেকে 
আর কেহ প্রণয়ন করেছেন বলে জানা যায় না। 


১৮৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কষ্ণগিরি £ ইনি কৈলাসাচল নামক গুরুর শিষা এবং রণোদ্দীপসিংহের ইচ্ডানু- 
সাবে ১০১৫ অব্দে, একখান! বেদান্তের প্রকরণ _মোক্ষপিদ্ধি প্রণয়ন করেছেন। 


দশবল : ইনি একজন বৌদ্ধ লেখক | ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তিখিসাবশিকা নামক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । অপর গ্রন্থেব নাম--দশবলকারিকা | ইহাতে ১০টি গণের 
বিভিন্ন ধাতুর বর্তমানকালীয় রূপগুলে৷ দিয়ে গ্রন্থখানাকে ব্যাকরণ অধ্যেতৃদের 
খবই উপযোগী করা হয়েছে । 


দ্যাবিদের £ ইনি মকন্দের প্রপৌত্র, অত্রির পৌত্র এবং লক্ষ্রীধরের পত্র, ১০৫৪ 
খৃষ্টাব্দে নীতিমঞ্জরী এবং তাব চীক। প্রণয়ন কবেছেন। 


নমি£ ইনি একজন শেতান্বর জৈন পণ্তিত। এর গুরুর নাম শালিতদ্র। ইনি 
১০৫৯ খৃষ্টাব্দে রুদ্রটর কাব্যালঙ্কাবের একটি সমীচীন টীকা প্রণয়ন করেছেন 
(কাব্যালঙ্কাব-টীকা )। 
বর্ধমান সরি £ ইনি অভয়দেবের শিঘ্য ১০৩২ খৃষ্টাব্দে কখাকোঘ অথবা শকৃন- 
বত্বাবলী প্রণয়ন করেছেন । 
বিহলণ : ইনি রাঙ্গতন্ক্ষিণী-কার কহ্ছণ এবং মঙ্ঘের পূর্বেকার গ্রস্থকাব। ইনি 
মুপ্িকলসের প্রপৌত্র, রাজকলসের পৌত্র, জ্যেষ্ঠ কলসের পুত্র, এবং ইষ্টরাম এবং 
আনন্দের সহোদর ! একাদশ শতাব্দীর (খুষ্টীষ) মাঝামাঝি সমরে ইনি জীবিত ছিলেন 
বলে জানা যায। এর পাচখানা গ্রন্থই প্রসিদ্ধ ১। কর্ণস্ুন্দরী (মানিক), ২। 
চৌরিস্্রতৃপঞ্ধাশিকা,৩। বিহলণচরিত, ৪ । বিক্রমাঙ্চচরিত এবং ৫ । বিহ্ণীয় কাব্য। 


ভাজরাজ/ভোজদেনঃ ইনি যে ঝাক্গণধনপতিভট্টকে ভূমিদান করেছিলেন তাতে 
“ইতি || সংবৎ ১০৭৮ চৈত্র সুুদি ১৪ দ্বয়মাজ্ঞা যঙ্গলং মহাশ্রীঃ | স্বহাক্তোহযঃ 
শ্রীভোজদেবস্য” লিখিত আছে। বিক্রম সং ১৭৮ 5 ১০২২ খষ্টাব্দ। পরিক্ষার 
প্রতিপন্ন হয় __পৃর্বোল্লিখিত বাকৃপতিরাজ ছিলেন ভোজদেবের পিতামহ । প্রসিদ্ধ 
ধাবা নগরের রাজ। ভোজদেবের নামে অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়।-সিদ্ধা্গ জ্যোত্িষের 
১। আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত ; তন্রজোতিঘের, ২ | রাজমুগান্ক ; আমুর্বেদের, ৩। 
আয়র্বেদসর্বস্ব, এবং 9 | বিশ্রান্তবিদাবিনোদ ; পৌরাণিক কাব্যের, ৫। চম্পূরামায়ণ, 
নীতি-শান্ত্রের, ৬। চাণকানীতি : ধর্শশীস্ত্ের, ৭ | চারুচর্ধ। ; আইনসংক্রান্ত, ৮। ব্যবহার 
সম্চচয়; অভিধান বিষয়েব, ৯। নামমালিকা ; যোগদএনবিষয়ে. ১০। যোগসূত্রের 
বৃত্তি_ রাজমার্তও; অপদেশাদিসাধারণ কাবাবিনয়ের, ১১। বিদ্যাবিনোদ কাব্য : 
প্রশবিষয়ক ফলিত জ্যোতিমেন, ১২। বিদ্বজ্জনবল্ল ভ-প্রশৃজ্ঞান; বাকরণ-সংক্রাপ্ত, 
১৩। শব্দানুশাসন ; শৈবাগম বা শৈবদর্শল বিষয়ক, ১৪। তত্বপ্রকাশ, ১৫। শিব- 
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তত্রত্বকলিফা-; দুর্গনির্বাণবিঘয়ক স্বাপত্যে, ১৬। সমরাঙ্গনদ্ব্রধার , সাহিত্যতত্্-- 
বিষয়ে, ১৭। সরস্বতীকন্ঠাতরণ : সংগ্রহ-গ্রন্থ বিষয়ে, ১৮ । সিদ্ধান্ত (শৈব) সংগ্রহ; 
রম্যরচনাপংগ্রহে, ১৯। গুভাষিত প্রবন্ধ , এবং রত্ববিজ্ঞান বিষয়ে, ২০। যুক্তিকল্পতরু |] 
বিভিন্নবিষয়ে এতগুলো প্রস্থ প্রণয়ন, হয়তো, নিয়োজিত উপযুক্ত গ্রন্থকারদের 
সাঁহায্যেই করা হয়েছে, তথাপি ভোভদেবের বিদ্যানরাগ এবং বিদ্বজ্ঞনপোঘণ 
অবশ্যই আদর্শস্বানীয় ছিল সন্দেহ নেই। তীঁব বাবতীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে তথা 
ভারতের অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট স্নাম অর্গন করেছিল । গ্রন্থের বিষয় নির্বাচনে 
তার বথেঈ দক্ষতা এবং প্রখর দৃষ্টির পবিচয় পাঁওয়৷ যার! উপরে লিখিত ১৬টি 
বিষয় ছাড়াও অত্যন্ত অপ্রায়িক পশুচিকিৎসাবিষয়ে ২১। শালিহোত্র নামক গ্রন্থ- 
খানা তার প্রমাণ। পগুচিকিৎসাবিষয়ে সবাদিম সনিবর শালিহোত্রের নামে উক্ত 
গ্রন্থের নামকরণ দ্বার সত্যিকার শালিহোত্রীয় পশুচিকিৎসা৷ গ্রন্থের একদফা সম্পাদনা 
কিনা, তা” বলা যায় না। তা হলেও উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসাহ ছিল-_ বলা যায়। 


সর্বদেবস্রি  ইণি একজন জৈন গ্রস্থকাব। বৈশেষিক' দর্শনে তাঁর প্রমাণমগ্তরী 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি কোন্‌ সময়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন তা” জানা যায় না, 
তবে এ প্রমাণমণ্তবী গ্রন্থেব ১০৫৭ খুষ্টীয় অন্লিখিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এই 
গ্স্থের অদ্বয়ারণ্যযোগীর এবং বলতদ্রসূরির দূ টি টীকা রয়েছে । 


সোমদেন : ইনি শ্রীরামের পূত্র। বিখ্যাত গ্রন্ব---কথাসবিৎসাগর, তার বিখ্যাত 
রচনা । রচনাব কাল গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে ১০৬৩-৮১খ | 


আচাষ মহিম ভট্রঃ ইনি একজন খিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত। এর ব্ক্তিবিবেক 
্রপ্থখানাও খুবই প্রসিদ্ধ সাহিত্যতত্ের গ্রন্থ। গনেকেই একে বাক্তিবািবাককার 
বলেই' উল্লেখ করেছেন । এর কাল নিয়েও মততেদ আছে। ঝলকিকার আচার্ধ 
বামনের মতে ইনি খুষ্টায় দশম শতকের লোক । 


বাদিাজ ১ এর রচনা যশোররচরিত, রাজা যশৌবরের জীবনালেখা, প্রণস্তিমূলক । 


লেলিছর।জ : এর অনেক গ্রন্থ। আযুর্বেদ-বিষয়ে এর গ্রগ্থগুলো খুব মূল্যবান | 
্রন্থগুলো--১। চমৎকারচিন্তামণি, ২। বত়কলাচরিত্র, ৩। বৈদ্জীবন, ৪ 
বৈদ্যবিলাস, ৫| বৈদ্যাবতংস, এবং ৬। লোলিম্বরাজীয়ৌষধাবলী |, এছাড়া, একখান৷ 
কাব্য বা মহাকাব্যও আছে নাম রঃ হরিবিলাপ। 


দামোদর £ এর নামের সহিত কেহ কেহ “শর পদকী ব্যবহার করেছেন কিন্ত 
তার কোন গ্রাহক প্রমাণ পাওয়। যায় না। এ'র একখান নাটক-ই প্রসিদ্ধ গ্র্থ। 


১৮৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


নাঁম-মহাশাটক ধা হনযঘ়াটফ ১০ অঞ্ধে সমাপ্াা এক বিরাট নাটাসাহিত্া। 
গর্থথানার বিশৈষসত্ব---আগা-গোড়। ছলদোবদ্ধ শ্রোকে প্রণীত। এ নাটকখানারও, 
চক্দরশৈখরকত, নারায়ণকৃতত, বলভদ্রমিশ্রকৃত এবং যোহনকৃত চারটি টীকা 
পাওয়া যায় । 


বিজ্বযঙ্গল; ইনি লীলাশুক নামে পরিচিত একজন ভক্ত কবি। এ'র ৬খান। মূল 
গ্রন্থ এবং একটি স্বরচিত গ্রন্থের গীক। পাওয়া যায়। সব ক'খানা-ই কৃষ্ণ তক্তিমূলক। 
১। কৃষ্ককশামৃত স্তোত্র, ২। কৃষ্ণবালচবিত, ৩। কৃষ্হ্িক কৌমুশী, ৪1 গোবিন্দ 
স্তোত্র, ৫। বালকৃষ ক্রীড়াকাবা, ৬ | বিল্বমঙ্গলস্তোব্র, এবং কৃষ্ণকণামুতন্তোত্রের 
টিক! । বিল্বমঙ্গল একজন মহাপগ্ডিত ভক্ত বৈঝব। এ'র গ্রন্থগুলোর অতুযুননত 
সাহিত্য-গুণথাকা৷ সত্তেও অনবদ্য ভক্তির উদ্রেক করে । জান যায়-শ্রীচেতনা মহা- 
প্রভু দক্ষিণ্যত্যের তীর্থ-ভ্রমণকালে কৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোব্রগ্রস্থ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত 
হয়েছিলেন এবং তার একটি সমীচীন টীকাও প্রণয়ন করেছিলেন । 


গোবগ্ধনাচাষ্ £ এর পিতার নাম নীলাম্বর অথবা সন্কর্ণ । ভ্রাতার নাম বলভদ্র এবং 
শিষ্যের নাম উদয়ন | এর গ্রশ্থ-মার্ধাসপ্তশতী। কবি জয়দেব এর উল্লেখ করেছেন । 


পদ্পুপত/পরি মল: এ'র পিতাব নাম মুগাক্কগুপ্ত। ইনি বোধ হয়, বাকৃপতিরাজ 
এবং সিদ্কুবাছে সভা ছিলেন | ভোজদেব প্রসঙ্গে তাব পিতামহবাকৃ্পতিবাজের 
কথা উল্লিখিত হযেছে । সে হিসাবে কালত এর বিনাস পূর্বেই হওয়া সন্ভব। 
যা'হোক্‌-এর গ্রন্থের শাম নবসাহসাঙ্চরিত। গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই গ্রন্থের রচনাব 
কাল ১০৫০ খুঃ লিখেছেন। কিন্তু পূর্বোলিখিত ভোজদেবের দানানুশাসনের ১ 
কালানূসারে তা' কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। প্রোক্ত বিশেষ বক্তব্য দেয়ার 
জন্য এখানে লিখিত হলেও পূর্বেই ধর্তব্য। 


সোড্ডলঃ ইনি একজন গুজরাটা সাহিতাক হলেও বিঘয়-বস্তুর চমৎকারিত্বে এর 
“উদয়স্ুন্দরীকথা” এতদ্দেশেও প্রচলিত হয়েছিল। ১০৪০ খৃষ্টারাব্দে এ গ্রন্থ 
প্রণীত। 


হরদত্ত : রুদ্রকমারের পূত্র এবং অগ্রিক্মারের ভ্রাতা হরধত্ত বোধহয়, একজন 
বাঙালী গ্রন্থকার। « সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে নক্লীশ পাশুপতদর্শনের প্রদঙ্গে, এবং 
মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে এর গ্রস্থ থেকে উদ্কৃতি দেয়' হয়েছে। ইনি নিজে শিশুপাল- 


১. আচার্য বামনকৃত কাহ্যপ্রকাশের ভূমিক। (প্রস্তাবন।) পৃঃ ৬ র্টবা। 
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বধকর্তা মাঘকবির উল্লেখ করেছেন। এর অনেক গ্রন্থ ১। অধ্যায়-মব-ভাষ্য, ২। 
আপস্তছ্বপূত্রের টীকা অনাকুলা, ৩) আশুলায়নের গৃহ্যসত্রের টীক৷ __-অনাবিলা, 
8৪| আপস্তহ্থের ধর্মসূত্রের দিকা_-আবিলা, ৫। চতুবেদ-তাৎপধসংগ্রহ অথবা শ্ুতি- 
পুক্তিমালা, ৬। বামনের কাণিকাবঙ্তির টীকা--পদমঞ্জরী, ৭। মন্্প্রশভাষা, ৮। 
গৌতমের ধরসূত্রের টাকা-_মিতাক্ষরা ৯। শিবলীলার্ণব, ১০। শিবস্তোএ, ১১। 
হরি-হর-তারতম্য, এবং ১২। হরদত্তীয় (ধর্মশান্ত্রীয়) | এর কালনির়েও মতান্তর আছে। 
গৌরীনাথ শান্ত্রী লিখেছেন১ “মলিনাথ হরদত্তের উদ্ধৃতি দিখেছেন, আবার হরদত্ত 
শিজেই মাঘের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।” হাস্যচ্ড়ামণি গ্রন্থের প্রসঙ্গে তিনিই আবার 
লিখছেন “খৃষ্টায় দ্বাদশ শতকের বখসরাজরচিত।”ৎ এখন কখা হল- খুষ্টার দ্বাদশ 
শতকের বৎসরাজ মল্িনাথেরও উল্লেখ করেছেন। টীকাকার এই মল্লিনাথ কোলাচল 
মল্লিনাথ ছাড়া অন্য কেহ নয়। সুতরাং দ্বাদশ শতকের বৎসরাজ কর্তৃক উল্লিখিত 
কোলাচল মল্লিনাথ টাকা করে থাকলে গ্রন্থকার হরদত্ত দ্বাদশ শতকের আগেকার 
হওয়াই সম্ভব । প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত গ্রন্থকার না হলে এতবড় টীকাঁকার তার উল্লেখই 
করতেন না| বৎসরাজ যে মল্লিনাথের (কোলাচল) উল্লেখ করেছন তা” 71790401 
/88901 স্বীকার করেছেন।৩ 


জয়ানক/জয়রাম : পৃথীরাজবিজয়কার জরা'নক বা জয়রাম কাব্যপ্রকাশকার মন্মট, 
হরবিজয়কার রত্বাকার এবং হরবিজয়ের টাকাকার অলক সম্বন্ধে একটি খণ্ডালোচনা 
দরকার । কাব্যপ্রকাশকার মন্মট কাম্মীরীয় বাদ্দণ। তাঁর আবির্তাব-কাল খুষ্টায় একাদশ 
শতক বলে প্রায় সর্ববাদি সন্মত-ই হয়ে গিয়েছে । এই' মন্সট মন্বন্ধে কাব্যপ্রকাশের 
টীকা “নিদর্শনায়' কথিত হয়েছে “...ইত্যাদি শৈবাগমশান্ত্রের প্রসিদ্ধি অনুসারে, ছত্রিশ 
প্রকার তৃত্তদীক্ষার মাধ্যমে সকল প্রকার অজ্ঞানপঙ্ক-ম্থালনে প্রতিভাত সত্য-চিদানন্দ- 
সমুন্ভাপিত রাজানক বংশতিলক মন্মট নামক দেশবাসী. ...|৪ মন্মট যে কাব্য- 
প্রকাশ গ্রন্থের “পরিকর অলঙ্কার পর্যস্ত মাত্র প্রণয়নের পরেই শিবলোক প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন, এবং তৎপরবতী সমাপ্তি পর্যস্ত অংশের অভিযোজন করেছিলেন অল্লট ব৷ 
অলক, তা” কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থ সুত্রেই পাওয়া যাঁয়। এই অলক বা অল্লট জয়ানকের পুত্র- 
রত্বাকর কর্তৃক বিরচিত “হরবিজয়' কাবোর টীকাকার | 0৪419945 021319901৪|। 
গ্রশ্থে হরবিজয়ের টাকাকারকে জয়ানকের পুত্র বলে উল্লেখ কর৷ হয়েছে। পক্ষান্তরে 


১/৭ গৌরনাথশাস্ত্রীর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, যথাক্রমে ১৫৬ এবং ১২১ পৃঃ ভ্রষ্টব্য। 

৩. 081810099 ০8181099011, 'কোলাচল মল্লিনাথ প্রসঙ্গে ৷ 

৪. ইতি শিবাগম প্রপিদ্ধ্য। ঘট্ত্রিংশততুদীক্ষাক্ষপিত সকলমলপটলঃ প্রকটিত সৎঘ্বরূপচিদানন্সঘন ; 
রাজানক কলভিলঞ্ষো মন্রটনাষা দৈশিঞ্চৰব £1| কাবাপ্রকাশ টক নিদর্শন || 


১৯০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহটঠ সাহিত্যের ইতিবৃত 


গোরীশক্কর হীরার্টাদ ওঝা “ভারতীয়লিপিমালা'র অবতরণীকায় জয়ানক বা জয়রামকে 
পৃর্থীবাজ-বিজয়ের কবি বলে স্পষ্ট উল্লেখ কবেছেন। সুতরাং অনুমান হয় যে কাব্য- 
প্রকাশের টীকায় হরবিজয় কাব্যের টাকাকার এবং কাব্যপ্রকাশের পরিকরালঙ্কার 
থেকে পরবতী অংশের গ্রন্থকার সম্বন্ধে টাকাকার আচার্য বামন বে লিখেছেন “এই 
অল্লটও রাজানক জয়ানকের পূত্র, বত্বাকর কবি-প্রণীত হরবিজয় নামক কাব্যের বিষম- 
পদোদ্যোত, নামক টীকা কর্তা_-এটক্তি সঙ্গত এবং অলকের যথার্থ গোত্রীয় নার 


অললট। গ্রন্থপরিপূরক অল্লটকে মন্নটের অব্যবহিত প্বেই গণ্য করতে হলে, 


হরবিজয়কারকে তৎপূর্বে এবং জয়ানককেও পূেই ধবতে হয়। অলকেব বা অল্লটের 
অন্য গ্রন্থ অলঙ্কারসবশ্থের টিকা । এদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল-_ 
অস্বীকার কর। যার না। পৃর্থীরাজবিজয় এবং হরবিজয় কাবান্বয় ইতিহাসিক 
পটভূমিকায় প্রণীত এবং তা” বাংলাদেশে বিশেষ সমাদত গ্রন্থ মনে হয়। 


মম্মট £ এ'র গ্রন্থ তিন খানা ৯। কাবাপ্রকাশ, (সাহিত্যতন্ত্ু), ২। শব্দব্যাপার 
(ছন্দ:), এবং সঙ্গীত রত্বমাল। (সঙ্গীত শাস্ত্)। প্রথম উল্লিখিত গ্রস্থখানা-ই যুগান্তকারী 
গ্রন্থ | গ্রশ্থের সারবন্তা থাকলেই পেদিকে বিজ্ঞজনের দৃষ্টি পড়ে, পঠন-পাঠন-টীকা- 
টিপ্ননী-ভাষ্যাদি প্রণয়ন সবদিকেই তা" মূল্যবান বিষয়রূপে গণ্য হয়। বাক্য প্রকাশ 
গ্রপ্বখানার গুরুত্ব, শুধু তার টীকা ভাষ্যের বাছল্যদ্বারাও ধারণা করা চলে । প্রাচীন 
পঁথি-পুস্তকের বিভিন্ন নিবন্ধনীতে এবং আচার্য বামন-কৃত বালবোধিনী-টাকার 
ভূমিকাংশে বহু টীকা টিপ্পনীর বৃহৎ তালিকা দেয়া হয়েছে, যাতে অনেকগুলো 
টীকাব প্রণেতাদের নাম পাওয়৷ যায় না. অথব৷ প্রণেতাদের নাম থাকা সত্তেও টীকার 
কোন বিশেষ নাম নেই, কিংবা উভব-ই রয়েছে, যেষন-*- ১1 উদাহরণদর্গণ, 
২। কাবাপ্রকাঁশোদ্যোত, ৩। কাব্যনৌকা, ৪1 বৃহদ্দীপিকা, ৫। কমলাকরকৃত টীক।, 
৬। ক্ঃদ্বিবেদীর মধূরমা, ৭। কৃষ্তমিত্রাচার্ধকৃত টিকা, ৮। গদাধরকৃত টীকা, ৯। 
গোপীনাথের স্ুমনোহরা, ১০। গোবিন্দকৃত কাব্াপ্রদীপ, ১১। চণ্তীদাপ (সাহিত্য- 
দর্পণকার বিশ্বনাথের পিতৃব্য) কৃত টীকা, ১১। জগদীশ তর্কপঞ্চাননকৃত কাব্য- 
প্রকাশরহস্যপ্রকাশ নামক টীকা, ১৩। জনার্দনকৃত শ্রোকদীপিকা, ১৪। জয়ন্তকৃত 
জয়ন্তী নামক টীকা, ১২৯৩ খুং, ১৫। জয়রাম পঞ্চাননের তিলক টীকা, ১৬। দণ্ডীর 
(কাব্যাদর্কার থেকে ভিন্ন) টাকা, ১৭1 দেবনাথ তর্কপঞ্চানানর কাব্যকৌমুদী 
টাকা, ১৮। নরুরীর টীকা, ১৯ । নাগরাজকেশবের পদবৃত্তি টীক।, ২০। নারায়ণ 
কৃত টীকা, ২১। নুসিংহ ঠন্কুরকৃত টাকা, ২২। পরমানন্দ চক্রবর্তীর বিস্তারিকা 
টীকা, ২৩। ভানুচন্দ্রের টীকা, ২৪। ভাস্করমিশ্রের সাহিত্যদীপিকা টীকা, ২৫। 
ভীমসেনের সুধাপাগর টীকা, ২৬। মধুমতী গণেশের কাবাদরপণ টীকা, ২৭। মহেশুর 


খুঘটীয় একাদশ শতাব্দী ১৯১ 


উষ্টাচার্ধের ভাঁবার্থচিন্তামণি বা কাবাপ্রকাশাদর্ণ টীকা, ২৮। মাণিক্যচন্দ্রে সঙ্কেত 
নামক টীকা, ২৯। রত্বকণ্ঠের মারপমুচচয় টিকা, ৩০। রত্বেখরকত টিকা, 
৩৯। রত্রপাণি-তনয় রবির মধুযতী টাকা, ৩২। বামকঞঝ্চের ভাবা টীকা, ৩৩। 
রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কাবাপ্রকাশবহপাপ্রকা নামক টাকা, ৩৪। লৌহিতা তট 
গোপালের সাহিতাচ্ড়ামণি টীকা, ৩?| বৎসবর্মণের সারবোধিনী টীকা, ৩৬। 
বিদ'াচক্রবতীঁর সমপ্রদায়প্রকাশিশী টীকা, ৩৭। বিদ্যাবণা (*) কত টীকা, ৩৮। 
বেস্কটাচলসূরীর স্রবোধিনী টীকা, ৩৯। বৈদ্যনাথের উদাহরণচন্দড্রিকা, টাকা 8০। প্রভা 
অথবা কাবাপ্রভানামক অপর বৈদানাথেব টীকা, ৪১। শিবনারারকৃত টীকা, ৪২। 
শিববামকৃত বিষমপদী টীকা, 8৩। শ্রীধব মান্ধিবিগ্রহিক কৃত কাব্যপ্রকাশবিবেক টীকা, 
8৪ শ্রীবংসলাঞ্চনের সাববোবিনী টীকা, 8৫1 দরত্বতীতীর্ঘ কৃতটীক!, ৪৫ সোমে- 
শুরকত টীকা, ৪৬1 রাজানক আনন্দ কবি কৃত কাব্যপ্রকাশনিদর্শ টাকা, ৪৭। 
রুচকের কাবাপ্রকাশসংক্ষেপ নামক টীকা, এবং 8৮। রামচন্্রকত কাবাপ্রকাশ- 
সার টাকা । শ্ীমদতগবদৃগীভা ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের এতগুলো টীক।-ভাষ্যের 
দৃষ্টান্ত অতান্ত বিরল। টাকাকারদিগের যব্যে অনেকেই বাঙালী পণ্তিত। তাছাড়া 
কাবাপ্রকাশ গ্রন্থখানা অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্যতত্তর গ্রন্থ। সাহিত্যাদর্পণকার বিশ্বনাখ 
অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যপ্রকাশকে হুবছ অনসরণ করেছেন | 


রামানুজ £ ইনি যতিরাজ বলেই খ্যাত। দক্ষিণভারতেব তগ্তিরমগ্ডলের ভূতপূরীতে 
ধর আশ্রম ছিল। আচার্য শক্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের শারীরকভাষা যে বৈদাস্তিক 
ধারার বিশেষত্ব প্রচার করে সমাজে প্রতিষ্ঠা অন করেছে, ঠিক তেষন না হলেও, 
প্রায়-ই তার কাছাকাছি প্রতিষিত হয়েছিল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই বৈদাস্তিক মতবাদ, 
প্রধানত রামানূজের শ্রীভাষ্য, রামানুজপদ্ধতি- প্রভৃতি গ্রন্থ অবদদ্বন কবেই গড়ে 
উঠেছিল বলে, রামানুজকেই বিশিষ্টা্বিতবাদের পুরোধ। বলা হয়। ঘড়দর্শনের 
প্রত্যেকটির অবলশ্বনেই বাংলাদেশে দার্শনিক শিক্ষা-দীক্ষার বেশ বড় বড় এবং 
শক্তিশালী সমপ্রদায় গড়ে উঠেছিল । তন্মধো বিশিষ্টাদ্বৈত বৈদাস্তিক সমপ্রদায় বাদেও, 
বিশিষ্ট দার্শনিক গোষ্ঠীর কাছে রামান্‌ছোর গ্রন্থগুলোও খুব সমাদৃত ছিল। রামানজের 
গ্রন্থগুলো হচ্ছে ১। অগ্লাদশ রহস্য, ২। কন্টকোদ্ধার (অথবা বেদান্তকণ্টকোদ্ধার), 
৩। কূটসন্দোহ, | গদ্য এবং গদ্যব্রয়, ৫। গুণরত্বকোষ, ৬। চক্রোল্লাপ, ৭। 
দেবতাপারায়ণ, ৮। ন্যায়বত্বমালার নিকা-_ ন্যায়করণ্ট, ৯ | নাৰুয়ণমন্তরার্থ, ১০। 
নিতাপদ্ধতি, ১১। নিত্যাবাধনবিধি, ১২। ন্যায়পরিশ্রদ্ধি, ১৩। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, 
১৪। পঞ্চপটল, ১৫। পঞ্চরাত্ররক্ষা, ১৬। বণিদর্পণ, ১৭| রত্বপ্রদীপ, ১৮| 
রামপটল, ১৯। রামপদ্ধতি, ২০। রামরহসা, ২১। বার্তামালা। ২২। বিশিষ্টান্বৈত 


১৯২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভাষ্য, ২৩। বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসনস্তোত্র, ২৪। বিঞ্টুসহত্মনামভাষ্য, ২৫। বেদান্ততত্ুসার, 
২৬। বেদান্তদীপ, ২৭। বেদান্তসার, ২৮। বেদার্থসংগ্রহ, ২৯। শ্রীভাষ্য, ৩০। 
সচচরিব্ররক্ষা, ৩১। সচ্চরিত্ররক্ষাসারদীপিক। (টীকা), ৩২। সবীার্ধসিদ্ধি, ৩৩। 
ঈশাবাস্যোপনিষদৃভাষ্য, ১8 | প্রশোপনিষদৃব্যাখ্যা, ৩৫। ভগবদূগীতাভাম্ব, ৩৬। 
মুণ্ডকোপনিষদৃব্যাখ্যা, ৩৭। যোগসুত্রভাষয, ৩৮। শেতাশবতবোপনিঘদৃব্যাখ!- 
প্রভৃতি। 


শতানন্দ : এ'র পিতার নাম শঙ্কর এবং মাতার নম সরম্বতী। এ'র দ'খান। গ্রন্থই' 
সুপ্রসিদ্ধ। চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ ভাম্বাতী এবং জ্যোতিষাবিষয়ক গ্রন্থ_- ভাম্বতীকর ণ: 
(১১০০ খঃ) | 


কহলণ : কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস রাজতরঙ্গি ণী গ্রন্থই কহ্লনের অমর 
কীতি। যদিও তিনি একাই বাজতবঙ্জিণী প্রণয়ন করেছেন, তথাপি সে গ্রন্থের 
সমাপ্তি থেকে পনবায় শুরু করে কালানুক্রমিক বিব্ধন ঘটেছে অন্তত তিন দফায়। 
প্রথম দফায করেছিলেন জোনরাজ। তারপরে শ্রীবর নামক একজন জৈন-অধ্যায়কে 
তাঁর (শ্রীবরের) জীবৎকাল পর্যস্ত নিয়ে আসে । সে অংশটির নাঁমও, তাই, জৈন- 
তরঙ্গিণী। তার পরে আবার, প্রাজ্যতট তার সমকাল পরধন্ত নিয়ে গিয়েছিল । তথাপি, 
কহলণকেই রাঁজতরঙ্জিণীর প্রণেতা বলা হয়। 


চক্রপাণিদত্ত: ইনি একজন বিখ্যাত আয়ুবেদবিদ্ এবং গ্রন্থকার | গ্রন্থগুলোও 
চিকিৎসাবিষয়ক। ১।| চরকের টাকা--ঢরকতাৎপধদীপিকা, ২। চিকিতসা-সংগ্রহ, 
৩। দ্রব্যগুণসংগ্রহ, ৪ | শব্দচন্দ্রিকা (আয়র্বেদ-প্রসিদ্ধ বিশেঘ বিশেষ শব্দগুলোর 
কোথগ্রস্থ) ৫। সবসারসংগ্রহ ব৷ চক্রদত্ত। নিশ্চলকর নামক এক ভিষক্‌ চক্রপাণির 
দ্রব্যগুণসংগ্রহের একটি টীক। করেছেন। 


কৈয়ট 2 পিতার নাম জৈয়ট এবং অধ্যাপকের না মহেশর । ইনি “মহাভাষ্য- 
প্রদীপ নামক একখান! গ্রন্থ লিখেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য 
আয়ত্ত করতে কৈয়টের প্রদীপ সত্যি সত্যি সহায়ক । 


ঝন্মদেবগণ্ডিত : ইনি 'করণপ্রকাশ' নামক একখান জ্যোতিগগণিতের গ্রন্থ 
লিখেছেন। বঙদেশে চিরকাল নিথুত পঞ্রিকাগণনার প্রচলন থাকায় তিথিগণনা 
বিষয়ে ব্রন্মদেবপপ্ডিতের গ্রপ্থথানা বিশেষ উপযোগী ছিল এবং" এখনো কিছু কিছু 
ব্যবহৃত হচ্ছে। 


খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দী ১৯৩ 


সন্ধ্যার্করনন্দী £ ১০৫৭-১০৮৭ খুষ্টাব্দের কোন কালে সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিতয়' 
নামক গ্রন্থখান। প্রণয়ন করেছিলেন। সভঙ্গ অভঙ্গ-উভয় প্রকার শ্রেষের মাধ্যমে 
কাব্যখানাকে দ্যাশ্রয়-কাব্যবূপে দাড় করেছেন । একদিকে শ্রীরামচন্দ্রের অপরদিকে 
পালরাজ - রামপালের কীতির অনবদ্য প্রশস্তি এই রামরচিত কাব্য | ইনি রাম- 
পালদেবের পুত্র মদন পালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। 


ভবদেব তট £ এঁতিহাসিকগণ ভবদেব ভটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । অথচ প্রাচীন 
পুঁথি-পত্রের নিবন্ধনীতে যে “ভবদেব' নামক প্রাচীন পণ্ডিত গ্রন্থকারগণ রয়েছেন, 
তন্মধ্যে ধাত্র দু'জনের নাম “ভবদেবভট্ট' বলে জান। যায়। তার একজন মৈথিল, পিতার 
নাম কৃষ্দেব মিশ্র। অপর ভবদেব ভট্রের গ্রন্থের নাম _সন্বন্ধবিবেক। গ্রস্থকার সমেত 
এই গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্তে। এর কোনে৷ পৈত্রিক পরিচিতি 
পাওয়া যায় না । অপর এক গ্রন্থকারের নাম পাওয়৷ যাঁয়--“ভবদেব মিশ্র” বলে। তীরও 
পিতার নাম কৃষ্দেব। তিনি “পত্তন'-এর অধিবাসী ছিলেন, এবং ১৬৪৬ খষ্টাব্দ তাঁর 
গ্রন্থ রচনার কাল জানা যাঁয়। যে ভবদেবের নামের সাথে সাংস্কৃতিক উপাধি-_-“বাল- 
বলভী-ভুজঙ্গ” পাওয়৷ যায়, তাঁর গ্রন্থ মাত্র একখানা-প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ। কর্মান্ষ্ঠান 
পদ্ধতি বা দর্শকর্মপদ্ধিতি নামক যে গ্রন্থ পৌরোহিত্যের কাজে পুরোহিত সঃপ্রদায়ের 
নিত্য সহচব, তারমধ্যে ত্রিবেদীয় (সাম-থগ-যজ্ঃ) দশবিধ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া 
লিখিত এবং তার গ্রন্থকারের নামের সাথে উল্লিখিত সাংস্কারিক 'বাল-বলভী-ভুজঙগ' 
উপাধিটি নেই'। গ্রন্থেব প্রারন্তে-ই “ক্রিয়তে ভবদেবেন কর্গানষ্ঠানপদ্ধতি £" লিখিত 
হয়েছে। এখন যদি এই কমুনুষ্ঠানপদ্ধতিকারকেও ভট্ট উপাধিবিশিষ্ট কল্পন৷! করে 
নেয় হয়, তবুও পূর্বোক্ত রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত গ্রন্থ-সমেত গ্রন্থ দূ'খানা _ বর্মানুষ্ঠান 
পদ্ধতি এবং সন্বন্ধবিবেক মাত্র পাওয়া যায়। আর “বালবলভী-ভুজঙ্গ' উপাধিবিশিষ্ট 
ভবদেব যদি ভবদেব ভট হ'ন তা' হলে 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' গ্রন্থথানার যোজন সম্ভব 
হয়। এতসব কল্পনা করা, যোগকরে নেয় প্রভৃতির কোন গ্রাহক প্রমাণ কোন 
এতিহাসিক-ই দেন নি। তা ছাড়া, ভুবনেশুর-মন্দিরলিপিতে উল্লিখিত ভবদেব, 
সম্ভবত, ভবদেব ভট্ট, তা' হলে, শুধু এ মন্দিরলিপিও তার মহত ব্যক্তিত্ব এবং 
কীতির প্রমাণ। রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত সম্বন্কবিবেক, এবং প্রোক্ত 'প্রায়- 
শ্চিত্ প্রকরণ' দু'খাঁনাই মাত্র, অবিসংবাদে পাওয়। যায় বলা চলে? 'বাঁলবলভী' 
ভুজঙ্গ' একটি সাংস্কারিক উপাধি' এর সাহায্যে বুঝা। যার__-নবগঠিত বলভীপুবীর 
শ্রেষ্ঠ আজকালও যেমন 'দেশিকোত্তম' প্রভৃতি সন্মান-সূচক উপাধি দেয়া হয়, 
ওটাও তেমন সম্মানসূচক উপাধিই বটে। ভুজঞ্গ শব্দে সর্প বুঝালেও উপমিত 
সমাস প্রভুতিতে উত্তরপদরূপে প্রযুক্ত হলে--পুজ-বৃষভ-কুঞ্জর-সিংহ-শীর্দুল-নাগ প্রতৃতি 

১ ৬ 


১৯৪ সংস্কৃত-প্রাক্‌ত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শব্দ শ্রেষ্ঠাথের বাচক হয়।১ “বাংলা বাঘ” পদে যেমন বাঘ পদটি স্বকীয় অর্থ 
ত্যাগ করে শ্রেচ্ঠাথ প্রতিপাঁদন করে, ঠিক তেমন-ই এখানেও । দেশবাচক শব্দ, দেশীয় 
অথেও প্রবুক্ত হয়। এখানে “বলভী' শব্দও কোন স্থান বা রাষ্ট্র কিংবা রাজধানী 
অর্থে রুঢ এবং বলভীবাসী অথে লাক্ষণিক। ভুবনেশরে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভবদেব 
ভট্টের উত্ত উপাধি এখন পর্যন্ত সঠিক ব্যাখাঁত হর নি। বলভীপরী, তা” বলভী 
নদীর সম্পর্ক-মুলকও হতে পারে | দেবগাম এবং দেওঘর সম্ভবত, একই স্থানের নাম। 
দেবঘর শব্দের “ব অন্তস্থ “ব' হওয়ায় উহার উচচারণ হিন্দিতে এবং সংস্কৃন-প্রাক ত- 
পালিতে _ প্রায়ই দেওঘর হযে থাকে । সুতরাং হরপ্রধাদ শীস্ত্রীর অন্মান২, হয়তো ! 
সঙ্গত-ই । আয়তন বা পরিসর নির্ণর করতে প্রয়াস বর্জন করলে চলবে মা। 
অন্যথা, বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত লেখ অনুসারে ঘেখানেই কত্রাপি বর্মনদের (বিশেষত 
হরিবর্সার) রাজ্য কল্পনা করলে, তার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশুবে মন্দি প্রতিষ্ঠা কর- 
বেন কেন? বিক্রমপুর থেকে ভূবনেশ্বন পযন্ত বিস্তৃত হরিবর্মার রাজ্য কল্পনা করা 
কি চলে? সুতরাং এগব জিজ্ঞাসার উত্তর সঠিক পাওয়া গোল 'বাল-বলভী- 
ভুজঙ্গ' উপাধিরও সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়ে বাবে ।৩ 


১. স্থ্যরুত্তব-পদে ব্যাঘ-প্ঙ্গ বর্ষভ-ক্£বা:। 
সিংহ-শাদ্”ল-নাগাদ্যাং পৃংঘি শ্রেষ্ঠার্থবাচক্।2 || 

২. ডঃ রমেশচন্্র মজ্মদার-কৃত বাংলাদোশেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৭ম সংস্ক, ১১৩ পৃঃ অন্চ্ছেদ ৪. 

৩. ভারতের বতমান কাখিয়াবাড় জেলাব সীমানা মধ্যে বলভীপুৰী নামক বাজধানী এবং বাজা 
ওহধেনের নামান্কিত শিলালেখও পাওয়া গিয়েছে । ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী-এর ১১শ খণ্ডে, 
২৪২ পুষ্ঠায় মুদ্রিত 'ওজরাটের চালুক্য অর্জুনদেবের সময়ের বেরাবল (বেরত্তন) নামক স্বানের 
(কাথিয়াবাড়) এক শিলালেখ-মধ্যে “রসুল মহংষদ সংবৎ ৬৬২ তথ শ্রীনূপ [বিক্রম সং ১৩২০ 
তথা শ্রীমন্বলভী সং ৯৪৫ তখ। শ্রীসিংহ অং ১৫১ বর্ষে আমাঢ বদি ১৩ রবৌ” পবিৎকার লক্ষা 
কর] যায়। গুপ্ত সংবতের সমকালে ঝলতী সংবতেবও প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে আলবেরুণীব মত *179 918 
08918011 ৬/110115 10917110981 ৬৬111 09 001013 919, 1090119 ৪8000101170 10 179 
0011091 51819119111 0 /১1091011 11 /২,0, 3৯” লিখেছেন কর্ণেল টড, তার 
/১7815 01991950101, ৬০, |, 0. 801 প্রভুতি অনেক স্বানে। এই বলতীর সম্পর্ক. 
নংপুক্ত কোন নতুন রাজের নামকরণ 'বালবলতী* হতে না পারার কোন কারণ আছে কি? 
বলভীার রাজাদের মুদ্রায় তাদের প্রতীক নদী-টিহ নিদিষ্ট, বলেছেন জি. এইচ. ওঝা) (তর প্রাটীন 
ভারতীয় লিপিমাল। নামক হিন্দি গুস্থের ১৫৩ পূ. পাদটীকা ৩ ভ্রষ্টবা) সুতরাং ২নং পাদটাগ্- 
শীতে নির্দেশিত রপ্রসাদ শা্ীর অনুমানের কেবল নদীটি বদি জি. এইচ ওঝা-কখিত রাজকীয় 
প্রতীক মাত্র ছয়, তবে দেঘগ্রাম বা দেবঘর (দেত্রতব) ,বলতীর নতুন রাজধানী, যেখানকার শ্রেষ্ঠ 
বাক্তিরূপে ভবদেবতটকে চিছিত করে 'বাপবলতীতৃজঙ্গ*-_নব-বলতী-শ্রেষ্ঠ উপাধি, হলেও হতে 
গারে। তাহলে ভবদেবের ভুবনেশববে ষন্দির প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও সহজে বোধগধ্য হয়। 


খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দী ১৯৫ 


শ্রীক্চমিশ্র £ ইনি চলেল্লরাজ কীতিবর্ধদেবের সতাঁকবি ছিলেন এবং কীতি - 
বর্মদেবের জন্য 'প্রবোধ চন্দোদয়' নামক বিখ্যাত নাঁটকখান। প্রণয়ন করেছিলেন । 
চন্দে্র রাজা মধ্যতারতের বৃন্দেল খণ্ডে হলেও, চন্দেক্লরাজ-যশোবর্মা, খুষ্টায় দশম 
শতাব্দীর মাঝামাঝি অভিযান করে অঙ্গ, রাঁদ, গৌড়, বঙ্গালি প্রভৃতি স্থানের আংশিক 
হলেও অধিকার করেছিলেন। কীতিবর্মীও কলচুরিরা কর্ণকে ১০৬০-১০৬৪ 
খুঘটাব্দের কোন সময় পরাজিত কবেছিলেন বলে জান! যায়। সুতরাং খৃীয 
একাদশ শতকের শেষদিকেই নাটকটির প্রণয়ন মনে করা হয়। বিবেক, অহঙ্কার, 
দু প্রভৃতিকে ব্যক্তিরূপে দাড় করিয়ে বিভিন্ন দশনমতের এবং ধর্মীয়, তখা- 
কথিত কৌলিক-তাপ্ত্রিক দিগের বাদান্বাদম লক প্রতিহ্ন্দিতার এমন বূপকধর্মী নাটক 
বোধ হয়, প্রবোধ-চান্দ্োদয়-ই প্রথম। নটিকখানা অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং সবর 
আদ্ত চিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবোধচন্দরোদয় 
নাটকের শতশত পাগুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এ মাটকখানা কেবল মঞ্চস্থ হায়ে 
উপস্থিত দর্শক শ্রোতৃমগ্ুরীর পরিতর্পণ করত ত। নয়, তার বিভিন্ন দর্শনতত্ের 
আলোচন| তান্তিকদের কাছে মনোজ্ঞ। ইহাবও অনেকগুলো টাকা আছে । 
১। কোনও রাজার মন্ত্রী নাগ্ডিল্যয়া কর্তৃক প্রণীত চত্দিক। টাকা, ২। গণেশের 
“চিচচন্ভ্রিক।” টীকা, ৩। রুদ্রদেবের “গুণবতী' টিকা, ৪8 | সদাত্বমুনিকৃত টিকা, 
৫1 বামদাসকৃত টীকা, ৬। মহেএরকৃত টাকা, ৭। অগ্নয়দীক্ষিতকৃত টীকা, ৮। 
'প্রৌদপ্রকাশিক।' টীকা প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 


খুচ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী 


এ শতাব্দীর গ্রপ্থোৎপত্তির ইতিহাসও বিষুনয়কররূণে উজ্ভূল। সকলের নামোল্লেখ 
করাও সম্ভব হবেন! | | 


আনন্দতীখ :- মন্যাপ গ্রহণের পূর্বের নাম বাস্ুদেবাচার্য। ইনি ১৯১ 
খৃষ্টাব্দে জন্গ্রহণ করে ১১৯৯ খুছ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি অচ্যত! 
প্রেক্ষাচাষের অখবা শরদ্ধানন্দের শিধ্য এবং “মধ্ব' অমপ্রদারের বৈদারন্তিক। এর 
শিষ্যবর্গের মধ্যে পদ্[নাভ-তীর্ঘ, নরহব্রিতীর্থ, মাধবতীর্ঘ এবং অক্ষোভ্যতীর্ঘ 
প্রধান। গ্রন্থগুলে হচ্ছে ১। আত্বোপদেশ-ীকা, ২। আধাস্তোত্র, ৩। উঈশাবাম্যো- 
পনিষদ্‌-ভাষ্য, 81 উপদেশসাহতী টাকা, ৫| উপনিঘৎপ্রস্থান, ৬। উপাধিখণ্ুন, 
৭| খাদের শ্রোরুভাষা, ৮। এ্তরেয়োপনিষঘদ-ভাষ্য, ৯। কাঠকোপনিষং- 
টিগ্রশী,। ১০। কেলোপধিদৃ-ভাষা-টিগরনী, ১১। কৌষীতক্যপনিষদ্‌ -ভাষ্য- 
টিগ্রনী, ১২। খপৃন্প টাকা, ১৩। গুকস্ততি, ১৪। গোবিন্দভাষ্যপীঠক, 
১৫। গোবিন্দাটক-টাকা, ১৬। গৌড়পাদীয়ভাষাটীকা, ১৭। ছান্দোগোপনিষদৃ- 
ভাষ্য-টিগ্লনী, ১৮। তৈত্তিবীয়শ্রতিবাতিক-টীকা, ১৯। তৈভিরীয়োপনিষদূভাষ্য 
টিপ্ললী, ২ ত্রিপ্টীপ্রকরণ-টশীকা, ২১। নারায়ণোপনিষদৃ-ভাধ্য-টিগ্ননী, ২২। 
ন্যায়বিবরণ, ২৭। পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া-বিববণ, ২৪। প্রশোপনিষদ ভাষ্য-টিপ্পনী, 
২৫ | বৃহজ্ঞাঁবালোপণিষদূ ভাষ্য, ২৬। বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-টিগ্লশী, ২০। বৃহদারণ্যক- 
বাতিক-্টীকা, ২৮। ব্দ্দপত্র-ভাঁষ্য-টিকা, ২৯। ব্বদ্ধানন্দ, ৩০। ভক্তিরহসা, 
৩১। ভগবদূগীতী প্রস্থান, ৩২। ভগবদুগীত-ভাষ্য বিবেচন, ৩৩। মাওুক্যোপনিষদৃ- 
ভাষ্য-টিগ্লনী, ৩৪। মিতভাঘিণী, ৩৫। মুণ্ডকোপনিষদৃ-ভাষ্য-টিগ্লনী, ৩৬| 
রামোত্তরতাপনীয়-ভাষ্য, ৩৭। বাক্যবৃত্তি-বিবরণ, ৩৮। বাক্াসুধা-টীকা, ৩৯। 
বিষু-সহস্রনাম-ভাষ্য, 8০01 বেদান্তবাতিক, ৪১ শঙ্চরবিজয়, ৪২। শঙ্করাচার্যা- 
বতারকথা, 8৩। শতশ্শোকী টীকা, 8৪। সংহিতোপনিষদুভাষা-টিগ্লনী, ৪৫। 
সতত,» ৪৬। অব্রপ্রস্থান,। 8৭ জ্মৃতিবিবরণ, ৪৮। জ্মৃতিপারসমচচয়, 8৯। 
শ্বরূপনিয়-টীকা, এবং ৫০1 হরিষীড়ে-ভ্তোত্র-টীকা। এছাড়া ৫১| গ্রন্বমালি- 
কান্তোত্র নামক' একখানা ধৃহৎ গ্রন্থও রয়েছে। আনন্দতীথ বাঙীলী সম্ভবত ছিলেন 
না। এতগুলো! গ্রন্থ এবং িষ্য প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন 
তিনি। মধ্ববৈদান্তিক ধারায় আনন্দতীর্দের গৃন্থগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ । 


থুটীয় দ্বাদশ শতাব্দী ১৯৭ 


জর্বানন্দ : বন্দযথটীয় গাঁঞ্চি, রায় বান্ধণ। এর টীকাপর্ব্ব' বিখ্যাত । অমর- 
কোধঘেব এই টীকায় বহু বাংলা শব্দ ব্যবহার কবে অর্থপ্রকাশ করা হযেছে যা” প্রাচীন 
বাংলার জলন্ত দৃষ্টান্ত । ওপব বাংলা শব্দ যে তৎকালের কথ্য গৌড়ী প্রাকৃত (অনেকের 
মতে প্বা) ভাষাব সাথে সাথেই ব্যবহৃত ছিল, তা” বহুকাল আগেথেকে না হলে 
প্রসিদ্দিপ্রাপ্ত হতে পাবে কি? 


আড়: এর গ্রন্থ দ'খান।। ১১৯২ খুটাব্দে বিবেকমঞ্জরী নামক একখান! 
জৈনগ্রশ্থ এবং কালিদাসেব মেঘদৃতেব নিকা 


উমাপতিধর : লঙ্গা ণসেনেব সভাঁপদ ছিলেন বলে বলা হয়, কিন্ত সদভিকরামাতে 
এর যে বচন উদ্ধত হয়েছে তাতে দেখা যায়---ইনি চাঁণকাচন্দ্র নামক রাজার অধীনে 
'চন্দ্রতড়চবিত' নামক একপানা কাবা লিখেছেন। গীতগোবিন্দে এর উল্লেখ করা 
হয়েছে। ইনি বাঙালী কবি।| এছাড়া, আর এক উমাপতিধর উপাধ্যায় নামে এক 
গ্ন্বকারকে পাওয়। যাঁয় মিনি হবিহরদেব নামক রাজাব অধীনে “পারিজাতহরণ' 
নামক একখানা নাটক প্রণয়ন করেছেন। ইনিও খ্টীয় দ্বাদশ শতকের বলে ধারণা 
কর! হয কিন্তু দ্বাদশ শতকে বাংলার পূববঙ্গে ঘে দেববধশের বাজাদের নাম পাওয়। 
গিয়েছে তন্মধ্যে তো হরিছরদেবের নাম নেই। তাৰ পারিজাতহরণ নাটক খুব 
প্রসিদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। 


জয়দেব: পিতাঁর নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রামাদেবী। এব বিখ্যাত 

“খ গীতগোবিন্দ এক অপর্ব ক্রা্ট। জয়দেব বাংলার স্বনামধন্য গীতিকাব্যকাব। 

আধুনিক বৈষবদেব রাধা-কৃষ্টের লীলা আস্বাদনের ধার! জয়দেবের গীতগোবিন্দ- 

অবলঙ্খনেই প্রবাহিত । তীর ভাষাবিন্যাস অতুলনীয় মাধূর্ষের উৎস। গীতগোবিন্দ 
ভক্তিরসের অনবদ্য সাহিত্য। 


নর পতি £ প্রসিদ্ধ ধারানগরী-নিবাসী আমরদেবের পুত্র। তাঁর দৃ'খানা গ্রন্থই 
অতি প্রসিন্ধ_ জ্যোতিফল্লবৃক্ষ 'এবং নরপতিজয়চর্যা। জ্যোতিষশাস্তরের এ গ্রণথস্বয় 
এখনো পরিচিত গ্রন্থ । নবপতিজয়চর্ষযা গ্রন্থখানা ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। এ 
গ্রদ্ধধানাকে স্বরোদয়শীস্ত্রীয় বল। হলেও ফলিত জোতিষ, শাকুন এবং স্বরোদয় 
শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে অতি উপাদেয় করে রচনা করা হয়েছে। 


বল্পতাচার্য £$ ইনি বৈশেষিকদর্শনের একটি টীকা ন্যায়লীলাবতী নামে, প্রণয়ন 
করেছিলেন। এ'র কালনিয়ে মতীস্তর আছে তবে, দার্শনিক উদয়নাচার্ধের পরে 
এবং গজেশের পর্বে, ইহ। প্রতিপন্ন হয়। 


১৯৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভাস্কর আচার্য (২): এর বিখ্যাত সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের গ্র্থ-সিদ্ধাস্তশিরোষণি 
১১৫১ খৃষ্টাব্দে এবং করণকৃতুছল ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত । অপব গ্র্থগুলো--* 
করণফেশরী, গণিতপদী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাক্কর, রেখাগণিত, লিজশীস্র, 
সত্রগণিত, সর্সিদ্ধান্তব্যাখ্যা এবং ভাস্করদীক্ষিতীয় জ্যোতিষ। সব ক'খানাই অতি 
উপাদেয় গ্রন্থ এবং এদেশে পূর্বাপব প্রচলিত। বর্তমান ধারার গণিতের এই প্রাচীন 
গ্রচ্থগুলো যে কত নিখত তা' ভাবলে বিফ্মিত হতে হয়। 


অহেখার : কফের পৌব্র এবং বঙ্গের পূত্র- এই গ্রন্থকার বিশ্বপ্রকাশ নামক 
অভিধান ১১১১ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেশে। উত্ত অভিধানের বিস্তার মূলক' বা 
বিবৃতগ্রন্থ-শব্দভেদপ্রকাশ' এবং 'সাহসাঙ্কচরিত' মামক কাব্যও প্রণয়ন করেছেন। 
উল্লেখযোগ্য আভিধানিকরূপে মহেশর চিহ্িত। 


রুয্যক £ ইনি কান্মীরীয় এবং অলঙ্কারগর্বষ্ষ নামক গ্রন্থের প্রণেতা । এ 
গ্রন্থও সাহিত্যতত্তের উল্লেখযোগ্য গ্র-্খ, সম্ভবত, এদেশেও পৃথক্‌ আলোচিত হয়েছে। 
ইনিও দ্বাদশতাব্দীর গ্রন্থকার 


বর্ধমান £ গোবিন্দসরির শিষ্য। তিনি গণরত্বমহোদধি' নামক বিখ্যাত 
গ্রথ ১১৪০ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেন। অপর গ্রন্থদ্থয় _ক্রিয়াগুপ্তক এবং সিদ্ধরাজ- 
বর্ণন। জৈন গ্রশ্বকারদের মধ্যে বদ্ধমান একজন প্রমাণপুরুষরূপে গণ্য যাঁর গ্রন্থত্রয় 
সর্বদেশে সর্বকালের স্তুধীজনের প্রশংসা লাভ করেছে। ক্রিয়াগুপ্তক গ্রণ্থখান। 
এমনভাঁবে রচিত যে তার আসল ক্রিয়াপদটি খুজে পাওয়াও দূকষর এবং না পাওয়া 
গেলে অর্থে আপদেশিকতার ভ্রম অনিবার্ষ। 


বিজানেশর£ বিজ্ঞানেশুর ছিলেন একজন সার্ক টীকাঁকাব। যক্ঞবলক্য- 
স্মৃতির উপরে তীর খভমিতাক্ষরা বা সংক্ষেপে মিতাক্ষরা একটি উল্লেখযোগ্য 
টীকা | পূর্বোক্ত স্মৃসংহিতা গুলো দেশ-কালের উর্দে প্রতিষ্ঠিত। কোথায় বা কখন 
প্রণীত হয়েছে তার যথার্থ কালিক নির্ণয় না থাঁকলেও আর্ধ সনাতনী সংস্কৃতিতে 
সমাজের সর্বত্র সেগুলো মান্য । সেকারণে উক্ত স্মৃতির ব৷ সংহিতার বহু টীকা- 
টিপ্পনীও প্রণীত হয়ে সমাজের চাহিদা পূরণ করে থাকে | যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির 
অনেকগুলো চীকাই আমাদের কাল পর্যস্তও এসে পৌছেছে যেমন, অপরার্ক-প্রণীত 
টিকা, কলমণিশুরুকৃত টীকা, দেববোধকৃত টকা, ধর্মেশবরেকৃত টিকা, মথুরানাথকৃত 
মিতাক্ষরা টীকা (কেবল আঁচারাধ্যায়ের), মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিক্রোদয়া নামক টীকা, 


খু্টায় দ্বাদশ শতাব্দী ১৯১ 


রণূনাণতট্টকৃত টীকা, বিদ্লানেশুরকৃত খ্র্মিতীক্ষবা ব। মিতাক্ষরা টীকা এবং 
শুলপাশিকৃত দীপকলিকা টীকা । এসবের মধ্যে বিদ্ঞানেশ্বরের টীকাটিব যত জন- 
প্রিয়তা ও গুরুত্ব অন্য টিকাগুলোর হয়নি। এ কাবণেই ঝজমিতাক্ষবার ও অনেক 
টীকা প্রশীত হয়েছে। টীকার উপব প্রণততীবলে সেগুলোকে উপটিকা বল। যেতে 
পাবে বটে কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের ঝমিতাক্ষরা সারগর্ভ আকডরগ্রন্থজূপে সমাজে প্রতি- 
চিত বিধায় তার টীকাগুলো৷ টিকাছিসাবেই স্বীকৃত। গুস্তব অপাঁটেৰ তালিকায় 
ধভমিতাক্ষরাৰ একটি টিকা 01)000197 ১00) লিখেছেন 012০7 4605 
সংখ্যা দিয়ে (মিতাক্ষর। প্রশঙ্ে), যার প্রণেতার নায পাও যাঁয় নি। তাঁভাঁড়া 
নন্দপঞ্ডিতকৃত প্রমিতাক্ষর।, বালজট্রকাত টিক।, যা! লক্ষীদেবী-প্রণীত বলে জান। 
যার (কেবল বাবছাব কাণ্ডের টাক), মধুসূদন গোস্বামিকত মিতাক্ষরাঁসার নামক 
গিকা, মুকন্দলালকৃত টীকা, রাঁধামোহন শম-কৃত পিদ্ধান্তঘংগ্রহ-গিক।, বিশ্বেশকৃত 
সুবোধিনী (কেবল ব্যবহানাবায়ের) টীকা এবং হলামুধভট্টকৃত টীকা । অনায়াসেই 
বৰা যায বে গজ্মিতাক্ষরা বা মিতাক্ষর। কৃত গুরুত্বপূর্ণ । বাংলাদেশে উত্তবাধিকার 
আই'ন-বিঘরে কোন কোন ক্ষোত্রে জীমুতবাহনেব দায়ভাগের চেয়েও অধিক গুরুত্বে 
মিতাক্ষর! গ্রাহ্য হয়। বিজ্ঞানেশ্ববেব কাল সঠিক জান ন। থাকলেও মিতাক্ষ বার 
উপবে প্রণীত “স্বোধিনী'র নিবন্ধনেব পূর্বেই তাকে নিবেশ করে নিতে হয়। 


বিশ্বেখুর ভট £ রাজা মদনপাল এবং তাঁর পুত্র “নান্ধাতা'র তিনি সভাপগ্ডিত 
ছিলেন । তাঁব প্রন্থগুলো- মদনপারিজাত, মহাদানপদ্ধতি, এবং মহার্ণবকর্মবিবাক 
( এ-্রশ্থান। মদনপালের গ্রন্থকতৃ হাধীন বলে প্রচারিত হয়েছে )। এছাড়া, 
বিজ্ঞানেশ্বরেব “মিতাক্ষরা'র স্থুবোধিনী নামক টীকা, এবং স্মৃতিকীযুদী বিশ্বেশুর 
ভট্রের প্রশিদ্ধ গ্রন্থ । ইনিও বাংলাব লোক এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার । 


ভলোকমল্প সোমেশ্বরদেবঃ ইনি ১১২৭ ৩৮ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেছেন। 
এর অভিলধিতাথচিন্তামণি বা,মানসোল্লাস গ্রশ্থখানা অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। সংস্কৃত 
বিশকোষ বলতে এগ্রশ্থখানা-ই প্রধান। এদশেও ত।' প্রচারিত ছিল পন্দেহ নেই। 
এর “গীতিবিনোদন' অধ্যায়ের প্রাকৃত অনেকটা বাংলাভাষার কাছাকাছি পূর্ববূপ। 


ড় শুরুঃশিষ্য £ অন্যকোন নাম ব্যবহার না করে ওই নামেই ,তিনি পরিচিত। 
গুরু ছয়জন হচ্ছেন বিনায়ক, শুলপাঁণি, গোবিন্দ, সূর্ধ, ব্যান এবং শিবযোগী। 
গ্রন্থ দখানা- আশ্বলায়নশ্রৌতপত্রব্যাথা।, এবং বেদাস্তদীপিকা। দ্বিতীয় গ্রন্থখানা 
১১৮৭ খুঃ প্রণীত। 


২০০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাগভট (জৈন) £ বগ্ঘভট বা নেমিকমার নামে এই গ্রন্থকার---১ | অলঙ্কার- 
তিলক, ২। বাগভটালঙ্কাব, ৩। শুঙ্গারতিলককাব্য এবং ৪ ছন্দোহনুশাসন নামক 
একটি টীকাগ্রন্ত প্রণয়ন করেছেন। 


কবিরাজ : জয়স্তপূরীর কদঙ্গকামদেবের আমলে 'রাথবপাগুবীয়” নামে একখান 
কাব্য তিনি প্রণয়ন করেছেন যা' অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এদেশে বহুল প্রচারিত। 
অন্যের রচনা অপর “রাঘবপাগবীয়' নামক কাব্যও আছে বটে, তবে তা" কবিরাজের 
গ্রন্থের মত জনপ্রিয় নয়। এ গ্রন্থখানার অনেকগুলো টীকাঁও রয়েছে যেমন,--চরিত্র- 
বর্ধনকৃত টীকা, পদ্নন্দী-ভটারক-কৃত নিক, পুষ্পদন্তকৃত টীকা, লক্ষণপণ্তডিত কৃত 
সারচন্দ্রিকা টীকা, বিশবনাথকৃত টীকা, শশধরকৃত---প্রকাশ টীকা । 


রামভদ্র মুনির পপ্রবৃদ্ধরৌহিণেয়' (৬ অগ্ষের নাটক) ; বাঅচন্দ্রের কৌমুদী- 
মিত্রানন্দ (১০অঙ্কের প্রকরণ) ; শঙ্গধর কবিরাজের লটকমেলক (দুই অঙ্কের 
প্রহসন) : যশশ্চন্দ্রের (জৈন) মুদিতক্মদচন্দ্র (নাটক) জয়দেবের (গীতগোবিন্দকার 
থেকে ভিন্ন) প্রসন্নরাঘব (৭ অঙ্কের নাটক); দ্বাদশ শতকের ব€সরাজ-রচিত-- 
কীরাতার্ভনীয় (ব্যাযোগ), রুক্সিণীহরণ (ঈহামুগ), ত্রিপুবদাহ (ডিম), সমুদ্রমথন 
(সমবকার), কর্পুরচরিত (ভান) এবং হাস্যচুড়ামণি নামক প্রহসন-প্রভৃতি বহগ্রশ্থ 
এদেশে প্রসারনাভ করেছিল । 


অলকার : এর অনা নাম লঙ্কক। এ'র পিতামহ মন্মথ, পিতা-বিশ্বেশখবর এবং 
ভাই-মঙ্ঘখ, শৃঙ্গার এবং ভূঙ্গ। তিনি ছিলেন কাণ্মীররাজ জয়সিংহের মন্ত্রী। এর 
শ্রীকণ্ঠচরিত অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। 


পরুষোত্তমদেব ; অনেকের মতে ইনি একজন বাঙালী, স্বনামধন্য গ্রন্থকার । 
হারাবলী গ্রন্থে তিনি জনমেজয় এবং ধুতিমিংহকে সমসাময়িক বলেছেন। খছটীয় 
দ্বাদশ শতকে গ্রন্থ রচনা করেছেন? এর অনেক গ্রন্থব_১। উম্মভেদ, ২ | একাক্ষর- 
কোষ, ৩। কারকচক্র, ৪। জকাঁরভেদ, ৫। জ্ঞাপুকসমুচচয়, ৬। ব্রিকাণ্ডশেষ, 
৭| ছ্িবূপকোঘ, ৮। ছ্যর্থকোষ, ৯। পরিভাষারথমঞ্জরীবিবরণ, ১০। পরিভাষাব্তি, 
১১। ভাষাবৃত্তি, ১২। বণদেশনা, ১৩। শব্দভেদপ্রকাশকোষ, ১৪। শকারভেদ, 
এবং ১৫। হাঁরাবলী। এ'র প্রতোক গ্রন্থই বিদ্যার্থীদের একান্ত সহায়ক এবং বাংলা- 
দেশেরও সর্বত্র ঘুর ঘরে তা" রক্ষিত ও আলোচিত হয়েছে। এ'র “ভাষাধৃত্তি' যদিও 
পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর একটি বিবৃতিমাত্র, তথাপি তা' পৃথক ব্যাকরণের মধাযদ। 
পেয়ে আসছে এবং ত৷ দ্বার৷ “ভাষাবৃত্তি বৈয়াকরণিক সংপ্রদায়' পথ্যস্ত গঠিত হয়েছে। 
সুজ্টিধর শর্মা “ভাঘাবৃত্তযর্থবিবৃতি, নামক তার সমীচীন টিকা করেছেন । 


খছটীয় ছ্বাদশ শতীহদী ২০১ 


শরণদের : ইনিও একজন বাঙালী জৈন বৈয়াকরণিক | ইনি প্রণনয় কবেছেন 
দৃঘটবৃত্তি নামক কঠিন কঠিন শব্দেব একখান। কোখগ্রস্থ। 


শিহলণ* ইনি এই শতকের একজন কাম্মীরীয় গ্রন্বকার। এ'র শাস্তিশতক 
নামক গ্রন্থথান। নীতিগ্রন্থ হিসাবে অতি প্রসিদ্ধ । বিদাথিকালেই গণ-সত্র অভিধান- 
চাণকাশ্রোক এবং নিত্যপাগ্য শ্তোত্রের মত শান্তিশতক মুখস্থ করে রাখার অভ্যাস 
দাড়িরে গিয়েছিল বাঙালী ছাত্র সমাজে । 


ধোয়ী £ এ'র 'পবনদৃত' নামক শঙ্গাররসান্রক খণডকানোর কগা জানা যাঁস যে 
সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এব আরও অবদান আছে। 


অনিরুদ্ধ তট্ট £ ইনি সেনরাজ বল্লালসেনের গুরু । এ'র চাতুর্মীস্যপদ্ধতি (?), 
ভগবত্ততুমঞ্জরী, এবং হা'রলত। নামক গ্থস্থব্রয় প্রপিদ্ধ। ক্মান্ত রঘনন্দন ভট্টাচার্য নিজ- 
মতের পরিপোযণের জন্য “হাবলতা” থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছন। 


বল্লালদেনদেব : স্বনাম ধন্য সমাট | এর দ'খান৷ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে 
দানসাগর এবং 'আস্ভুতসাগৰ। সনাতন আর্ধ সংস্কৃতির মধ্যথেকে বেড়িয়ে গিয়ে 
ভোন এবং বৌদ্ধধমে দীক্ষিত হয়েও শেষপর্ন্ত, নতুন তত ও তথ্যে অনুসারীদের 
মধ্যে পৃবাপুরি স্বস্তি আনতে বা স্থাপনে অস্গুবিধায় পড়ে অথবা জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের 
ক্গমতাশালী পগ্ডিতরাই স্ব স্ব মানসিকতার গভীরে নিয়ত স্ফরিত অভিরূচি নিজ 
ধর্মশাস্ত্রে বাণীতে নিবেশিত করেছেন । কত জৈন-বৌদ্ধ দেব-দেবীর যে এতাবে 
আবির্ভাব ঘটল তার পরিসংখ্যানও সহজ সাধ্য নহে । আর্ধ ধারায় যেমন পুরাণপাঠ 
উপস্থিত তাবৎ জনতাব মধ্যে একদিকে অতীতের কাল্পনিক মহনীয়তাঁর প্রতি 
আকর্ষণ জাগিয়ে তোলে, অন্যদিকে নিজ সমাজ-সঙ্ে আকড়ে থাকতে সুতপ্রণোদিত 
স্পৃহা জাগাঁয়। ঠিক সেই ভাবে, স্ব স্ব মতাবলম্বীদের ভাঙন রোধ করার মূল 
লক্ষ্যে একই ধারায় পুরাণ-তত্র-ধর্মশান্ত্প্রণয়নও পূর্ণোদ্যমে জৈন-বৌদ্ধদের মধ্যে 
চলেছে বহুকাল। অতিরিক্ত স্ুচতুরতায় হিন্দুর মহাপুরাঁণ-উপপুরাণের মধ্যে 
স্ুযোগমত অংশবিশেষ ঢুকিয়েও তত্তুগত ভিত মজবুত করার চেষ্টাও বৌদ্ধদের মধ্যে 
ছিল। এটা বিশ্বাস করার অকাট্য প্রামাণ তুলে ধরেছেন বল্লালসেন দানসাগরে । 


দানসাগর বল্লালসেনের প্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের পরিপাটী'অতুলনীয়। ভট্ট 
অনিরুদ্ধ এবং সম্ভবত আরও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যাপ্ত ছিলেন দানসাগর 
রচনায়। তীর। শাস্ত্র-সযুদ্র মন্থন করেছেন এ ব্যাপারে । দানসাগর গ্রন্থের মুখ্য 
প্রতিপাদা-_-পৃণাপ্রদ দান। তার আন্ঘঙ্গিক নানা বিষয় উপস্থাপনে শান্ত্র-সমথ ন 


২০২ সংস্কৃত-প্রাকৃত্ত-অবহুট্ঠ সাহিততোব ইতিঘতত 


এবং ইতিকর্তব্যতাঁয় অপরিহার্য মগ্রাদি নির্দেশ করতে-থগ্বেদ থেকে ৫৬টি, শুন এবং 
কষণ-উভয় যজর্বেদের 8০টি, সামন্বদের ৩৩টি. অথর্ববেদের ৪৬টি মন্ত্রের উদ্ধতির 
সহিত গোপথবাদ্ধণ থেকে ৩টি, তণ্ডিত্রাক্মণ থেকে ১টি, নিকুক্ত থেকে ১টি, শাট্যায়ন 
শ্রোতসূ্র থেকে ১টি, অগ্রিপূবাণের ৯৭টি, আদিপ্বাণেব ৪১টি, আদিতাপবাণের 
৩৯টি, কালিকাপুরাণের ৩৭টি, কূর্মপুবাণের ২োঁটি, নন্দিপূবাণের ৬৫োটি, নরগিংহ 
পরাণের ১৬টি, পদাপুবাণেব ১০টি, বক্গপূরাণের ৩৩টি, ভবিষ্যপুবাণের 8০টি, 
মৎস্যপুবাণেক্র ৩৫টি, মার্কগেয়পুাণের ২টি, লিঙ্গপূরাণের হোঁটি, বরাহপুবাণের 
১৬াঁট, বামনপুবাণেন ১৮টি, বায়ুপুবাণের ৭টি, বিঝ:পরাণের ৭টি, শান্বপূনাণের 
৪টি, শিবপবােখেন ১৫, এবং ক্কন্দপূরাণের 8৮টি বচন-গ্রমাঁণে উদ্ধতিব বাউবেও, 
অঙ্গিরাম্মতির আট, আপস্ত্-সমুতির ৪টি, কাতায়নস্নৃতিব ২টি, গোতম- 
স্মৃতির ২টি, ছাগলেয় স্মৃতিব ১টি, জাবাল স্মৃতিন ৩টি, দক্ষদ্মৃতিব ৬টি, দেবল- 
স্মৃতির ২৯টি, পুলন্ত্যঙ্মৃতির ২টি, পৈগীনসি-ক্মৃতিব ২টি, বৌধাযন ফ্মৃতির ৩টি, 
মনস্মৃতির ৪২টি, মরীচিস্মৃতির ৩টি, যমস্মৃন্তির ৫৩টি, যাড্াবক্কম্মৃতির ৩৩টি, 
বশিষ্ঠস্মৃতির ১৬টি, বিঝুস্মৃতির ৩ টি, শাতা তপস্মৃতির ১৮টি, শখ-লিখিতেব স্মতির 
১টি, সন্বতস্মৃতির ১৫টি, বুহস্পতিদ্মৃতির ৩৬টি, ব্যাপস্মূৃতির ২৯টি, এবং হারীত- 
স্মতির ১১টি প্রমাণ-বচন উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে দানসাগবে। ত" ছাড়া, 


অভিধান, 'আষ,বেদ, গক্ষশাক্স, পণিনি ব্যাকরণ, এবং রত্বাচল থেকে উদ্ধৃতির 
সহিত বিষ্ঞধর্ম খেকে ২৮টি বল্মীকির রামায়ণ খেকে ৫টি এবং বেদবাাসের মহাভারত 
থেকে ২১৬টি, প্রমাণ-বচনেব উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্ম-শীল্দ্রীয় নিব দ-দানপাগর প্রণীত 
হয়েছে। বশি্স্মতি শুধু বণিষ্ঠ এবং বৃদ্ধবশিষ্ঠ ছিপাবে দৃপ্রত্ত, শাতাতপজ্মৃতিও 
শাতাতপ এবং বদ্ধশাতাতপ নামে দূভাগে, যাজ্ঞবুলক্যস্মূৃতি কেবল যাক্ঞবলকা এবং 
যোগিযাজ্ঞবলক্যরূপে দুপ্রকারে, বৃহম্পতিস্মৃতি দানবৃহস্পতিস্মৃতি এবং শুধু বৃহস্পতি 
বলে দূপ্রকাবে এবং দান-ব্যাস, লঘুব্যাপ আর বাস আখ্যায় ব্যাপস্মৃতি তিন 
প্রকারে দাননাগরে উল্লিখিত হয়েছে। 


উল্লিখিত ৬/৬৫ প্রকার প্রাচীন শান্ত্রগ্রন্থথেকে তেবশত পয়ঘষ্টট উদ্ধৃতি সাড়ে 
ঘোলশত বারেরও বেশী বাবহার করে যে গ্রস্থ প্রণয়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাঁয় 
দানসাঁগরে তার সৌষ্ঠৰ এবং নির্দোঘতার প্রয়োজনে ওসব শীস্ত্র রীতিমত পরীক্ষা 
করে নেয়াও হয়েছিল। চলতি শাস্ত্রের অনেক ক'খানি দানপাগরে কেবল যে গ্রহণ 
কর। হয় নি তা নয়, কেনগ্রহণ কর] হল না “স দন্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় বক্তব্যও 
দেয়৷ হয়েছে। যার মধো প্রতিপন্ন হবে যে, কোন কোন প্রাচীন শাস্সের কত্রাপি 
কলুশ ঢুকেছে এবং যোগ্য অনুসন্ধানে তার যথাযথ নিরূপণ নির্ধারণ করাও চলে। 


খুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দী ২০৩ 


মোট ৭৫টি আব্র্ত (পরিচ্ছেদ সৃরূপ) সংগ্রথিত এ গ্রন্থে প্রথমে উপব্রমণিক। অংশে 
মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থকর্তীর পরিচিতি, গ্রন্থকর্তীব প্রার্থনা, গৃহীত শাস্ত-গ্রন্থের নাম, গ্রন্থের 
মুখ্য__বিষয় দানের বিশেষ বিশেষ নাম এবং এ গ্রন্থে অনুক্ত দানগুলোর নাম অনুক্রমে 
উল্লেখ করার পরে “অসংগৃহীত গ্রন্থনামানি' শিবোনাম দিয়ে ইচ্ছা করে কতিপয় গ্রন্ 
সংগ্রহ ন৷ করার অর্থীৎ বাদ দেয়াঁন কারণ দশান হয়েছে মোট ১১টি শোকে । যথা __ 

ভাঁগবতপুরাণ, ব্ুক্ষাগুপুরাণ এবং নারদীয়পুরাঁণে দাঁনসংক্রান্ত বিষর নাাঁকায় 
এ তিনখানা ইচ্ছাঁকরেই এ নিবন্ধে গ্রহএকরা হয়নি ।১ 

মৎস্যপুরাণে কখিত মহাদানের বিপরাবলীর একান্ত তুল্য লক্ষা কবে বহৎ 
লিঙ্গপৃ্ধাণও এ নিবন্ধে গহণকরা হলনা,২ 

পাঁগ্িগণ কর্তৃক কল,শিত অষ্টম এবং নবম কল্পদু'টি বাদ দিয়ে সপ্তমকল্প পর্যস্ত 
ভবিয্যপুরাণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা হল।৩ 

বিষ্বহসা এবং শিববহসা নামক প্রাণদ্থয় সমাজে প্রসিদ্ধ খাকলেও প্রকৃত 
পঙ্গে, উচ] সঙ্কলনবিশেষ বলে পির করে এ নিবন্ধে তা গ্রহণকরা হল না |৪ 

তবিষ্োত্তরপুরাণও সমাজে প্রসিদ্ধ এবং আর্ধাচারের অবিরুদ্ধ হনেও মৌলিকতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না খাকায় প্রমাণ-গ্রন্থবগ থেকে পৃথক করা ছযোচে 1৫ 

স্ন্দপুরাণে চলতি আকার-প্রকার বিবেচনা করে প্রকৃত এক খণ্ডে অধিক 
পৌগুখণু-বেবাখ গু-অবন্ভিখাঞ্খন কথা-কাহিনীর অন্তর্গত অতিরিক্তাংশেব (যোজনা 
লক্ষ্য করে ),৬ 

এবং __গরুড়পুরাণ, বান্দপূরাণ, আগ্েয়পুরাণ, এব তেইশ হাজার শোকে 
উপনিবদ্ধ খাকলেও, বিষপূরাণ,? 

এবং ছয় হাজার শ্রোকে উপনিবদ্ধ অপর লিঙ্গপুরাণেও দীক্ষাদানপদ্ধতি, প্রতিষ্ঠা- 
পদ্ধতি, পাঘণ্ডিদের যুক্তিতর্কের বিস্তার, বিভিন্ন মণি-রত্বেব শুদ্ধা-শুদ্ধত্বের 
পরীক্ষণ প্রভৃতি থাকায়, 


১. ভাগবতঞ্চ পুবাণং বুক্ধাগুক্চ্র নাবশীয়ঞ্চ। দানবিধিশুন্যমেতৎ ভরযষিহ ন নিবদ্ধমবধাধ্য। 
২. বৃহদপি লিঙঈগপুবাণং মৎসাপুরাণোদিতৈর্মহাদানৈঃ | অবধার্ধা তুলাসারং দানন্বিদ্ধেহব্র ন 
নিবদ্ধমূ। 

সপ্তম্যৈব পুধাঁণং ভবিষ্যষষপি সংগহীতমতিঘন্লাৎ | ত্যজ্ঞাষ্মীন্বমো কলৌ পাঘণ্ডিভিগ্ৰন্তৌ। 
লোকপ্রসিদ্ধমেতদ্বিষ্টরহস্যঞ্চ শিববহস্যঞ্চ। দ্বয়মিহছ ন পরিগৃভীতং সংগ্রহরাপত্বমবধায্য। 
ভবিষ্যোত্তরমচারাবিরুদ্ধযবিবোধিচ। প্রামাণ্যজ্ঞাপকাদুটেগ্রস্থাদস্যাৎ পথক কৃতম ॥ 
প্রচরচ পতঃ স্কন্পপূরাণৈকাংশতেহাধিকম্‌ | যৎ খগুত্রিতয়: পৌশ্ডু-রেবা বস্তিকথাশ্রয়ম্‌ । 
তাক্ষ্যং পরাণমপরং বাদ্ধমাগ্]য়মেবচ | ত্রয়োবিংখতিসাহগূং পুবাণমপি বৈধবহ । 
ষাইসহগমিতং লৈঙ্গং প্রাণমপরং তথ!। দীক্ষা-প্রতিষ্া-পাষ ওধুভি-রয্বপরীক্ষণৈ: | 


ও ৮০ তে ৭০০ 0 


২০৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহটঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এবং অসংলগ্ বংশীবলী এবং চরিত কথা, অভিধান, ব্যাকরণ-বিষরক বিধি- 
নিষেধ, তত্বুগত পরিপ্রেক্ষায অসঙ্গত এবং পরস্পরবিরুদ্ধ কাহিনীর সন্লিবেশ দেখে,১ 


ভগ্-পাষণ্ড মিথ্যা ধর্সংবজাধারী মীনকেতনাদিরই ওসব লোক-ঠকান কাও স্থির 
কবে, ওসব গম্থ অবজ্ঞাত হল (অবজ্ঞাভবে বাদ দেয়া হল),২ 


আর, যে প্রামাণ্য শাস্ত্রে প্রাণ-উপপূরাণেব সংখ্যায়ণ আছে তা বাইবের এবং 
সমর্থনের অযোগ্য ক্রিয়াকাণ্ডের কথা থাকায় একান্ত পক্ষেই পাগুদের শাস্ত্রের 
মতান্সারী বিবেচনায় দেবীপূরাণও এখানে প্রমাণ বলে গ্রহণ কর। ছল না ।৩ 


বল্লালসেনের দানগাগরে প্রাচীন শাস্ত্রের যে নিখুঁত অনুশীলনের নিদর্শন 
আছে তা” রীতিষত বিস্ময়ের বিষয় এবং আদর্ণস্থানীয়। হাজার হাজার বছর ধবে 
চলমান শীস্ত-গ্রশ্থে স্তলবিশেষে কান কলুশতা৷ গেকান হয়েছে । পাঁঘণ্ড বা পাষণ্ড 
পদে এখানে বৌদ্ধদের হকির্দেশ কর। হয়েছে। শাস্তের মৌলিক প্রতিপাদ্যে ওসব 
প্রক্ষেপ অবাঞ্চিত-অশ্রদ্ধেয় হলেও তা” সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়েই কর হয়েছে তাই, 
ইতিবৃত্ডে ও সব কেবল নতুন যোজনা | 

দানসাগর প্রণয়নের কাল যে আকারে-প্রকাবে অনূলিধিত গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে 
তা" বিসংবাদিত। 'অস্তুত সাগর' সমাপ্তির পূর্বেই পূত্র-লক্ষমণপেনের ঈপর রাজ্যভার 
অর্পণ করে বল্লালনেন সন্ত্রীক ত্রিবেণী-সঙ্গমে তপশ্চায় নিরত হ'ন। লক্ষ্মণগেন 
পিতার আরব্ধ অভ্ভুতসাঁগর সমাপিত কনেন। তা'ছাড়া, লক্ষাাণপেনের মন্ত্রী শ্রীধর- 
দাঁস, সদুক্তিকর্ণামূত নামক 'একখানা গুরুত্বপূর্ণ কবিবচন সংগ্রহের গ্রন্থ করেছেন। 
তার সমাপনীপৃশ্পিকাশ্লোক থোক অন্রান্তভাবেই লক্ষমাণসেনেব লিংহাপনাবোহণের 
কাল পাওয়া যায়, যাঁ"ছ্বারা বল্লালসেনের রাজত্বের শেষ বৎসরটি ধর। চলে । অথচ, 
বিজয়সেনের (বল্লালসেনেব পিতা) দেওপাড়। প্রশস্তিলিপি, ব্যারাকপুব তাম্মশীসন ; 
বল্লালসেনের নিজের নৈহাটি তামশাসন এবং লক্ষাণসেনের গোবিন্দপুর-তামশাসন, 
তর্গণদীধি-তামশামন, সুন্দরবন ফলতলা তামশাসন, আনলিয়া-তামণাসন, ঢটাঁকা 


১. মা বংশানুচবিতৈ: কোঘব্যাকরণাদিতিঃ | অন্ন তকথাবদ্ধপরস্পববিবোধতঃ | 
২. তন্দীনকেতনাদীনাং তণ্পাষগুলিঙ্গিনাম্‌। লোকবঞ্চনমালোকা সরযেগাবখীবিত্যৃ। 
৩.  তত্তৎপুবাণোপপুরাণসংথ) বহিস্কৃতং কশ[ লকর্মযোগাৎ। 
পাঘণশান্ত্ানুষতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন শিবদ্ধমত্র। 
কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি 
১ হতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
শ্রীষদূবগাললেন বিরচিত 
দানসগের, ৫৭--"৬৭ শোক 


ৃষটীয় দ্বাদশ শতাব্দী ২০৫ 


প্রতিমা-লিপি এবং শক্তিপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্ত এই ৮খানা প্রত্জলিপির 
সাহায্যেও কালণির্ণয়ে সন্দেহের উচ্ছেদ হয় নি। তাই, সংক্ষেপে হলেও এসছ্ধে। 
একটু আলোচনা দরকার £ 


অস্ভুতপাগর-এর প্রথম অংশেই আঁছে.--১ 


“শাকে নবাষ্টখেন্দয় আরেভেহজ্কুতসাগরমূ। 
গৌড়েন্দ্রকপ্তরালানস্তন্তবাহুর্মহীপতিঃ|1” 


যদিও শ্রোকটিতে একট ত্রুটি আছে, তথাপি কালনির্ণয় সহ অর্থস্পষ্ট আছে _ 
গৌড়েন্দের হস্তিবন্ধন আলানের (স্তস্তের) ন্যায় পীবর ভুজদ্বয়বিশিষ্ট এই মহীমতি 
১০৮১ শকাব্দে অদ্তুতসাগর গ্রন্থের আরম্ভ করেছিলেন। “অঙ্কস্য বাম। গতি: 
নিয়মে নব-অষ্ট-খ (শুন্য)-ইন্দু, পরিক্ষার উল্লিখিত শকাব্দ প্রতিপন্ন করে। 


উল্লিখিত শ্রোৌঁকের অবাবহিত পরবর্তী শ্বোকে বল। হয়েছে - 


৷ অর্থ -এই গ্রন্থ অসমাপ্ত থাকতেই 
(একান্ত অনুক্ল উদারমন! 
দীক্ষাপবণি দক্ষিণং নিজকতোনম্পত্তিমভার্থ্য সঃ। | পুএকে সামাজ্যবক্ষারষ হা- 

|] দীক্ষায় দীক্ষিত করার মাধাযে 

নানাদানতিলাজ্যসম্বলনত: স্ধাত্বজাপজ্মং কর্মজীবনের সমাপ্তি টেনে গঙ্গা- 
৷ তীবে দৈব আবাপনির্নাণ কবিয়ে 
| : নানাবিধ দানীয়দ্রব্য-তিল-ঘৃত 
মাত্র সম্বল লয়ে বিনীতভাবে, 
ভার্াসমভিব্যাহারে মহীপতি 

। চলে গেছেন ।। 

৷ ভূপতি শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন আঁতি- 

শীমলক্ষা ণমেনভূপতিরতি শ্রাখ্যে যদুদৃযোগতো” | শয় প্রশংসাভাজন, যার উদ্যোগ 
” [বশভ বল্লালভূপতির স্থষ্টি 


নিপমোহভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভূজঃ। (আরব্ধ) অস্তুতসাগর স্ুসমাপিত 
* [হল | 


অদ্ভুতসাগব গ্রন্থ প্রণয়ন করার ব্যাপারে যে শ্রীনিবাস মহীন্তাপনীয় নামক মহা- 
পঞ্ডত ব্যক্তিকে নিয়োগ কর! হয়েছিল তা'ও অস্তুতসাগরেই বিধৃত আছে - 
“মীমাংসা নয় মাংসলস্মৃতি পরামশ প্রকধস্ফর- 
-দ্বেদাঙ্গাগম [কোবিদ] ত্ত স্গুমতি গ্রন্থেহত্র পৃর্থীপতিঃ | 


১,::8112110211217 391001101) 58175. 1099. 1897, ৮. 1১১১৬ 
২. শংশোধন করলে [...ন্বেময],.. | 


গ্রশ্থেহ্মিন্মমাপ্ত এব তনয়ং সাম্নাজারক্ষামহা __ 


গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্ভরপ্বং ভারান্যাঁতে। গত 


২০৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহটঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যুক্তাযুক্তনিরূপণপ্রণয়িনং প্রীত্যা মহীস্তাপনী- 
বংশোত্তংশ মহার্রত্ব মলয়শ্রী শ্রীনিবাসং ব্যবাৎ॥ 


অর্থ মীমাংসাদর্শনে দক্ষতাবশে তত্ত-মমৃদ্ধ ব্মশান্রীর় সিদ্ধান্তের সমণ্নয়ে বেদ- 
অঙ্গশান্ত্-আগমশান্তে স্ুপণ্ডিত, যক্ত-অযক্ত নিরূপণের ব্যাপারে সাগ্রছ উদ্যোগী, 
মহীন্তাপনীয় বংশাবতংস, গুণে মহামূল্য রত্বকল্প এবং ্িপ্কতায় মলয়শ্রীব (শে তচন্দন) 
সহিত তুলনীয় প্ডিত শ্রীনিবাসকে সুমতি স্বয়ং ভূপতি-ই নিবোগ করেছিলেন! 

বুঝাগেল যে, শ্রীনিবাঁদ মহীন্তাপনীর ছিলেন অদ্ুতসাগর গ্রন্থের প্রণয়নে ভার- 
প্রাপ্ত এবং তা" লক্ষ্মণসেশের উদ্যোগেই খেষটায় সমাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
_দ্বাদশ শতকে বে পদবী ছিল মহীস্তাঁপনীম, তা” এখন ধু মহিন্ত।' হয়ে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। কালের কি গুণ! 

লক্ষাণমেনের উল্লিখিত ২৭তম বাজাব্দ নির্ঁয়ের সাহায্য পিংহানে আরো- 
হণের সঠিক অব্দ সদক্তিকর্ণামৃতের পুশ্পিকাথেকে পাওয়া বাষ। যা দানসাঁগর এবং 
অড্ুত সাগরের কালশির্ণয়ে সহায়ক। 





সদৃক্তিকর্ণামৃতের সমাপনী পৃশ্পিকা-শোক_ 
শীকেতত্র সগুবিংশতাধিকশতোপেতদশশভে শবদায়, 


নপ্তবিংশতি অধিক শতযুক্ত দশ 
শতশকাব্দ _ ১২৭74 





১০০০ 
শ্রীমল্ক্ষাণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেহব্দে। ৰ 355 নকাঞ্ি 
সবিতুর্গত্যা কালগুনবিংশেঘু পরাগহেতবে কৃতুকাৎ, বাহ লক্ষ্াণযেশেব সি ৬ 
রর _ এক ১ 
শ্রীধরদাসেনেদং স্্দর্তিকণামৃতং চক্রে | বিংশ ২০ 

| _ ২৭ রাজ্যাব্দ। 


১১২৭ শকাব্দে, অর্থাৎ শ্রীমৎ লক্ষণসেনের ২৭ বাজ্যাব্দে সৌরফাল্গুন মাসের 
বিশ তারিখ শ্রীধরদাস কর্তৃক সদূক্তিকণামূত সমাপিত হল। 


এই' প্রসঙ্গে 1712 11151011085, 0081911/11| 187-9 ১৪9০১--অনুসারে 
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টায় ছাদশ শতাব্দী) ২০৭ 


এখানে আমার ছোট একটি মন্তব্য এই য়ে, উপরের ইংরেজীর মধ্যে যে লক্ষাণ 
সেনের সিংহাসনারোহণের শকাব্দ ১১০০ বর হয়েছে, সেটা ১১০১ শকাব্দ হওয়া 
উচিত। অন্যখা, ১১২৭ শকাব্দ, ২৭ নাজ্যাব্দ হতে পারে ন।, হয়ে যায় ২৮। 


শ্রীনিবাস মহীন্তপনীয় £ এর নিজক্ব গ্রন্থ ১। গণিতচুড়ামণি ১১৫৮ খুষ্ঠাব্দে 
প্রণীত। অপর গ্রন্থ জ্যোতিঘের শুদ্ধিদীপিক।। 


শীধর দাস : এর গ্রন্থের কথা প্রসক্রমে উল্লিখিত হযেছে।  সদুক্তিকর্ণামৃত 
শীধবদাসের শষ্টি। কবিবচনসংগ্রহের এ অপর্ব গ্রন্থেন গুরুত্ব অপবিসীম। নাম _- 
অদৃর্তকর্ণাহত। সে অমুত পাঁচটি প্রবাহে উপবিভভ্ত__ ১। অমব-প্রবাহ, ২। 
শঙ্গার-প্রবাহ, ৩। চাট্প্রবাহ, ৪8 অপদেশপ্রবাহ এবং ৫| উচচাবচপ্রবাহ। 
প্রতোকটি প্রবাহই বীচিময় বা তরঙ্গময়। অমরপ্রবাছে বীচি ৯াটি, শৃজার প্রবাহে 
১৭৯টি, চাঁটপ্রবাহে ৫৪টি, অপদেশপ্রবাহে ৭২টি, এবং উচচাবচ প্রবাহে ৭&টি। 
প্রত্যেকটি বীচিতে বা তবে ৫টি কবে শ্বোক আছে। এভাবে মোট ৪৭৬টি 
বীচিতে বা ভবঙ্গে মোট শ্োকপংখ্যা ৫৭৬০1 বল। বাহুল্য বে, যে কখানা গ্রন্থ 
(পাগুলিপি গ্রন্থ বা হাতে লেখ গ্রগ্থ) পাওয়া গিষেছে, তাঁর সব কখানাবই কিছু 
কিছু অক্ষয় ঘটে যাওয়ায় পুজ্পিকাংশে বিধৃত সংখ্যায়নের পরিপুবণ হয় ন!। 
বীচিগুলোব নামকরণ বা প্রবাহের অন্তর্গত তনঙ্গগুলোন সমাবেশ এমনভাবে করা 
হরেছে যে, শুধু তাব শামের সাহায্যেই তত্কালীন বাঙালীর মন-মানন, চিন্তা-চেতনা 
ধর্ম-সামাভিক অবস্থা _যাবতীয় একসর্দে আচ করা চলে। আজ যাঁদের আমরা 
পাই শা, যাদের গ্রন্থের সন্ধান নেই', যাঁরা জীবৎকালে সাংস্কৃতিক অবদান দিয়েছেন 
এমন অনেকের শুধু সংক্ষিপ্ত ২/৪টি শ্লোক ধরে বেখেও সদৃক্তিকর্ণামৃত সমাজের 
অনেক উপকার করেছে। এ গ্রন্থে মোট ৪৮৫ জন গ্রপ্থকাব-কবির বাভাই বাছাই 
কিছু কথ! সংগৃহীত আছে। যাঁদের মধ্যে বহু বাঁঙীলী মনীষী রয়েছেন। প্রো 
্রস্থকারদের মধোকার একজনেব নাম বঙ্গাল। তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য_ 


“ঘনরসময়ী গভীরা বন্রিম স্ুুভগোপজীবিতা কবিভি:। 
অবগাঢ়া চ পনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।” | বঙ্গালস্য || 


অভঙ্গশ্রেষের সাহায্যে গঙ্গার সহিত বঙ্গালবাণীর গুণসাম্য এমন সুন্দরতাবে পরি- 
বেশিত খুব কমই দেখা বায়। কবিগণৃঞ্যার মধ্যে একেবারে ডুবে যান, এমন বঙ্কিম 
গতির লাবণ্যে মনোজ্ঞ গভীর গঙ্গা! এবং বঙ্গালবাণী (বাঙালীর ভাষা) অথব৷ 
বঙ্গাননামব: কবির বাণী স্বতই পবিত্রতা সম্পাদন করে থাকে । ৪৮৫ জন প্রাচীন 


২০৮ সংস্কৃত-প্রাকৃতঅবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত 


কবি-সাহিত্যিক দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী। নামের সাহায্যে, গাঞ্চি 
আখ্যার সাহায্যে, অনেককে চিনে নেয়া যায়। যেমন--বাস্ুদেব সেন, গদাধর নাথ, 
দিবাকর দত্ত, ত্রিপুরারি পাল, কালিদাস নন্দী, তরণী নন্দী, কমল গুপ্ত, কবিরা 
সেন, শ্রীকুলশেখর, গদাধর বৈদ্য, চপলদেব, জরমাধব, বৈদ্যজীবদাস, তথাগতদাঁধ, 
ধরণী ধর, নারয়ণ দত্ত, পওপতি ধর, প্রভাকর দত্ত, প্রভাকর মিত্র, এবং ভবগ্রামীণ 
বাথোক, রত্বমালীয় পুণ্ডোক, ভটশালীয় পীতাম্বর, তীরভুক্তীয় সর্বেশুর, তালহরীয় 
রক্ক, কেন্দ্রনীল নারায়ণ, গোতিখীয় দিবাকর-প্রভৃতি। সুতরাং, দ্বাদশ খুষ্টাীয় শতকে 

এই গ্রন্থে বাঙালীর গৌরবিত দিকৃগুলো অল্লেই অনুধাবনীয় নয় কি? ৪৮৬৮ 
প্রসঙ্গে 11360900হ 4১601) সাহেবের কথা অন্সারে বলা যায় বে, অন্তত 


| 
২০০/৩০০ বাঙালী কবি-সাহিতাকের রচনা এ গ্রন্থে আছে। | 


হেমচন্দ্র সূরি  খুষ্টায় দ্বাদশ শতকের এক কৃতী জ্ঞানতাপস জৈন হেমচন্দ্র ছিলেন 
পালরাজ কুমার পালের শিক্ষক । যদিও সেন সাম্বজ্যের অভ্যুদয়ে পালরাজ্য সঙ্কুচিত 
হয়ে মগধে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাংলার তৎকালীন রাষ্থরীয় দৃষ্টিতে তা” ভিন্ন দেশ-ই 
বটে, কিন্তু হেমচন্দ্র সম্ভবত একজন বাঙালী, এবং জৈনপংস্কারদ্বারা৷ সবত্র চালিত 
ছিলেন না বরং উদার দৃষ্টির পরিচয়ই দিয়েছেন অনেকগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে। তিনি 
১০৯২ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর জুদীর্ঘ 
৮১ বছরের জীবনকালের বহুমুখী সাংস্কৃতিক অবদানের কিছুট। বিধৃত বয়েছে তার 
্রপ্ে-সেগুলে৷ হচ্ছে, ১1 অনেকাথকোধ অথব। অনেকার্থসংগ্রহ, ২। অনেকাথশেখ, 
৩। অভিধানচিস্তামণি এবং ৪। তারটাকা, ৫। অলঙ্কারচুড়ীমণি অথবা কাব্যানুশাসন, 
৬| কাব্যানুশাসনের বৃত্তি বা টীকা, ৭। উপাদিসূত্র-বৃতি, ৮। ছান্দোহএ্শাসন এবং 
৯। তাঁর টাকা, ১০। দেশীনামমালা১ অথব। দেশীশব্দ সংগ্রহ ১১। দেশীনমিমালার 
বৃত্তি, ১২। ধাতুপাঠ এবং তার ১৩। বৃত্তি, ১৪। ধাতুপারায়ণ এবং তার ১৫ । বৃভি, 
১৬। ধাতুমালা, ১৭। নিঘন্টুূশেষ, ১৮। বলাবলসূত্রবৃহদ্ব-ত্তি, ১৯। বালভাষা 
ব্যাকরণ সুত্র-বর্তি, ২০। শব্দানুশাসন এবং তাঁর ২১। বৃত্তি, আর ২২। শেষসংগ্রহ 
নাঁমমাল। অথবা শেষসংগ্রহসারোদ্ধার । সবদর্শনসংগ্ঁহে আহ্তুদর্শনের মধ্যে হেমচন্দ্রর 
উল্লেখ রয়েছে। 


হলায়ুধ : বিখ্যাত সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের মহাধর্মাধিকৃত ইনি স্বকৃত 'ব্রা্দণ 
সর্বস্ব গ্রচ্ে আত্মপরিচয় দিয়েছেন--| এর পিতা ধনঞ্লয় ছিলেন জ্যোতিঃশাত্ত্রবিদৃ 


সস পে 


১. এ থ্রন্থবানাই প্রমাণ-যে বাংলাদেশে চলা প্রাকত ভাষা. গৌড়ীপ্রাকৃত (অনেকের 
মতে পুরী) যগধেও প্রচলিত ছিল। তৎকালীন দেশী শব্দই উক্ত প্রাকৃতের শব্দ। 
তা' বাংলাভাষার প্ৰক্ধপ বলে অনেকে মনে করেন। 





খৃটায় ছ্াদশ শতাব্দী দীন 


মহাপগ্ডিত এবং ক্রিয়াম্িত। তীঁকে “জড়জ্জ্যোতিষ' বলে আখ্যায়িত কবেছেন 
হলারুধ | হলায়দের জোষ্ঠ ভ্রাতা নাঁম ঈশান, অপর অগ্রজের নাম পশুপতি। গ্রন্থের 
প্রামাণ্য এর কোন পদবী দেয়৷ চলে ন।|। ভট্টবা মিশ্র কোন প্রকার পদবী নির্দণশের 
পক্ষে হলায়ুধের অতগুলো! গ্রঙ্গও নির্দেশ দেয় না । কেবল “বংশে বাৎস্যায়নমূনেবিব 
সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ” ইতাদির সাহায্যে বাংস্যগোত্রীয বলে জানা যায়। মনে হর, 
ইনি শ্রোত্রির ছিলেন সন্ভবত বৈদিক । বললাল সেনের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে 
বদি তদন্তগ্গত হত্বেন তাহলে অবশ্যই তা”, লেখা থাকত। বল্লাল সেনের কৌলিন্য 
কেবল রাটীর বান্ধণ এবং কায়স্থ সন্ন্ধেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাটীয় শ্রেণীর 
শ্রোত্রিয়গণের মধো, পঞ্চ-গোত্রের মধ্যেকার ভবদ্বাজ গোত্রীয়দিগকে মুখোপাব্যায়/ 
মুখাজী (মুখটি গাঞ্ি বলে); কাশাপ গোত্রীয় চট্ট বা চ্টল গাঞ্জিব শ্রোত্রির 
রাট়ীয়দিগকে চট্োপাধ্যায়/চাটাজী : বন্দ ব। বন্দাঘটার গাঞ্জিব সাগ্িল্যগোত্রীয় 
শ্রোত্রিয়দিগকে বন্দ্যাপাধ্যায়/ব্যানাজী ; এবং সাবণগোত্রীর শ্রোত্রিয বাদীয়দিগকে 
গঙোপাধ্যায়/গাঙুলী-কৌলিন্য সূচক উপাধি বা পদবী দেয়৷ হয়েছিল। কায়স্থদের 
মধ্যে কেবল ঘোষ, বসু, গুহ এবং মিত্র চারটি পদকী বল্লালী কৌলিন্যের জ্ঞাপক মধা- 
দাপ্িত পরিচিতি । এছাড়া, অন্যকোন গোত্রীরদিগকে বল্লালী খেতাব বা! কৌলিন্য 
পদবী দেয়৷ হয়নি৷ স্ততরাং বাংসাগোত্রীয় হলাঘুধ শ্রোত্রির বান্দাণ ছিলেন তা” বোধ 
হয় বৈদিক শ্রেণীর। এদেশের যাবতীয় ব্রা্ধণ-ই কিন্ত, রাঁটীয়, বরেন্দ্রী বা বারেন্দর 
এবং বৈদিক এই তিন শ্রেণীতে উপবিভক্ত দেখা যয়ি। তম্রধ্যে বৈদিক শ্রেণীর 
বাংলাদেশে আগমন বিষয়ে কূলজী গ্রন্থগুলে। যে বর্মরাঁজ---সাঁমল বর্মার (শঠামল 
বর্মা ?) সম্পর্ক স্থাপন করে তা কতদূর সতা-বলা যায় না। ব্রাহ্মণপর্বস্ব গ্রন্থে- 
হলায়ধ রাটীর এবং বরেক্জীদের কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন--অর্থ-_ 
“ছন্ন-দেবতা-বিনিয়োগ বিষয়ে জ্ঞাঁনমূলক রীত্যনুসারী বেদাধ্যয়ন না করে, রাটীয় 
এবং বারেন্দ্র সঃপ্রদায় কেবল মীমাংসাদর্শনের অনুগত হয়ে বেদের কোন একাংশের 
অবলম্বনে যজ্ঞের ইতিকর্তবাতার বিচার মাত্র করে থাকেন ।”১ এবকম আরও 
মন্তব্য রাীয় বএং বারেন্্রগণের বিরুদ্ধে সরাসরি লিখিত থাকা দ্বার। অনেকে তাকে 
বৈদিক শ্রেণীর বলে থাকেন। পক্ষান্তরে, তার নামের সাথে বাবহৃত 'আবসথিক 
শব্দের সাহাযো তীকে কোন প্রকারে, গাঞ্চিসম্পকাণ্িত--আবসথগাঞ্ছি, 
অর্থাৎ বাৎগাগোত্রীয় রাডী মনে করা চলে। আবসথিক শব্দের অনা অর্থও 
আছে--স্বয়ং কৃত অগুযাবানে নিত্যাগিহোত্রী, অগ্যাগারে কৃতবগতি। যা হোক 


১. রাচীয়' বারেশ্রৈত্ত অধ্যয়নৈবিন! কিযদেকদেশ বেদাথসা কর্মীযাংদাারে যনে 
ইতিকতব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে। - খ্াদদণসবন্ব, প্রথম অংশ 
১৪ ০ 


২১০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হলায়,ধের রাঁটীয়দের এবং বরেন্দ্র/দের শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক্‌ পরিবর্তনের সমালোচনার 
মাধ্যমে এটা পরিক্ষার পাওয়া গেল যে, বৈদিক সমপ্রদায় নিয়মিত বেদপাঠ এবং 
অন্যান্য ইষ্টকর্মে বেশী অধিসক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, রাট়ীয় এবং বারেন্্র সংপ্রদায় 
বিচারমূলক শাস্ত্রেমীমাংস! প্রভৃতি দশনশাস্ত্রে বেশী মসৃগুল হয়েছিলেন। তা" 
হওয়া যে একান্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনমূলক তা অস্বীকার করার উপায় 
আছে? আচার্য শঙ্কর বা তৎপূর্বেকার কৃমারিলভট্ট প্রমাণ করে গিয়েছেন বে 
কেবল আবৃত্তি জানলেই হয় না, তা' সভা-সমিতি-বিচার-বিবেচনায় লাগেও না, 
লাগে- শাস্ত্রের যুক্তিতর্কমূলক ততুজ্ঞান। তৎ্প্রয়োজনেই রাটী-বরেক্দ্রীরা শিক্ষা 

সংস্কৃতির দিক্পরিবর্তন করেছিলেন- একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে 
লক্ষ্য করেও এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। বল্লালসেন যে কৌলিন্যের প্রবর্তন 
করেছেন__ তাতেও রাট্ীয় বা্ধণের প্রাধান্য অন্মিত হয়। সমাজে, সংখ্যায় 
প্রাবীণ্যে, প্রতিপত্তিতে, অর্থে, সম্পদে, রাজকীয় পদাধিকারের গুরুত্বে হয়তো, 
রাঢীয় ব্রা্ণ এবং কায়স্থদের টাই একটু উপরেই ছিল, যার দিকে একটি 
রাজকীয় চোখ রেখেই কৌলিন্য-খেতাবাদির মর্যাদার্ঠিত অবস্থায় দূঢ়কবার মাধ্যমে 
রাষ্্রীয় শাসন-সংরক্ষণের সুরাহাও করা হয়েছিল। বল্লালসেন ছিলেন রাজা সম্াট। 
তাই, রাজকীর দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিরে তাঁর কাজকর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও, অবশ্যই খাটে না। 
কেন না, কৌলিন্য স্থাষ্টির মূলে অন্যকোন বেদ-স্মৃতি প্রভৃতি তাত্তিকভিত্তি নেই । 
শ্রোত্রিয় ব্রা্দণগণই যেকোন দিক থেকে এ্রেষ্ত্বের দাবীদাব। বল্লালনসেনেব কলীন 

গণও (ব্রাঙ্মণদের বেলায়) শ্রোত্রির ব্রান্ধণই বটে। হলায়ুবের গ্রন্থ_-১। দ্বিজনয়ন, 
২। প্ডিতসর্বস্ব, ৩। মীমাংসাসর্বস্ব, ৪ ব্াদ্ণসর্বস্র, | শৈবসর্বগূ, এবং 
৬| এরাদ্ধ-পদ্ধাতিটীকা || হলায়ুধ নিজেই ব্রা্ছণসর্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির শ্রাদ্ধা- 
দিপদ্ধতি এবং অপর অগ্রজ ঈশানের দ্বিজাহিকপদ্ধতির উল্লেখ করেছেন । বৈষ্ঞবসর্বস্ব' 
নামক অপর এক গ্রন্থের প্বান্তিত্বেরও উল্লেখ করেছেন তিনি । তবে, সে গ্রন্থের 
প্রণেতার মাম করেন নি। অধিকন্ত ঝ্ান্ধণসর্বসের মধ্যেই জ্মাতাগ্নিপদ্ধতি এবং 
গাবসখ্যাবাননিবদ্ধ। নামক অপর দৃ'খানা সক গ্রন্থের সন্নিবেশ করেছেন । 


হলায় ধ : ইনি পূর্বোলিখিত পুরুষোত্তম দেবের পুত্র। তিনি ১৪৭৫ খুষ্টাব্দে 
“পুরাণ সর্বস্” নাযক একখানা গ্রন্থ, লিখেছিলেন । আমার, এ প্রবন্ধে এই হলায়ধ 
৩য়, ষাদের কারোর-ই ভষ্ট ব! মিশ্র প্রভৃতি কোন পদবী পাওয়া যায় ন | তবে, 
এই তৃতীয়জনের 'দেব' পৈত্রিক পদবী মেছে-নেয়া চলে! এ হলায়ূ খুষ্টীয় চতুর্দশ 
শতাব্দীর বাইরের ব্যক্তি। তথাপি, এর প্রসঙ্গ অন্য প্রয়োজনে হলায়ধের 
পাশেই দিখিত হল। 


খৃষ্ীয় হ্বাদশ শতাব্দী ২১১ 


বল্লালসেনের অস্ততসাগর এবং হলায়.ধেব বাক্ষণসর্বস গ্র্ধয়, যে সকল প্রাক্তন 
গ্রন্থ থেকে প্রমাণ সংগ্হ করেছে--তার তালিকা দেয়া হল। অস্ুতসাগরে উদ্ধত-- 
১। বৃদ্ধগর্গের স্মৃতি, ২। পরাশরের স্মৃতি, ৩। বশিষ্ঠেব সংহিতা, ৪। বার্ৃম্পত্য 
সংহিতা, €। কঠশ্তি,৬। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, ৭। আথর্বণ সংহিতা, ৮। গাঙজ্যোতিধ, 
৯। কালাবলী, ১০। সর্ধসিদ্ধান্ত. ১১। বিন্ধ্যবাসীব জ্যোতিষশীস্ত্র, ১২। বাদরায়ণীয় 
জ্যেতি:সংহিতা, ১৩ । বালিহোত্রেব বচন, ১৪। বিষ্গুপ্ডের জ্যোতিগ্রন্ব, ১৫। 
স্ুশ্ত সংহিতা, ১৬। পীলকাচাধের জ্যোতিষ, ১৭। রাজপূৃত্রের জেোতিষ, ১৮। 
দবলের সংহিতা, ১৯। ভার্গবীয় সংহিতা, ২০ বৈজবাপ জোতিষ, ২১। কাশাপ 
সংহিতা, ৯২ | নারদ সংহিতা, ২)। বনাহ মিহিরেব ময়ূবচিত্রক, ২৪ | চবক সংহিতা, 
১৫। যমনেশ্বনেব জ্যোতিঘ, ২৬| বনাছমিহিবেব বহৎ্ঘংহছিতা, ২৭। বসস্তবাজীয়- 
শাকৃন শান্ত্র ২৮। মার্কত্ে পুবাণ, ২৯। স্বক্ষপবাণ. ৩০। ভাগবত, ৩১। আদি- 
পূবাণ (মহাপবাণ), ৩২। পদ্যপরাশ, ৩৭। মংস্যপুবাণ, 981 রামায়ণ, ৩৫ 
মহাভাবত, ৩৬ | খিলহবিবংশ, এব" ৩৭। বিঝ্ধর্সোত্তন (গরুড় পুবাণের অংশ)। 


খাক্ষণসবস্থ গ্রশ্থে ১। অগ্রিপুবাণ, ২। অঙ্গিরস্মৃতি, | অন্রিসংহিতা, *। 
অনক্রমণিক।, ৫। আশুলায়ন শ্রোতপত্র, ৬। ঈশানকৃত দ্বিজানিকপদ্ধ'ত, ৭। ওশনস- 
স্মৃতি, ৮। কঠশাখা, ৯। কাত্যায়নীয়ঃমৃতি, ১০ কৃ্নপুবাণ, ১১। গোভিলস্াতি 
১২। গৌতম ধর্মশান্্, ১৩০। ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, ১৯। ছন্দোএপরিশিষ্ট, ১৫। জাতিকণা্- 
স্মৃতি, ১৬। জাবালিসংহিতা, ১৭। দক্ষসংহিতা, ১৮। দেবলস্মৃতি, ১৯। নারদসং- 
হিতা ২০। নবগিংহ পৃবান, ২১। পশুপূতিকৃত শ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি, ২২। পারস্করদ্মৃতি 
সংহিতা । ২৩। পৈঠিনসিন্মৃতি, ২৪। পদ্]মহাপুরাণ, ২৫। পুব-স্মৃতি, ২৩। 
ভবিষ্যপূরাণ, ২৭ মনুসংহিতা, ২₹৮। মরীচিসংহিতা, ২৯। মহাভারত, ৩০। 
মার্কগ্ডয়পূবাণ, ৩১। মীমাংসাসর্বস্ব, ৩২। মৈত্রায়ণীয় পরিশিষ্ট, ৩৩। মৈথিল 
পস্তক, ৩৪। যাক্ঞবলক্যস্মৃতি, ৩৫। যোগিযাজ্ঞবলক্যস্যৃতি, ৩৬। যমসংহিতা, ৩৭। 
বঞ্পাশ্বীয়স্মতি, ৩৮। যজ্রেদভাষাধত স্মৃতি ৩৯। রহস্য-স্মৃতিনিবন্ধ, 8০01 
লঘুবিঝ্»মতি, ৪১। লঘুহারীতঙ্মৃতি, ৪২। বশিষ্ঠ স্মৃতি, ৪৩। বারাহপুরাণ, 8৪। 
বিষুস্যৃতি, 8৫। বৃহৰিষ্ুস্যৃতি, ১৬। বৃহদযমস্মৃতি, ৪৭। বৃহস্পতিপংহিতা, ১৮। 
বৃদ্ধশ।তাতপদ্মৃতি, ৪৯। বৃহন্[নুসংহিতা, 001 বৃদ্ধাপন্তম্ব, ৫১। বায় পুরাণ, ৫২। 
বৃদ্ধপূরাণ, ৫৩। বেদব্যাস, ৫8। বিষ্ঞধর্মোত্তর, ৫৫। বৌধায়নস্যন্তি, ৫৬। বৈষ্ব- 
সর্বস্ব, ৫৭| শৌচসবন্ব, ৫৮। শঙ্ঘস্র্খিত স্মতি, ৫৯। শাতাতপস্যুতি, ৬০। 
শান্বপরাণ, ৭১। শ্রন্ততি, ৬২। শৌনকস্মূতি, ৬৩। শাট্যায়নস্মৃতি, ৬৪। শুদ্ধি- 
দীপিকা, ৬ । সুমণ্ডস্মৃতি, এবং ৬৬। হারীত সংহিতা ॥ 


২১২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্োর ইতিবৃত্ত 


গোরক্ষনাথ £ ইতি মীননাথ নামক যোগীগুরুর শিষ্য। যোগশাস্ত্রে গোরক্ষনাথের 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা ছিল। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ, যার অবনঞ্ধনে 
একাট যোগসাধক সম্প্রদায় প্রবতিত হয়েছে। এর আবিভাব কালনিয়েও অনেক 
মতাস্তর আছে । তবে অধ্যাপক স্ুনীতিক্মার চট্টোপাধ্যায়ের মতানসারে খৃষ্টায় 
ছাদশ শতকের বলে ধর! যায়। তৎপূর্বে হলে? তাঁর যোগদশনের (পাতঞ্জলি দশ- 
নের) তত্তানুসারী জ্ঞানগর্ত সমীচীন গ্রন্থের অন্তত এক খানারও পবোৌল্লেখ বা পূর্ব- 
বতা টাকাকার পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা পাওয়া যায় না| গ্রশ্থগুলে। হচ্ছে-+ 
১। গোরক্ষশতকম /জ্ঞানশতকমু /জ্ঞানপ্রকাশশতকম্‌ ২। চতুরশীত্যাসনানি, ৩ 
জ্ঞানামৃতম্, ৪। যোগচিন্তায়ণিত, ৫। যোগমহিমা, ৬। যোগমার্তও, ৭ যোগ-। 
সিদ্ধান্তপদ্ধতি, ৮। ধিবেকমাতণ্ুঃ এবং ৯। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি: | প্রথম লিখিত 
্রন্থখান। যোশান্ত্রের সারগর্ভ তত্ডে ভরপুর এবং ইহার দু'টি টাকাও আছে। ছিন্ন- 
মস্তার (দশমহাবিদযার অন্যতম) অগ্লোন্তবশতনামস্তোত্রাট এর তাপ্রিক সাধনার 
ইঙ্গিতবহ। তা' রয়েছে এর ১০ সংখ্যক গ্রন্ব-গোঁরক্ষসংহিতা র মব্যে। দ্বিতীয় গ্রন্থ- 
খানায়, যোগসাবণায় অপরিহার্--৮৪টি আাঁগন এবং তার গঠন ও ফলাফল বিবৃত 
হয়েছে। এর কোন গ্রন্থে কত্রাপি চৌবাশীভন সিদ্ধাঢাথের পরম্পরার কথ। নেই। 
আছে চৌরাশী প্রকার সিদ্ধ (ফললাঁভে যাঁর সফলতা প্রমাণিত হয়েছে) যোখাধনের : 
নিয়ম কানুন-মাহাত্্-সিদ্ধিলাভে উপযক্তভার কথা । নবমগ্রন্থ-সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি 
নিবাচিত আঙ্গিকের সমণুয়ে যোগসাধনার ফলপ্রগ় পদ্ধতি 1 এ ছাঁড়া, ৩নং থেকে 
৮নং পর্বন্ত ৬খান৷ গ্রস্থই যোগতভ্ুবিষয়ের । আনন্দ তীথে র শঙ্করবিজয়গ্রস্থের (বাযস- 
গিরিকৃত গ্রন্থের নছে) সারসন্কলনাজক সংলেপশঙ্করজয় কার মাধবাচাষই প্রথম 
ব্যক্তবিনি মৎস্যেন্ত্র নামের উল্লেখ করেছেন। তার উদ্লেখ করেছেন স্বাস্বারাম নামক 
যোগীক্র ঘিনি বর্ণদীপিক। এবং হঠপ্রদীপিকা নামক দ'খান। গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। 
এছাড়া, প্রোক্ত জ্ঞানামূত গ্রঞ্থের টীকাকার সদানন্দ, যোগচিস্তানির টীকাকার ভবাঁশী- 
সার, বোগমাত গ্রন্থের উল্লেখক-সূর্য পণ্ডিত সবাই খষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর আগের 
ন'ন। লুতরাং ময়নামতীগীতিকার গোপীর্টাদের যাঁতা ময়নামতীকে সমতটের 
দেববংশের গোবিন্দদেবের মা বলে নির্বাচন এবং গোবিন্দদেব এবং এ গোপীচাদ 
এক এবং অভিন্ন বলার পেছনে কোন প্রমাণ সতািই আছে কি?১ 


গলেশ উপাধ্যারন এর কালিক এবং কৌলিক পরিচয় আবি্ষার করার জন্য খ্যাতি- 
মান গবেষক শ্রীযক্ত দীনেশচন্দ্র উট্টাচার্ বাঙালীব সারশ্বত অবদান' গ্রশ্থে দীর্ঘ 


১, ডঃ আহমদ শরীফ প্রণীত ঘাঙালী ও বাঁউল। সাহিতা, ২১৩, প্র: "চ" অনুচ্ছেদ। 


খুীয় ছাদশ শতাব্দী ২৯৩ 


আলোচন। করে দেখিয়েছেব-ইনি কাশাপ গোত্রীঘ ছাদন বংশের মৈধিল ব্রাহ্মণ । 
তার তত্রুচিন্তামণি গ্রন্থের উপবে নরহরি উপাধ্যায়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ-বটেশ্বরদত্ত কর্তৃক 
দোষোপ্তাবন-প্রভৃতি বহু জটল আলোচনায গিয়েও কালসম্বন্ধে কোন সঠিক নির্ণয় 
দিতে পারেন নি | তবে তীব বংশ-গোত্র সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। তিনি (কাথাকার 
অধিবাদী ছিলেন এবং কবে ব। কখন ছিলেন--এইাই জ্ঞাতব্য । বরিশাল জিলার মদর 
মহকমাব গৌরনদী (বর্তমানে উপজেল।) এলাকাবীন “বাস্থদেবপাড়।' গ্রামে গঙ্ষেশো- 
পাঁধামের বাড়ী--বড়াটোলবাড়ী--নড় উষ্টাচার্ষ-- বাড়ী বলে এখনো জনশ্তি বয়েছে। 
আমাব দীর্ঘ সংস্কৃত বিদ্যাথিজীবনে, আমার পবমপূজ্যপাদ অধাপক-গল। সিদ্দীশ্ববী 
কালীবাড়ীর দীনবন্কুপদবত্ব, হরবতপুব গ্রামের অশ্রিশীকুষার কাবাতীখ, ফরিদপুর 
গয়ঘবব-গঙ্গানগবীয় কৃষ-দাম তর্কতীর্খ ,ববিশাল হ্তিওগগ্রামের রাজেন্দ্রনাথ (দশরথ) 
তর্কতীর্থ কলিকাত' সংস্কৃত কলেছেন ন্যায়শান্বাধ্যাপক বিক্রমপুব ইছাপুবা গ্রামীয় 
তারানাথ নায়তর্কতীখ এবং অনন্তকষার তর্কতীর্থ প্রণুখ অপংখা পণ্ডিত বাক্তিব 
মুখে শুনেছি যে- “গাঙ্গশোবঙ্গে রঘুদেবো কাশ্যাম * প্রবাদটিতে ঠিম্নকালীয় দুই 
মহাপঙিতের নাম বিধত, তীর প্রথম ব্যক্তি গজেশ-গঙ্গেশোপাধ্যায়, যার বাড়ী 
বাস্সদেব পাড়ার গ্রামে। তৎকালে প্রচলিত এবং আমাদের জীবনকালেও যাতে 
অনেকবাৰব অংশপ্রহণ করেচি--সেই পণ্ডিত--সভায় আহত বত বড় মহাপঞ্ডিত ব৷ 
মহামহাপর্তিতই হন না কেন, দেখেছি বান্সদেবপাড়ার মগবা ভট্টাচার্বের সম্মানী 
সর্বাগ্রে এবং একট বেশী । মথর! ভট্টাচার্য তেমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না, মে সম্মান 
সেই গঙ্গে শোপাধ্যায়ের সন্মান । বাস্্াদেবপাড়ার সেই বাড়ীতে ক্রমিক পরিজন বৃদ্ধির 
ফলে এতগুলো গৃহস্থের সমনুর ঘটেছিল যে, এক বাড়ীতেই ১৮টা টোল পরিচা- 
লিত হয়েছে। বাকলা নামক পরগণাটি বহুপুবানা এবং বাক্ছড়োর। পরগণার চেয়ে 
প্রাবীণ্যে বড় হয়েছিল এ গঙগে শোপাধ্যায়েব প্রাধান্যেই। মঙ্গলকাব্যকার বিজয়গুপ্ত 
যে তাঁর নিজের পরগণ| বা “বাঙ্গড়োব! তকপিম' বলে উল্লেখ করেছেন, আমি নিজেও 
সেই পরণণা-এবং গ্রাষের লোক । বাকলা-বাঙগবোড়া পাশাপাশি । বল্লালসেন-লক্ষণ- 
সেনের আমলে মিখিলাপও ছিল অনাতম প্রদেশমাত্র | সুতরাং বাকলার কোন 
আহবানে সারাদিয়েই হোক, বা অন্য কোন কাবণে হোক গঙেশোপাধ্যায় এদেশী 
লোক হয়েছিলেন বলেই যেন জান। যায়। তার যুগান্তকারী “তত্তচিন্তামণি' নব্যন্যায়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আকড় ভ্রম্থ। তার জনয এবং গ্রস্থরচন। দ্বাদশ খুষ্টীয় শতকের শেষ সময়ের 
হবে। তীব পূত্র বর্ধমানোপাধ্যায়ের গ্রস্থরচনার কাল গৌরীনাথ গান্ত্রীও ১২৭৫ 
খু বলেছেন।১ রা 

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাগ, (সারম্বত লাইন্েরী, কলিকাতা, ১৩৭৬ মাল) পৃঃ ২০০. ১ম 

অনুচ্ছেদ । 


খচ্টীয় প্রয়োদশ শতাব্দী 


হলায়ধমিএ £ শেখ জালালউদ্দিন তাঁবরেজীর মাহাত্ব্য কথামূলক শেক |খ] 
শুভোদয়। গ্রন্থ বোধ হয় এ'র-ই রচনা | এ'র অপর গ্রন্ছ-জ্যোতি:সার (1 226). 
১১৯০ খুষ্টাব্দ থেকে ১২১০ খুষ্টাব্দের মধ্যে এ গ্রশ্থের রচনা কাল, অনেকে স্বীকার 
করেন এবং শেকশুভোদয়া'র মধ্যে এমন কিছু প্রাকৃত গান আছে যার মাধ্যে 
বাংলাতাষ। যেন চন্দ্রোদয়কালীন বিকশযান কৃমুদিনীর ন্যায় কায়িক লাবণা-ুীয় 
পূর্ণ হতে চলেছে। গ্রপ্থকার বাঙালী ছিলেন। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোমাই টির 
পাওুলিপি £ গ্রন্থের মধ্যে এর উক্ত গ্রন্থখানা আছে। 


যবরাজ প্রত লাদন্ ঃ ইনি বাজ! ধাবাবর্ষের সচোদব। ১২০৮ খষ্টাব্দে 'পার্থ- 
পরাত্রম নামক একখানা নাটাসাহিত্য (বাযোগ) প্রণয়ন করে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছেন। 


আগিসিংহ এবং আম চন্দ্র ঃ উভয়ে জৈন ধর্মাবলম্বী গ্রন্থকার । উভয়ে একাত্রে 
কবিতারহস্য এবং কাব্যকল্ললতা গ্রন্থদ্ধয়েব সম্পাদনা কবেছেন। অমবচন্দ্রের নিজস্ব 


অপর গ্রদ-বালতারত ' মহাভারতেব পর্যানুক্মিক ঘটনা অতিসংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে 
সে গ্রন্থে । 


দেবপ্রভঙ্গরি £ পাগুবচরিত্র এবং মুগবতীচবিত্র নামক দৃ'খান। মহাকাব্য 
তাৰ রচনা মুগবতীচবিত্রে কৌশাম্বীব বাজ। উদয়নেন কাহিনী। 


ভাবদেবসুরি--একজন জৈন গ্রগ্থকার। পার্বনাথচরিত নামক এক মহাকাব্য 
প্রণয়ন করেছেন। জৈনদের মধ্যে কেবল নয়, কাবািকগুণে গ্রন্থখানা সাধারণের 
আকর্ষ ণীয়। 


যশপাল £ ইনি মোঢ়বংশীয় রাজা ধনদেবের ম্তি-পাত্র এবং অজয়াদেবের 
মন্ত্রী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতক খুষ্টকালের ।উতীয় পাদের লোক বলে ধারণা করা 
যায়। এ'র নতুন ধারার নাটক মোহরাজপখাজয়। মনে হয়, এদেশেও বিস্তার লাভ 
করেছিল। 


খহটীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী ২১৫. 


নারায়ণ : ধাজা ধবলচন্রের অন্যতম সলাপণ্ডিত। বিষ্তুশর্যার পঞ্চতস্ত্ের অন্- 
করণে 'হিতোপদেশ' নামক একখানা কথাপাহিত্য প্রণয়ন করেছেন। গ্রপ্থখাঁনা সর্বত্র 
আদৃত উপদেশাত্বক কাহিনীময় | প্রসিদ্ধি আছে ইনি একজন বাঙালী পণ্ডিত। 


জহলপদেব : গ্রন্থের পুষ্পিকায় এর নাম--আরোহণ তগদন্ড জহলণদেব। 
এর সপ্তশতীছায়া, সূক্তিমুক্তাবলী এবং সোমপালবিলাদ (মহাকাব্য) প্রসিদ্ধ গ্রস্থত্রয় | 


সোমপ্রভ : ইনিও একজন জৈন পণ্ডতিত। এর 'শুঙ্গারবৈরাগ্যশতক' নামক 
ভোগ এবং ত্যাগের মাহাত্মাভিত্তিক নীতিশিক্ষার অপূর্ব গ্রন্থ জৈন সমাজে বিশেষ 
আদৃত ছিল। 


বোপদেব : ইনি দেবগিরিৰ রাজা মহাদেবের অধ্যাপক ছিলেন। এর পিতার 
নাম কেশব-_বিখ্যাত বৈদ্যক | একর গ্রন্থগুলোব বিশেষত্ব বাংলাদেশে সবত্র প্রসার- 
প্রাপ্ত এবং কোন কোন গ্রন্থ পাণিনি এবং কলাপের প্রসারও, অনেকটা কমিয়ে 
বেখেছে। গ্রন্থগুলে। হচ্ছে--১। কবিকল্পদ্রম, ২। কাব্য কামধেন, ৩। ভ্রিংশ- 
চ্ছোকী অশৌচসংগ্রহ, ৪ি। ধাতুপাঠ, ৫। ধাতুকোঘ ৬। পরমহংসপ্রিয়া, ৭| 
সাম্বজীপ্র এপকৃত- পবশুরামপ্রতাপ নামক বিখাত ধর্মশান্ত্রনিবন্ধের টীকা, ৮। ভাগ- 
বতমছাপৃবাণের স্বন্ধানক্রমণী, ৯। মহিমুস্তবটীকা, ১০। মুক্তাফল, ১১। মুগ্ধবোধ 
নামক এক স্বতন্ত্র বাকরণ, ১২। শতশ্বোকী এবং তার টীকা, ১৩। শতশ্রোকীচন্ত্ 
কলা, ১৪। শাল্গধবসংহিতার (আযুর্বেদিক) গৃঢাথদীপিকা নামক টীকা, এবং ১৫। 
সিদ্ধমন্ত্প্রকাশ ( এই বৈদ্যক শাস্বের রচয়িতা, অনেকের মতে বোপদেবের পিতা 
কেশব)। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানার বহু টীকা। তন্মধ্যে অনেক টীকা বাঙালী 
পণ্ডিতদের স্থাষ্টি। টীকাগুলো৷ যথা--১। কাতিকেয়দিদ্ধান্তকৃত টীকা, ২। কাশীশৃর 
(বাঙালী) কৃত টাকা, ৩। গঙ্গাধরকৃত সেতুসংগ্রহ নামক টাকা. ৪। গোবিন্দরাম 
(বাঙালী) কৃত শব্দদীপিকা টীকা, €। দয়ারাম বাচম্পতি (বাঙালী) কৃত টীক।, ৬। 
দর্গাদাস (বাঙালী) কৃত স্থুবোধা টাকা, ৭। দেবীদাস (বাঙালী) কৃত টীকা, ৮। 
ভোলানাথ (বাঙালী) কৃত সন্দর্ভামুততোষিণী টীকা, ৯। মধুসূদন (বাঙালী) কৃত- 
টাকা, মধূমতী, ১০। মিশ্রকৃত 'দুটা”-টীকা, ১১। রতিকান্ত তর্কবাগীশ (বাঙালী) 
কত টীকা, ১২। সুবোধিনী, রাধাবল্লভ কৃত টীকা ১৩। রামিশর্না অথবা রাম 
বাগীশ (বাঙালী) কৃত টীকা, ১৪। বধুনাথতনয় _রামতদ্র (বাঙাল্লী) কৃত টীকা, 
১৫। রামানন্দাচার্যকৃত টীকা, ১৬। দ্যানিবাসকৃত টীকা, ১৭। শ্ামদাসতনয়- 
শ্রীবল্লভকৃত টীকা৷ বালবোধিনী, এবং ১৮। মুগ্ধবোধপ্রদীপ নামক টীকা। এর 
কাল বিসংবাদিত। ০ 


২১৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ক্রমদীশৃর : এর ব্যক্তিগত পবিচয় কোন রকমেই জানা যায় না । তবে, 
গ্রন্থ রচনার কাল ত্রয়োদশ খুষ্টীয় শতকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দেশেরই 
লোক হ'ন না কেন, বাংলাদেশে, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, 
বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, জলপাই গুড়ি, শিলি গুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক- 
ভাবে এর “সংক্ষিগ্ুপার' ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। “সংক্ষিপ্রগার' এবং তার টীকাই 
মাত্র ক্রমদীশ্বর প্রণয়ন করেছিলেন, পরে জমর নন্দী, রসবতী নামক টীকা বা 
বৃত্তি রচনা করে ব্যাকরণখানাকে পৃণরূপ দান করেন। গোরীচন্দ্রও ইহার একটি 
সমীচীনটাকা করেছেন, যার উপটাকা-. 'কৌমদী' প্রণয়ন করেছেন অভিরাম বিদ্যা- 
লঙ্কার, কেশবদেব করেছেন ব্যাকরণদুর্ধটোদৃঘাট-নামক উপটীকা ; চন্দ্রশেখরীয় 
উপটীক!, নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারকৃত ব্যাকারণদীপিকা এবং হরিরামবাচম্পতিঝ্ত 
উপটাকাই প্রধানত প্রাপ্ত। টাকাকারগণের মব্যে একমাত্র চক্রশেখর ব্যতিরেকে 
অন্য সবাই এবং রমবতী-কার জমরনন্দীও এদেশের লৌক ছিলেন মনে হয়। 
জুমর নন্দী একজন সামস্তভূস্বামী ছিলেম বোধহয় উত্তর বঙ্গে কোথাও । প্রাচীন 
পাণ্ডুলিপি সূত্রে জমর নন্দীর উপাধি-মহারাজাধিরাজও পাওয়া যায়। 


তর্জনবর্মণদব £ সুভটবর্শদেবের পৃত্র, ১২২৬ খু্টাব্দেও জীবিত ছিলেন 
বলে জানা যায়। তাঁর -রসিকজীবনী' নামক কাব্য এবং অমরুশতকের টীকাই 
প্রসিদ্ধ গ্রপ্থ! 


অক্ষোভ্যতীর্থ : এর সন্ন্যাসগ্রহাণের পর্বনাম গোবিন্দ শান্্রী। ইনি মাধবতীর্ঘের 
উত্তর সরি। এ'র মৃত্যু খুঃ ১ 8৮। শিষ্যদের মধ্যে বিখশত জয়তীর্থ। সন্যাসপূর্ব- 
কালীন গ্রন্থ আথর্বণরহস্য-গিকা, দন রসিকদের কাছে বিশেষ উপায়-গ্রন্ছরূপে 
প্রসিদ্ধ চিল। 


আশাধর : বিখ্যাত জৈন শীস্্রকার। এর পিতার নাম সঙ্লক্ষণ এবং পুত্রের নাম 
ছাহড়। এরা ব্যাঘরাওয়াল বংশীয় ছিলেন। তীর "ত্রিষহ্ঠিস্ৃতিশাস্্র গ্রন্থ ১২৩৬ 
খৃষ্টাব্দে সমাপিত। স্মৃতিশাস্ত্রে যত নিবন্ধকারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তজ্মধ্যে আশা- 
ধরের তুল্য বুগ্রশ্থের রচয়িতা দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়৷ কঠিন। এঁর উক্তজ্মৃতি নিৰন্ধ 
গ্রন্থের মধ্যে ৬৩ প্রকার নিবহ্। রয়েছে। অন্যগ্রশ্থ _-অদ্বৈতবিবেক, অষ্টাঙ্গ হদয়োদ্যেত, 
কাব্যালষ্কার টীকা, ঝুবলয়ানন্দকারিকার টীঝ*» গ্রহগণিত এবং কোবিদানন্দ। সনাতনী 
নমুনায় নতুন নতৃন শাস্তরগ্রস্থের উদ্ভাবনে জৈনরাও যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজনে চেষ্টিত 
ছিলস্-তার এক অনন্য দুষ্টান্ত আশ'ধরের স্মাতগ্রন্থ। সনাতনী আযিদের মধ্যে 
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প্রদেশভেদে স্মার্ত-মতের পাথক্য বিদ্যমান। রঘুনন্দনের স্মৃতভিতত বাংলাদেশে এবং 
ভারতেব উত্তরপ্রদেশে মাত্র চলে, নিকটবতী আসামে-উড়িঘ্যায় মিথিলায়ও চলে না, 
সেসবস্থানে আলাদ! ম্মৃতিনিনন্ধ রূনেছে। আর, অন্যান্য প্রদেশে বা স্বানে তো 
বিভেদ প্রচুব-ই দেখা বায়। তবে, জৈনর! সর্ত্র সমস্বার্থীন্সন্ধিৎসায় অভিন্ন 
মতের প্রবর্তনের এক কঠিন প্রয়াম স্বীকার কবেছিলেন। ব্যাঘরাওয়াল বংশের 
অস্তিত্ব এবং প্রাবল্য বাঁজপৃতনা প্রভৃতি অঞ্চলে হলেও ভা” উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গীতে 
আপনভাব-গ্রথিত ছিল। আশাধর ভা দন মম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বত্র সমান 
মর্যাদার আমনে ছিলেন । সাংস্কৃতিক আলোচনার এ সব বিষয় অন্পেক্ষণীয়-- 
সান্দেহ নেই। 


উদয়প্রভ সূরি অথবা উদয় প্রভদেব সরি £ এর আরম্ুসিদ্ধি নামক ফলিত 
জ্যোতিষেব গ্রদ্থখানা খুব প্রসিদ্ধ । ১২৪১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানা রচিত বলে জানা যায়। 


শুণাকর : ইশি নাগাজুনের যোগরত্মালা নামক তগ্াযুর্ধেদীর গ্রন্থের একটি 
উপযুক্ত টীক। প্রণয়ন করেছেন বা” অতিদৃবহ না গার্জনের উক্তির সম্মীচিন অনু- 
শীলনে আরুবেদিকদের বখেষ্ট সহায়তা করেছে । ১২৪০ খষ্টাব্দে গ্রন্থথান৷ প্রণীত। 


গণপত ব্য/স-এঁতিহাপিক ভোজ-রাজধাণী ধারানগরীর ংবংসের কাহিনী- 
সংবলিত “ধারাধ্বংশ' নামক কাব্য, খুষ্টায় ১২৭২ অব্দে প্রণয়ন করেছিলেন। 
এখন গ্রন্থখানা দূর্ভ হয়েছে। 


জিনপ্রবোধ সরি: এর পুবনাম পর্বত, পিতার নাম শ্রীচন্্র এবং গুরুর নাম 
জিনেশুর। ইনি ১২২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করেছেন। ইনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণিক এবং কাতন্ত্র ব৷ কলাপী (কাঁলাপ) 
সমপ্রদায়েব অন্যতম গ্রস্থকাৰ। কলাপব্যাকরণের ব্রিলোচনদাস কবীন্দ্রকত "কাতত্র- 
বত্তি-পঞ্জিকা' নামক বিখ্যাত টিকার “কাতত্বৃত্তিপঞ্জিকাদর্গ পদপ্রবোধ” নামক এক 
উপটীকা তিনি করেছেন । ইনিও একজন বাঙালী জৈন পণ্ডিত। এ'র টীকাটির 
সাহায্যে অপর এক বিরাট বৈয়াকরণিক এবং আমূর্বেদিকের সুখ্যাত পল্লী বা 
পর্জিকা,---কাতণ্ত্বৃত্তিপঞ্চিকা'র প্রণেতাঁর কাল সম্বন্ধে বিশেষ এ্রতিহাসিক আলোচনা 
করা চলে । সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনাও করা হয়েছে । ॥ 

নট 


জয়তীর্থ : সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ঢণ্ঢো রঘনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি 
ছিলেন পদ্মনাভতীর্থ এবং অক্ষোত্য তীর্থে র শিষ্য । ড্মৃত্যথসাগরে নুষিংহ কর্তৃক 


২১৮ সংস্কৃত-প্রাবত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উল্লিখিত তিনি ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। আনন্দতীধের বহুথস্থের 
সমীচীন টীকা এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন । গ্রস্থগুলো হচ্ছে-_ 
১। আনন্দতীর্থের ঈশ্বাস্যোপনিষদ্‌-ভাষোর টীকা, ২। আনন্দতীর্থের খগ্বেদ 
ভাষ্যের টীকা, ৩1 আনন্দতীথের কথালক্ষণ'এর টীকা, ৪। আনন্দতীর্থে র কর্স- 
নির্ণয়'এর টীকা, ৫। গ্রচ্থমালিকাস্তোব্র (1), ৬। আনন্দতীর্থের উপাধিখগনগ্রস্থের 
তত্ৃপ্রকাশিকাবিবরণ নামক টীকা, ৭। আবন্দ'তীর্ঘের বৃদ্গদূত্রভাষ্যের তত্ৃপ্রকাশিকা, 
নামক টীকা, ৮। ততন্তুবিবরণ, ৯। আনন্দতীথে র তত্তবিবেক গ্রস্থের টীকা, ১০1 
আনন্দতীর্বের তন্তুসংখানগ্রস্থেন টীকা, ১১। আনন্দতীথের তত্তোদ্যোত গ্রন্থের 
চিক, ১২। আনন্দতীর্থের বহ্ধপত্রানব্যাখ্যান নামক টিকার উপর ন্যায়সুধা ২ 
নার্মী টীকা ১৩1 অনবাখ্যানন্যায়বিবরণের পঞ্জিকা নামক টীকা, ১৪। আনন্দ- 
তীর্থে ব প্রমাণলক্ষণের উপরে ন্যায়কল্ললতা৷ নামক টীকা, ১৭। পদ্যমালা বা 
পূজাপথামালা, ১৬। আনন্দতীর্থের প্রপঞ্চমিখ্যান্বান্মানমণ্ডন গ্রন্থেব টীকা, 
১৭। প্রমাণপদ্ধাতি, ১ | আনন্দতীখে ন ভগবদগীতাভাষ্যের টাকা-প্রনময়দীপিকা 
১৯! আনন্দতীর্থের ভগবদৃগীতা-তাংপর্যনির্ণয় গ্রন্থের টীকা-ন্যায়দীপিকা, ২০। 
আনন্দতীর্খের প্রশ্নোপনিষদৃভাষ্যটীকা, ২১। আনন্দতীখে র মায়াবাদখওন গ্রন্থের 
টাকা, ২২। আনন্দতীর্থের বিঝ্ততনিণয় গ্রন্থের টাকা, ২৩। বেদান্তবাদাবলী 
এবং ২৪ | ঘট্পঞ্চাশিকা ৷ আশ্চায শঙ্কব এবং রামানুজ-উভয়েব ধাবার বিরোধিতা- 
মূলক আনন্দতীর্থে র বৈদাস্তিক মতবাদ বাংলাদেশে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। 


জয়ন্তভট্রং ইনি ভারদ্বাজ নামে প্রসিদ্ধ পিতাব প্ত্র। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে “জয়ন্তী 
নামে কাবাপ্রকাশেব টীক! প্রণয়ন করেছেন। এ'র পৈত্রিক পরিচিতি “ভারদ্বাজ' 
শব্দপেয়ে অনেকে তাঁকে নায়বাতিককার ভারছাজ উদ্যোতকবের সহিত অভিন্ন 
মনে করে অনেক বিব্বাস্তিকর কথ। লিখেছেন। মনে রাখা দরকার উদয়নাচার্ষেরও 
গুরু বাচম্পতি মিশ্র (দাশনিক) বাতিকের টীকা করেছেন। সুতরাং ত্রয়োদশ 
খৃষ্টাব্দের শেষ দশকের জয়ন্তভটকে পথক্ব্যক্তিরূপে, না বুঝলে ক্রমধার৷ বঝা৷ যাবে 
না। এ জয়ন্ত ভটের অনা কোন গ্রন্থ নেই। 


দেবেন্দ্রপূরি : জৈনগ্রস্থকার। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের 'শন্দানুশাসন গ্রন্থের 
লঘুন্যাসৃবৃত্তি নামক একটি বৃহৎ টীক! প্রণয়ন করেছেন। ইনি একজন বাঙালী 
শাব্দিক কিনা সঠিক বলা যায় না। ২. 


নরমিংহ ভট্ট £ ইনি রামেশবরের পুত্র এবং মল্লিনাখের পিতা বলে উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এঁর পৌত্রন্বয়ের নাম নারায়ণ এবং নরহরি। এ গ্রন্থ- 
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কাব্যপ্রকাশ-টীকা | উল্লিখিত নরহরি ১২৪২ খষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। 
সুতরাং খৃহ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি নরসিংহতট্ের রচনা ধরা যেতে 


পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য--এই মল্লিনাথ, বিখাত টীকাকার কোলাচর ষল্লিনাথ থেকে 
ভিন্ন ব্যজি। 


নরহরি: পরবতীকালে সরন্বতী তীর্থ । এ'র গ্রন্থ পাওয়া যায় দু'খানা-__কাব্য- 
প্রকাশটাক। এবং মেঘদূত টীকা | নরসিংহ ভট্টেব পুত্র মল্লিনাথের পত্র তিনি। 


নরহরিতাথ £ পূর্বের নাম-রাম শাস্ত্রী। ইনি আনন্দতীর্থের শিষ্য এবং 
পদানাভতীর্ঘের উত্তরাধিকারী। এ'র কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কেবল এর 
মৃত্যুর খৃষ্টাব্দ ১২৪২ নিঞ্ধারিত থাকায় তিহাসিক প্রয়োজনে লিখিত। আনন্দতীর্থ 
এবং তাঁব শিষ্য জয়তীর্থের কালনির্ণয়ে নবহৃরিতীথের মুত্যুব সময় সহায়ক। 


মাণিকাচন্্র সরি; জৈন গ্রন্থকার । এ'র গ্রন্থ দু'খানা-কাব্যপ্রকাশের “সন্কেত' 
নামক টীকা এবং 'পার্শ নাথরচিত' কাব্য । দ্বিতীয় খানা ১২২০ খগ্লাব্দে প্রনীত। 


ভাসবজ £ বিশিষ্ট নৈয়ায়িক। এঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। 
তবে, বহুপর্বেই যে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই! ১২৫২ 
খৃষ্টাব্দে শাবঙ্গভটের পুত্র রাঘব ভষ্ট' এর গ্রন্থের টীক। করেছেন বিধায়, অগত্যা, 
তার পূর্বে এর কথা অবশ্য বক্তবা হয়ে পড়ে। এর গ্রন্থ দ'খানা-ন্যায়সার এবং 
ন্যায়ভ্ষণ। নায়সার গ্রন্থখানার ৩টী টীকাও পাওয়া যায়। উক্ত রাঘবভষ্ট “ন্যায়- 
সাববিচার' নামক টীকা ১২৫২ খুগার্দে প্রণয়ন করেছেন। অপব একটি টীকার 
প্রণেতা-_বিজ্ঞয়হংসগণি। আর একটি টীক। পাওয়া গিয়েছে জয়মিংহ সুরি- 
প্রণীত। জয়সিংহসরি এবং বিজয়হংসগণি একব্যক্তি কিনা-নিণয় করার 
স্রযোগ নেই। 


রেশুক আচার্য: সোমেশ্বর দীক্ষিতের পৌত্র, যহেশের পুত্র, উক্ত গ্রন্থকার 
'পারস্কর গহাকারিকা' নামক প্রামাণিক গ্রন্থখানা! ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেন। 
ভাস্কর, দেবভদ্র, রঘূনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি স্মার্ত মহারখীগণ রেণুকাচার্ষের উদ্ধৃতি 
ব্যবহার করেছেন। বাংলায় স্মাত নিবন্ধের উপজীব্য হিসাবে তীর গ্রন্থের প্রসার 


এদেশে অবশ্যই ছিল। নু 


বিদগাধর £ এর 'এফাৰলী' অলক্কারশীস্ত্রীয়, কেলিধহপ্য কাব্য এবং রতিরহস্য 
কানশান্। কোপগাচল মল্লীনাথ, উক্ত একাবলী'র তরলা নামকটশীক! করেছেন।' 


২২০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(কোলাচল মল্লিনাথও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী হয়েছিলেন? তাঁর টীকাই যখেষ্ট 
প্রমাণ যে গ্রন্থথান৷ এদেশে আদৃত ছিল । কোন অপ্রনিদ্ধ বা অপ্রচলিত গ্রন্থের টশীক। 
তিনি করেন নি। 


বিদ্যানাথ : এর সাহিতাততশান্ের গ্রন্থ “প্রাতাপকদ্র যশোভঘরণণ এবং নাট্য- 
সাহিতা--প্রতাপরুদ্রকল্যাণ। মল্লিনাথের (কোলাচল) পৃর কমারস্বামী, প্রথম গ্রন্থ- 
খানার 'রত্বার্প'ণ। নামক টিকা করেছেন। : 


সোমেশ্বরদেব £ ইনি একজন বিখ্যাত প্রশস্তিকার। আবু পর্বতে উৎকীন 
সোমেশবরদেব প্রণীত প্রশস্তি খুঃ ১২৩--৫২ মধোন বলে স্বীকত। এর পাঁচখান৷ | 
্রশ্থই প্রসিদ্ধ-১। কাব্যপ্রকাশ টীকা. ২। কাব্যাদর্শ (দণ্ডীর কাবাদর্শের তুলনায় 
অনেক কম প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত), 21 কীতিকৌমদী (মন্ত্রী বাস্তপালের এতিহাসিক জীবনী, 
অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ), ৪ | বামশতক, এবং ৫ | সুরখোৎসব, কাবা । এগ্রন্থগুলো৷ 
ংলাদেশে সর্ধতব্র পণ্ডিত সমাজে বহুধা আলোচিত 


গোমচন্দ্রগণি £ তিনি বোধহয়, সোমপণ্তিত নামেও প্রপিদ্ধ ছিলেন, কারণ 
8.3 সংখ্যক পাগুলিপি গ্রন্থে উলিখিত দৃ'টি নাম-ই পাওয়। যায়। এর গ্রন্থ কেদার- 
ভটের বৃত্তরত্বাকরের টীকা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃত্তরত্বাকর গ্রস্থখানাও এদেশে 
বহুল প্রচলিত ছিল। গল্াদাসের ছন্দোমঞ্তরী প্রচারিত হওয়ার পূর্বপর্ধস্ত কেদার- 
ভটের বুত্তরত্বাকর, কালিদাসের শ্েতবোধ' ক্ষেমেন্দ্রের ' সুবৃত্ততিলক', হেমচন্দ্রসরির 
“ছন্দোহনুশাপন' প্রভৃতি পর্ববতীঁ ছান্দোগ্রস্থের তুলনায় অন্তিরিক্ত মর্যাদা পেয়েছে 
বঙ্তরত্বাকর। এর মধ্যে ১৩৬ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের বিববণ আছে। ছন্দঃশাস্রে 
বাঙালী পণ্ডিতদের অবদানই বেশী। মহাকবি কালিদাস না হলেও হেমচন্দ্র সরি, 
কেদারতট, এবং গল্গাদাস-- সবাই বাঙালী ছন্দশাব্তরকার | সোমচন্ত্রগণির টীকা 
১২৭৩ খষ্টাব্দে প্রণীত। 


দিঙনাগ ও ধীরনাগ ; এঁদের উভয়েব কর্তৃত্বাধীন “কন্দমালা' নামক 
একখান৷ নাটাসাহিত্য প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। 


সৃভট : এব দূর্তাঙ্গদ নামক ছায়ানাটক, এ ধারার গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। বুঝা 
কঠিন যে, তৎকালে (খুষ্ীয় ত্রয়োদশ শতকে.কি প্রকার ছায়া-সম্পাতে নাটকখানা 
মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে এ নাটকখানার ব্যবহার ছিল কিন নিশ্চিত 
বল৷ যার না। 
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জয়সিংহ; এ'র হন্্ীরমর্দন নাটকখানা ইতিহাসিক পটভূমিকায় প্রণীত এবং 
তা' সর্বত্রই আলোচিত হয়েছে। 


হস্তিষল্প: এ'র বিক্রীন্তকৌরক এবং মৈথিলীকল্যাঁণ নামক নাটকদ্য় উল্লেখ- 
ধোগ্য নট্যমাহিত্য। 


শার্গদের : কাণ্ীরী সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। এ'র 'শঙ্গীতবতাকর' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর 
পিতার নাম সোঠল এবং পিতীমহের নাম ভাস্কর | 


মঙ্ঘ : ইনি কাখ্দীরী। তথাপি তার অলস্কাৰ সর্বস্ব, শ্রীকণ্ঠচরিত এবং 
মত্থকোষ নামক গ্রচ্ত্রয় আুপরিচিত এবং বছ অনশীলিত বটে। কাশ্মীর রাজ 
জয়সিংহের (১২২৯--১২৫০খ:) সমপামরিক। 
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মেরুতুজ : একজন জৈন ভিষকৃ এবং গ্রস্ককার। এ'র দু'খানা গ্রশ্থই প্রদিদ্ধ__১। 
প্রবন্কচিস্তামণি এবং ২। স্্শ্তের কঙ্কালাধ্যায়ের বাতিক। উভয় গ্রস্থই ১৩০৬ 
খৃষ্টাব্দে সাপিত। অপর, কঙ্কালী নামক এক প্রাচীন গ্রস্থকারের 'রসকষ্কানি 
নামক গ্রন্থের উপরে 'বাতিক' তার বলেও মত পাওয়৷ যাঁয়। | 


চণ্ডেশ্বর তন্ভুর: ইনি মিথিলার মন্ত্রী বীরেশুব ঠকুরের পূত্র। তিনি নিজেও 
মিথিলাবাজ হরসিংহ দেবের মণী ছিলেন। তব অনেক গ্রন্থে পূর্ববর্তী কল্পদ্রুয, কামধেনু, 
পারিজাত, প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ গুলোর এবং হলাযুধেব নাম উল্লিখিত হয়েছে । অপবদিকে 
স্মার্তবঘনন্দন তট্টাচার্য, কমলাকর, অনস্তদেব, কেশব এবং নীলকণ্ঠ, স্মার্তগরন্থকার- 
রূপে চগ্ডেখের এবং তাব গ্রন্থের উল্লেখ কবেছেন। গ্রস্থাবলীরূপে এর গ্রন্থ ম্মৃতি- 
রত্বাকর' নায় অভিহিত হলেও পৃথকৃভাবে গ্রঞ্থগুলো হচ্ছে--১। ক্রিয়াবত্বাকর, 
২। গৃহস্থরত্রাকর, ৩। দান্বত্বাকর (১৩১৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত), ৪ | নীতিরত্বাকর, 
৫। পৃজারত্রাকর, ৬। বিবাদরত্বাকর (এ গ্রন্থথানাও ১৩১৪ খষ্টাব্দে প্রণীত), ৭। 
ব্যবহার বত্বাকব, ৮। শুদ্ধিরতাকর; ৯। আধিবিবি, ১০। দাপবিমোক্ষবিধি, 
এবং ১১। স্বামিপাল বিবাঁদ্তবলগ। সবক'খানা গ্রই যদিও উল্লেখযোগ্য, তখাপি, 
আইন এবং মামলা-মোকদদম। সংক্রান্ত বিবাদবত্রীকব এবং বাবহাববত্বাকর অত্যান্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ এবং উপাদেয় গ্রদ্থ। তিনি ছিলেন পদাবসীকার বিদ্যাপতির খুল্ল পিতামহ। 


বর্ধমানোপাধ্যায়" ইনি পৃবৌললিখিত গজেশোপাধায়ের পুত্র এবং ছাত্র। 
এ'র গ্রন্থের প্রপঙ্গে নবান্যায় সংপ্রদায়ের যাবতীয় গ্রস্থকারই একে 'মহামচোপাধ্যায় 
চরণ: বলে সসন্মান আখ্যায়িত কবায়, বুঝা যায় 'উপাব্যায়' সাংস্কারিক উপাধি। 
এ'র পিতার প্রসঙ্গে ও মিথিলার পঞ্ীতে (কুলপঞ্তী) 'মহানহোপাধ্যায় তত্ুচিন্তাযণি- 
কারক পরমণগ্ডরু গঙেশুর' বলে মহামান্য উল্লেখ পাওয়। যায়। অতএব, পাণ্ডিতো 
পিতা-পত্র উভয়েই তংকালীন সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ইনিও বহু, গ্রন্থের প্রণেতা । গ্রন্থগুলো৷ হচ্ছে _-১। অন্বীক্ষানয়তত্ববোধ, ২। 
ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশ, ৩। ন্যায়পরিশিষ্ট প্রকাশ, ২ কমুমাগ্ীলিপ্রকাশ, ৫1 কিরণাবলী 
প্রকাশ, ৬। ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ, ৭। খণ্ডনপ্রকাশ, ৮। বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশ, ৯। 
তর্কপ্রকাশ, ১০। স্মৃতিপরিতাষা, ১১। শ্রাদ্ধপ্রদীপ, ১২। আচারপ্রদ্দীপ প্রভৃতি। 
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তিনি কেবল একজন মহানৈয়ায়িকই ছিলেন না, মহালাতিও বটে। গৌরীনাথ 
শান্ত্রীর মতে তাঁর কাল ১২২৫ খুঃ এর আশপাশ । 


শোক্সাদিত্য-ব)াস * এর মাত্র “ভীষবিক্রম' নামক একখানা ব্যাযোগ, ১৩২৯ 
খৃষ্টাব্দে প্রণীত, যাদ্থারা গ্রস্থকার হিসাবে মোক্ষাদিত্যব্যাস প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন । 


রামকৃত দৈবজ্ঞ £ পিতার নাম নৃপিংহ বৈবজ্ঞ। এ'র তিনখানা গ্রন্থই জ্যোতি £ 
শাস্ত্রীয় এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যথা-_-নলিকাবন্ধপদ্ধতি, তাঁজিককৌন্তভ এবং লীলাবতী- 
বত্তি গণিতামৃতনহরী । সবক খানা-ই বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। তাঁভিক কৌস্তত 
বিবৃতি গ্রন্থ হলেও যথেষ্ট সহায়ক গ্রশ্থ। তা" ছাড়া. ভাস্কবাচাষের লীলাবতী 
গ্রন্থের বিবৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পে প্রতিপন্ন হয়েছে। এব গণিতামূতলহরী 
১৩ ৯ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। ইনি একজন প্রশিদ্ধ জ্যোতিবিদ-গ্রদ্থকার। 


ব দিরাজতীর্া : এ'র দৃখান। কাব্য গ্রন্থ ৩৩৯ খৃষ্টানদের পূবেই প্রণীত হয়েছিল । 
দ'খানা গ্রপ্থই কাব্য। শীর্ঘপ্রবন্ধ এবং রুক্ণীশবিজয়-- প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 


ব্যাসতীর্থ : ব্যাসঘতি' এবং বাাপরাঁজ নামেও ইনি খাত। এর প্রতিষ্ঠিত মঠের 
বা আশ্রমের মাম ব্যাসরাজমঠ। এর গুরুর নাম ঝাদ্ধণাতীগগ | ব্যাসপযতি ১৩৩৯ 
খুম্টাব্দে পরলোক গমন কবেছেন | এ'র গ্রগ্থপ্রণয়নেব সাহায্যে ধারণ' করা যার যে, 
ইনি জয়তীর্ঘ-আ- ন্দতীর্থেব উপরে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । গ্রন্থগুলো হচ্ছে _-১। অনু- 
জয়তীর্ববিজয়, ২। তর্কতাওব, ৩। ভেদোজ্জীবন এবং 8 | ন্যায়ামূত। এ ছাড়া 
বহু টীকা গ্রন্থ যেমন, আনন্দতীর্থেব কাঠকোপনিষদৃতাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্ঘের 
কেনোপনিষদ্দ ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থেব ছান্দোগ্যোপনিষদূ ভাষোর টীকা, 
আনন্পতীর্ধের তৈত্রীয়োপনিষদ্ভাষ্যের টাকা, আনন্দতীথের বৃহদারণ্যকোপনিষদৃ- 
ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীথের াগুক্যোপনিষদূভাষ্যের টীকা, আনন্দতীথের মুওকো- 
পনিষদৃভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্ধের শ্বহ্গপূত্রভাযোর জয়তীর্ঘকৃত তত্বপ্রকাশিকা 
নামক টাকার তাৎ্পর্যচন্দ্রিকা নামক উপটাক৷। স্বপ্রণীত ন্যায়ামূত গ্রন্থের কণ্টকো- 
হ্কার নামক টীকা, জয়তীর্ঘের প্রপঞ্চমিথাত্বানুমান-খণ্ডনবিবরণ'এর ভাব প্রকাশিকা নামে 
টাকা, এবং জয়তীর্ঘকৃত অন্যান্য টীকাগুলোর উপটিকাবলী মন্দারমঞ্জরী | 


রাজশেখর মলধারিগচ্ছক্সাণ্ডন 2 ইর্পন ছিলেন স্ুুধাকলসের গুরু । তিনি মাত্র 
প্রবন্ধ কোঁশ' নামক একখানা উপাদেয় গ্রন্থ লিখেছেন । কাল নির্ণয়ে অব্যবহিত 
পরবতী সুখাকলস-এর কাল ভ্রষ্টব্য। 


২২৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-মবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত 


সুধাকলস : ইনি কাশ্রীরী পণ্ডিত একং সঙ্গীতশান্্জ্জ। রাজশেখর মলধারি 
গচ্ছমগ্ডনের শিষ্য আলোচ্য গ্রন্থকার তিনখান গ্রন্থ-প্রণয়ন করেছেন। ১1 একাক্ষর 
নামমালা, ২। সঙ্গীতোপনিষৎ (১৩২৪ খুঃ) এবং ৩। সঙ্গীতোপনিষৎ সার (১৩৫০ 
খৃঘটাব্দে প্রণীত)। এ সব গ্রন্থই আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত ছিল। 


প্রেমনিধি : ইনি ইন্দ্রপতির পূত্র মৈথিল। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ধর্মাধর্্রপ্রবোধিনী নামক 
একখানা বিচারমূলক স্মৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন করেছিলেন । পুর। নাঁষটি, মনে হয়, প্রেম- 
নিধি ঠন্ুর | র 


নারায়ণ  পৃর্বোল্লিখিত নূসিংহ দৈবজ্জের পুত্র। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে গণিতপাটী* 
কৌমুদী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং এ গ্রন্থ আমাদের দেশে যথেষ্ট 
প্রচলিত ছিল। 


ধর্মগুপ্ত ; এর পিতার নাম রাযদাস | ১৩৬০ খষ্টাব্দে রাঁমাঙ্ক নাটিকা।' প্রণয়ন 
করেছেন। 


চিন্নন্ট্টঃ ইনি বিষঃদেবারাব্যের পুত্র এবং সর্বজ্ঞের অনুজ | রাজা হরিহরেব 
অধীনে গ্রন্থ রচনা করেছেন | হরিহরের কাল চতুর্দশ শতক খুষ্টায়াব্দের শেষপাদ। 
গ্রশ্থগুলে। ন্যায়দশশনের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে প্রসিদ্বি। লাভ করেছিল। গ্রন্থত্রয় 
হচ্ছে--তর্কভাষঘাপ্রকাশিকা, নিক্ক্তিবিবরণ, এবং চিনন্তটিয়-নায় । 


গুলাকর স্ুরি £ ইনি বিব;চন্দ্র সুরিন শিধ্য ১৩৭০ খষ্টাব্দে ভক্তামরস্তোত্রের 
টাক! প্রণনয় করেছেন । বৃহত্তর গ্রগ্থখানা হল -_-যড়দনসমূচচয়' এর টীকা । 


মিসর/মিশ্ব £ চন্দ্রসিংহের পত্বী-লক্ষাী ব। লগ্িমাদেবীর নির্দেশে 'পদার্থচন্দ্রিক।” 
এবং “বিবাদচন্দ্র' নামক দূখান। গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন। চন্দ্রসিংহ খৃষ্টায় 
চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে সিংহাসনে আরা ছিলেন। 


চন্দরশেখর * পণ্ডিত নারায়ণের পৌত্র এবং সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 
কবিরাজের পিতা ॥ এ'র “ভাঘার্ণব' গ্রন্থখানায় তৎকালে প্রচলিত বহু ভাষার বিবরণ 
রয়েছে। অপর গ্রশ্থখানাল নাম--পুষ্পমাল। নাটক । দূাণ্যের বিষ্বয় ষে, তাঁর ভাষার্ণব 
গ্রন্থধান। পাওয়া যাচ্ছে ন] | 


০ 


তণীদাস: উল্লিখিত চন্রশেখরের অনুজ এবং সাহিত্যদর্পণকার বিশৃনাথের খুল্ল- 
তাঁত। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তার বন্ধু লক্ষাণভট্ের অন্রোধে “বাকা প্রকাশ -এর 


খুছটীয় চতুর্দশ শতাব্দী ২২৫ 


এক টীক। প্রণযন করেছেন । অপব গ্রস্ভ__-ধবনিসিদ্ধা স্তসংগ্রহ । গোবিন্দ প্রণীত কাব্য- 
প্রদীপে এবং বিশৃনাথের সাহিত্যদর্পণে চণ্ীদাসের উল্লেখ আছে। 


বিশুনাথ কবিরাজ £ চতুর্দশ খষ্টীয় শতকের গ্রন্থকারদের মব্যে বিশ্বনাথ 
কবিরাজ অনন্য । তাঁর সাহিত্যদর্পণ প্রকাশিত হওয়াব পর বাংলাদেশে তথ! 
অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশেও দণ্তীর কাব্যারদশ এবং মন্মটের কাবাপ্রকাশ গ্রন্থের 
প্রভাব অনেকাংশে খব হয়েছে । বিশ্বনাথ তার পিতাব নাম-_-চন্দ্রশেবর, এবং 
প্রপিতামহের নাম নারায়ণ দাস উল্লেখ করেছেন। পিতৃব্য চণ্তীদাসের উক্তিরও উদ্ধৃতি 
-আছে সাহিত্যদর্গণে। বিশনাথের গ্রন্থ, বোধহয় ৭ খানা । ১। ক্বলয়াশুচরিত, 
২। চন্দ্রকলা, ৩। প্রভাবতীপরিণয়, 81 প্রশস্তিবস্্াবনী (এ গ্রন্থে তিনি 


১৬টি ভাষা বাবহার করেছেন), ৫ | বাধববিবাস, ৬॥ লসৌগন্ধিকাহরণ এবং 
৭1 সাহিতাদর্পণ | 


কাব্যান্শাসন বিষয়ের অনেক ক'খানা বইর উল্লেখ কর! হয়েছে। সেসব কাব্যাদর্শ, 
কাব্যপ্রকাশ এবং সাহিত্যদর্পণের মত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবে নি। কাব্য প্রকাশের 
মর্যাদা যদিও সর্বোপরি তথাপি ছাত্রসমাদে সাহিত্যর্পণ বেশী প্রচলিত। সাহিতা- 
দর্পণে বিশবশাখ আত্মপরিচয় দিষেছেন সংক্ষেপে- মহাকবি শ্রীচন্দ্র'শখরের পুত্র 
শ্রীবিশ্বনাখ কবিরাজ কৃত প্রবন্ধ সাহিত্যদর্পণ১ --- | উল্লিখিত যাতখানাব অতিরিক্ত 
কাব্যপ্রকাশ-দর্পণ নামক তাঁর একটি টাকাও আবিকৃত হয়ে বিশ্বনাখ কবিবাছের 
পরিচিতি প্রার সম্পর্ণ করার উপাদান দিয়েছে । সেখানে লিখিত হয়েছে--“কলিজ 
ভূমগুলের মহারাজাধিরাজ শ্রীনরপিংহদেবেব সভায় ধর্মদত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করে সকল 
সহৃদয় গোষ্ঠীর মব্যে প্রধান কবিপণ্তিত আমাব পিতামহ শ্রীমং নারায়ণদাসপাদ 
যা” বলেছিলেন, ---1 এই টীকার ১০ম উল্লাসের সমাপনী পৃষ্পিকায় স্বীয় বাজকীয় 
পদ-প্রতিষ্ঠার কথাও লিখে রেখেছেন তিনি-- শ্রীমত্নাবায়ণেব চরণারবিন্দে মধুকরের 
ন্যার অনুবাগী, আলঙ্কারিক-চক্রবত্তাঁ, ধ্বনিপ্রস্থানে পরম আচার, অষ্টাদশ ভাষায় 
পারদর্শী, সঙ্গীত বিদ্যায় ব্দ্যাবরতুল্য, কলাবিদ্যায় মালত -মধুকররূপী বিবিধ বিদ্যার 
পারাবারে কর্ণধার স্বরূপ, সাস্ধিবিগ্রহক মহাপত্র (প্রধানমন্তী) শ্রীবিশ্বনাথ কবিবাজকৃত 


১ শ্রীচন্্রশেখব মহাকবিচন্্র শুন, 
শ্রীবিশ্বনাথ কবিবাজকৃতং প্রবন্ধমূ | 
সাহি'্তাদর্পনমঞ়ং সুধিয়ো৷ বিনোক্য-. . 
২ যদাতঃ শ্রীকলিঙ্গ ভূম্গুলাখগুল মহাবাজাধিবাজ শ্রীনবসি”হদৈব সভায়াং ধর্মদওং স্ণয়ন্ত: 
সকলসহ্‌দয় গোষ্ঠীগরিঠ কবিপগ্ডিতাম্ম২পিতাষহ শ্রীময়ারায়ণদামপাদ12 | 
৯৫ -- 


২২৬ | সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কাব্য প্রকাশদর্পণে অর্থালঙ্কারনির্ণয় নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত হ'ল।১ কাব্যপ্রকাশের 
৫১টি টাকার খরর পেলেও এ টীকাটির খবর পান নি। "া076০৫0]1 /১7501)[ কিন্তু 
সে তথ্য উপস্থাপন করেছেন ঝলকীকার আচার্ধ বামন স্বকৃত বালবোধিনী টীকার 
সঙ্গে কাব প্রকাশ-সম্পাদনার প্রস্তাবনায়। কাব্যপ্রকাশের একটি টীকা যে পিতৃব্য 
চস্তীদাস প্রণয়ন কবেছেন তাও লিখেছেন বিশ্বনাথ | রসপ্রকরণের “ক্রু রুচিং, পদ- 
দ্বযকে একটি পদরূপে বৈপবীত্যে (রুচিম্কৃক) বাখ্যানের মাধ্যমে বিশ্বনাথকে 
উডভিষ্যাদেশীয় বলে অনুমান কবা হর। প্রসঙ্গত বলা বার-__-তিনি সাহিত্যদর্পণের 
সংস্পশে বঙ্গে কেন সারা-ভারতেই স্ুখ্যাত, আব, তব নিয়ুলিখিত সমাপনী পৃর্দিঝার 
মধ্যে ব্যবহৃত 'ভুজঙ্গ' পদটি পূর্ব-উল্লিখিত বালবলতীভুজঙ খেতাবটির সহিত মিলিত 
দেখলে বোধ হয, উভয়ত্র পরিক্ষার ধারণা হতে পারে। 


রচদ্র সৃরিঃ তিনি একভন জৈন বৈয়াকবণিক। ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে, পাণিনির 
অষ্টাধায়ীর 'শব্দচিস্তামণি' নামে একটি সমীচীন টাকা করেছেন । বাংলাদশে 
পাণিনিব্যাকরণও চিরকালই, অন্যানা ব্যাকরণের পাশাপাশি অনুশীলিত হরে 
আসছে। রুস্রির টাকাটি দূরুহ পাণিনির অধ্ায়নে অনেক সহায়ত। করেছে বলেই 
মনে হর। 

বিদ্যানিধিতীর্থ : এর পূর্বনাম কৃষ্ণাচার্ব, ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করেছেন। মধৃসম্প্রদায়ের একজন উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক এবং গুরু ছিলেন তিনি। 


দিনকর মিশু: ধর্মার্জদের পুত্র তিনি ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে মহাকবি কালিদাসের রধু- 
বংশ নামক মহাকাব্যেব “সুবোধিনী' টীকা এবং শিশুপালবধ মহাঁকাঁব্যের একটি 
টাকা প্রণয়ন করেছেন । 


ভানুদত্ত : ইনি একজন মৈথিল সাহিত্যিক। এ'র পিতার নাম গণপতিনাথ। 
যে চারখাঁনা জাহিতা তিনি লিখেছেন সব ক'খানাই উপাদেয় গ্রন্থ এবং এদেশে 
তান নাম আছে । গ্রন্থ হচ্ছডে--- 

১। অলঙ্কারতিলক, ২। রগতরঙজিণী, ৩] রসমঞ্জরী এবং 8 | শূঙ্গারদীপিকা | 
অলঙ্কারাতিলক গ্রশ্থের তেমন জৈলুস্‌ টের পাওয়া যায় নি কিন্তু রসতরঙ্গি ণী বহুল 
আলোচিত গ্রশ্থের মব্যে পরিগণিত । এ'র বারটারও বেশী টাকার মধ্যে অনেক 
বাঙালী টাকাকানন রয়েছে ন। 

১. শ্রীমন্লারারণ চরণাববিন্দ মধুকর!লঙ্কারিক১ক্রবতি ধ্বনিপ্রস্থানপবষাচার্ধীঘটাদশভাঘাবিলাসিনশা- 


তুজঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যাবিন্যাধর কলাবিদ্যাযাসতী-বধুকার বিঘিধবিদ্যাণব কর্ণধার সান্ধিবিগ্রহক 
যহাপাত্রশ্রীবিশৃনাথকবিরাজকৃল্তী ক্কাৰ্যপ্রকাশদর্পতণ অথালক্কারনির্ণয়োনাম দশম উল্লাস £ | 


ৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী ২২৭ 


সিংহভ্পাল : ইনি ছিলেন সঙ্গীতশাম্জ্র। শার্গদেব-প্রণীত স্গীতন্ধাকর গ্রন্থের 
সঙ্গীতরত্বাকর নামক বিখ্যাত বিবৃতি সঙ্গীতবিষষঘক এক আকড় থ্রশ্বরূপেই সর্বত্র 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি খৃুষ্লীয় চতুর্দশ শতকের শেষপাদে উক্ত গ্রন্থের প্রণয়ন 
সম্পন্ন করেছিলেন। সে গ্রন্থের অনুপরণ এদেশেও প্রচুব হয়েছে। 


শার্গধর £ গ্রন্থসূত্রেই এর পাবিবাবিক পবিচিতি পাওয়া যাঁয়_ইনি রাঘবদেবের 
পৌত্র এবং দামোদরের পুত্র । লক্ষ্মীধৰ এবং কৃৰ' ছিলেন দূই অন্জ সহোদর। 
এ'র শার্গঈধরপদ্ধতি ধর্মশাস্ত্রের গ্রশ্থ্ূপে খুবই গুরুত্বহ। অপব গ্রন্থ_-শার্গধর সংহিতা 
আমুবেদিক গ্রশ্থ। শার্গধবনংহিতার বহু টাক! প্রণীত হয়েছে। তন্ধ্যে একটি 
টীকার প্রণেতা বোপদেব। মুপ্ধবোধব্যাকরণেব প্রণেতা বোপদেবও ভিষগৃবর 
কেশবের পূত্র এবং নিজেও আযুর্বেদনিষ্াত ছিলেন । সুতনাং মগ্ধবোধকার এবং 
এই টাকাকার অভিন্ন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। তাহলে শার্গববেব কান আরো বু 
পরেই ধতবা। 


অন্ভূতি সরপাচার্ধ : এর প্রসঙ্গে, সবস্বতীপত্র বা পারস্বত সাত্রের উৎপত্তি 
বিষয়ক বিশ্বাপ স্মর্তব্য। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সবস্বতীকে বিদ্যার তথা ভাষার সহিত 
অভেদোপচারে গ্রহণ করার চিরন্তনী শাস্ত্রেক্তিরীতি-প্রতীতি অনুসাবেই দেবভাষ। 
বলে কখিত সংস্কৃততাষাব ব্যাকরণের সাথেও দৈবীশক্তিব সংযোদ্রন লক্ষ্য করা 
যাঁয়। কলাপ বাকরণেব 'কলাপ' শব্দটির জন্য চলতি প্রবাদটি হচ্ছে 
দেবাদিদেব শক্কব প্রথমে কলাপের সূত্রগুলো বলেছিলেন, ত৷' শ্রবশ করে দেব- 
সেনাপতি কাতিকেয় ময়ূবের পালকের (কনাপে) সাহায্যে ত' প্রথম লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন ।১ তাই ব্যাকরণের নাম হল কলাপ। এক্ষেত্রেও স্বয়ং বিদ্যাধিগ্াত্রী 
সরস্বতীই সরস্বতীসূত্র বা সাবন্বতসূত্র বচনা করেছিলেন, তাই ব্যাকরণটিব নাম 
হল-_সাবস্বত ব্যাকরণ । মুল সারম্বতপ্ত্রব উপরে বামচন্দ্রশর্ন কত গিদ্ধান্তচন্দ্রিকা- 
টাকা এবং তার উপরে রচিত লোকেশশঙ্করের তত্বুদীপিকা নামক উপগিক' 
অবলম্বনে সারস্বতচন্দ্রিকা নামক এক বৈয়াকরণ সতপ্রদায়েব স্থষ্টি হয়েছে । এছাড়া, 
মনিনন্দের উপটাকা এবং মথুরানাথের উপটীকার মাধামে অনুমেয় অন্যকোন 
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামক সারস্বতসূত্রের টীকা-বৃস্তির মৌলিকতা ধরে অপর এক 
সারস্বত চক্ড্রিকার বৈয়াকরণিক সংপ্রদাযেরও উদ্তব ঘটেছে । এই উভয সমপ্রদায় বাদে 
অনুভূতি স্বর্ূপাচাধকৃত সারস্বতসূত্রের অতিচমৎকার বিচার-বিশ্রেষণ-বিন্যাপ-উদাহরণ 


১. শঙ্করণায মুখাদ্বাণীং শ্ন্বা চৈব ঘড়াননঃ | 
লিলেখ শিখিন £ পুচ্ছে কলাপ ইতি কথ্যতে || বলাপচন্ত্র ॥ 


২২৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রত্যুদাহরণ প্রভৃতির উপর 'সারস্বতপ্রক্রিয়' নামক এক বিবাট বৈয়াকরণ সমপ্র- 
দায়ের স্থষ্টি হয়েছে। অন্ভূতিস্বরূপাচার্ষের সারস্ব তপ্রক্রিয়া ব৷ সারস্বতী প্রক্রিয়া 
নায়ক বৃত্তির উপরে যে কত টাক৷ টিপ্ননী তৈরি হয়েছে তা' ভাবলেও বিদ্মিত 
হতে হয়| বহু স্থানে ইহার অণ্তত ২৬ প্রকার টীকার-ভাষ্যেব সংরক্ষণ এবং তালিক। 
রয়েছে । টিকাকারদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত আছে। সারম্বতী প্রক্রিয়। 
বাংলাদেশেও বহুল প্রচারিত অন্যতম ব্যাকরণ। পরিভাষার জটিলতা কম থাকায় 
এবং সূত্রগুলো সহজবোবা হওয়ায় উক্ত তিন শ্রেণীতেই সারস্ত ব্যাকরণ 
জনপ্ররত৷ অর্জন করেছিল । টাকাকারদের মধ্যে একজনের নাম ক্ষেমেন্দ্র। ক্েখেবর 
নামেও অনেক গ্রন্থকার পাওয়া যায়। তাই, তিনি, খুষ্টশীায় একাদশ শতকের 
বিখ্যাত ক্ষেমেন্দ্র-ব্যাসদাস থেকে ভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে হয়। 


পদানাভদত্ত£ এর পিতার নাম দামোদর দত্ত এবং পিতামহের নাম শ্রীদশ্ত। 
নতুন পরিভাষা সহকারে এক সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচনা-ই-এর বিশেষ কীতি। 
ইনি একজন বাঙালী ভিষক্‌। পূর্বোলিখিত খ্যাতনামা বাঙালী ভিষকৃ-গ্রন্থকার-- 
চক্রপাণিদভ্তেন বংশবর বলে জান! বায়। ভূরিপ্রয়োগ নামক অভিধান, স্পদাব্যাকরণ, 
উণাদিবৃত্তি, ধাতুপাঠ, প্ররিভাষা এবং পূখীধনের ভুঁবনেশুরীস্তোত্রের সিদ্ধান্ত 
সরস্বতী-টীকা এঁর গ্রন্থ। নিশামিশ্র, বিষ্ুমিশ্র, কাশীশুর, রূপনারায়ণ সেন এবং 
রামভদ্র নামক টীকাকারদেব বিতিন্ন টাকার অবলম্বনে স্ুুপদা ব্যাকরণও একাটি 
বৈয়াকরণ সম্পৃদায় গঠন করতে সক্ষন হয়েছে। বল৷ বাহুল্য যে মুল গ্রন্থকার 
এবং টীকা-টিপ্পনার মাধ্যমে তাব বিস্তারকারক সকলেই বাঙালী । এসব প্রচীন 
স্বাধীন উপজীবিকা-নির্ভর জ্ঞানসাবকদের মহনীয় এতিহ্যের দিকে এখনও যদি 
আত্মজিজ্ঞাস্্র হয়ে বাঙালীরা৷ তাকায় তা"হলে কৃহেলীময় বিদেশীকায়দায় শিক্ষা- 
দীক্ষার সঙ্কীর্পথে এতদিন বসে যে হীনমন্যতা (?) বছ ক্ষেত্রে আবর্জনার ন্যায় 
জমেছে তা" অপসারণে এবং গৌরবেব আব্রপ্রত্যয়ে একনিষ্ হতে পারে বলে 
আমি বিশ্বাস করি। 


জ্যোতিরীশুর কবিশেখর £ ধীরেশ্বরেব পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র, কবিশেখর 
জ্যোতিরীশ্বর, কণাটের রাজা নরসিংহের অনুরোধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন] তার 
ধূর্তসমাগম নাম্বক প্রহসন, এইশ্রেণীর সাহিত্যে একটি অনন্য যোজনা । অপর 
গ্রগ্ব_“পঞ্চসাঁয়ক'_--আদিরমাঁখ্রক খণ্ডকাব্য। তা'ও যথেষ্ট আদৃত গ্রন্থ। প্রসঙ্গত 
উাল্পখ করা চলে যে,-্রন্বকারকে কর্ণাট দেশীয় দেখে কেহ যেন না ভাবেন যে, 
তাঁদের সহিত 'এদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কি করে খাকে? পরবর্তীকালে আমরা 
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যে মহাবৈষ্ণব গ্রস্থকার--সনাতন গোস্বামী, বপগোস্বামী এবং জীবগোস্বাযীদিগকে 
অনন্য সাধারণ ত্যাগী, কৃতী, বৈষ্ণব সাহিত্যকারৰপে নদীয়ায় পেয়েছি, তীরা 
বাঙালী বলেই “গৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ'ন আমল থেকে আজপর্যস্ত সবার 
সশ্রদ্ধ স্মরণীয় হয়ে আছেন, তীরাও মূলত কর্ণাটী ঝাদ্ষণ। জীবগোম্বামী থেকে 
উর্ধতন অগ্ডম প্রুঘ -সব্বন্ত' কর্ণাটের রাজা ছিলেন। এসব ইতিবৃত্ত; উক্ত 
গোস্বামী মহাশয়দের গ্রচ্থসত্রেই জানা যায়। 


সায়ন এবং মাধব : এবা দু'জন সহোদর ভাতা | এ'রা বিজযনগবের রাজা 
প্রথম হবিহব এবং বুকের (১৩৫৭-৭৯ খুপব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ততৎ্পরে মন্নযাসী 
জীবনে দীর্ঘকাল শাস্ত্রাধ্যাপনা, শিষাপ্রণিক্ষণ এবং গ্রগ্থবচনা কাজে লিপ্ত ছিলেন। 
সমপ্রদায গঠনেব মধ্যদিয়ে এদের শাস্ত্র-সাধনা বহুবিস্তৃত দঢ়যুল হয়ে আছে। 
এদের গশ্থকর্তত্ব কখনো সায়নের নামেন পৃশ্পিকায় কখনো বা মাধবেব (পববর্তী- 
কালে সায়নাচার্য এবং মাধবাচার্য) নামিক পুম্পিকায় পাওয়া যায়। তাই, অগত্যা 
এদের উভয়েব একত্রিত গ্রচ্থকর্তৃ ত্বমুনক তালিকা-ই নিবিশেষঘে চলে আসছে । অথচ, 
এ'দের গ্রগ্থ অন্সারে পৃথক্‌ কৰা চলে। মাধবাচার্ধ পরবর্তীকালে 'বিদ্যারণ্য' 
বা “বিদ্যারণ্যস্বামী, বলেও অভিহিত হয়েছেন। সে নামের পুষ্পিকাও পাওয়। যাঁয়। 


সায়ন বা সায়নাচারেঁর গ্রন্থ £ ১। অনুভূতি প্রকাশ অথবা সর্বোপনিষদর্থ- 
প্রকাশ, ২। আট্কটীকা ('তৈত্তিরীয়সংহিতার টীকা), ৩। আত্মানাত্ববিবেক, ৪। 
সামবেদের আঘেয়বাক্ষণ-ভাষ্য, ৫। খাগুদভাষ্য, ৬। এতরেয়বাদ্ধণভাষ্য, ৭। 
্রতরেয়ারণ্যকভাষ্য, ৮। এ্তরেযোপনিষদূতাষ্য, ৯। কাঠকভাষ্য অথবা তৈত্তি- 
রীয়ধাক্ধণভাষ্য, ১০। কৌধিতক্যপনিষদ্ভাষ্য, ১১। গোভিলগৃহ্যসূত্রভাষ্য, ১২। 
ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ভাষ্য---দীপিকা, ১৩। জীবনমৃক্তিবিবেক, ১৪। তাগ্ডাব্রা্ষণতাম্য 
১৭। তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্মণভাষ্য, ১৬। তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্য, ১৭। তৈত্তিরীয়ারণ্যক- 
ভাষা, ১৮। তৈত্তিবীযোপনিষদ ভাষা, ১৯। ত্র্যন্বকতাষা (ক্দ্রভাষ্য). ২০। দর্শ- 
পূর্ণম'ঘ-যক্ঞতন্্র, ২১। দশৌপনিশ্িদরভাষ্য, ২২। দেবতাধ্যায় ( সামবাঞ্চণ) ভাষ্য, 
২৩। পঞ্চদশী (বেদান্ত), ২৪। পঞ্চীকরণ, ২৫। পাণিনীয়শিক্ষাভাষা, ২৬। 
পূরুষসূক্তটীকা, ২৭। বৃহদারণ্যকভাষ্য, ২৮। বৌধায়নশ্রোতসত্রব্যাধযা, ২৯। 
মণ্ডলবাদ্ধণতাষা, ৩০। মন্বপ্রশ্বভাষ্য, ৩১। যজ্ঞতন্ব সুধানিধি, ৩২। যজ্ঞবৈভবখণ্- 
'টীকা, ৩৩। যাঞ্তিক্যপনিয়দৃভাষ্য, ৩৪॥ রাত্রিমৃক্ততাষ্য, ৩৫। শতপথন্রাপ্ধণভাঘ্য, 
৩৬। শতকুদ্রীয়ভাঘা, ৩৭। শ্রীসূক্তভাষ্য, ৩৮। শ্রেতুশ্ব তরোপনিষদূ ভাষ্য-প্রকা- 
শিকা, ৩৯। ড় বিংশত্রা্ষণভাষ্য, 8০1 সরন্বতীসুক্ততাষ্য, ৪১। সর্ধদর্শনসংগ্রহ 


২৩০ সংস্কৃতশ্প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(বেদান্তদশনবাদে ১৫ প্রকার দর্শন বিষয়ক), ৪২। সামব্াক্ষণভাষ্য, ৪৩। সাম- 
বিধানবাক্ষণভাষ্য, 8৪। সামবেদভাষ্য, ৪৫। সিংহানুবাকভাষ্য, এবং ৪৬। স্বরবি- 
গ্রহশিক্ষাভাষ্য। 


মাধবাচার্ষের গ্রন্থঃ (উভয় প্রকারের পুর্পিকাযুজ) 

ক || মাধবাচার্য নামাধীন-_ 

১। অঞ্জুত দর্পণ (নাটক), »। অধিকবণরত্বমালা অথবা জৈমিনীয়ন্যায়মালা, 
৩। অভিনব মাধবীয় (ধর্মশাস্্রনিবন্ধ), 81 আচাবমাধবীয় অথবা পরাশরস»মুৃতিভাত্ব্য, 
৫। আশ্ৃবলায়নদর্শ পূর্ণ মাসসত্রভাধ্য, ৬। উপগ্র্সসত্রবন্তি, ৭। কর্নকালনিণয়- অর্থ 
কালনির্ণয়, ৮। কর্মবিপাক (ধর্মশান্ত), ৯। কুরক্ষেত্রমাহাত্ব্য, ১০। গোত্রপ্রবর- 
নির্ণয়, ১১। জাতিবিবেকশতপ্রশ, ১২ জ্ঞানখগ্ভাষ্য অথবা ভ্ঞানযোগখগুভাষ্য, 
১৩। ণত্তভেদ, ১৪। ধাতুবন্তি, ১৫। পঞ্চশরব্যাখ্যা (বেদান্ত), ১৬ । পরাশরস্মৃতি- 
ব্যাখ্যা (আচারমাধবীয়-পৃবোলিখিত ৪নং গ্রন্থের নামান্তরে) ১৭। বুক্ষগীতাটীকা, 
২৮। মাধবীয় স্মৃতিনিবন্ধ, ১৯। মাধবীয়ভাষ্য (আনন্দ তীর্থকৃতভাষ্যের উপভাষা), 
২০। মৃক্তিখগুগিকা, ২১। মুহৃতমাধবীয় (জ্যোতিষ), ২২। যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, 
২৩। রামতত্ু প্রকাশ (ভক্তি), ২৪। লঘুজাতকটীকা (জ্যোতিষ), ২৫। ব্যবহার- 
মাধব (আাইন-স্মৃতি), ২৬। শিবখণডভাষ্য, ২৭। শিবমাহাত্ব্যভাষ্য, ২৮। সতপং- 
হিতাতাৎ্পর্ষদীপিকা, এবং *৯। স্বাধ্যায়বাঙ্গণভাষ্য। 


খ || বিদ্যারণ্য নামের অধীন - 


১। ৩০। অপরোক্ষানৃভবটীকা, ২। ৩৯। আশীর্বাদপদ্ধতি/ব্রহ্মবিদাশীবাদ- 
পদ্ধতি. ৩। ৩২। কল্পভাষা, 8। *৩। কৃষ্চচরণপরিচর্ধাবিবৃতি, ৫1 ৩৪। 
কৈবল্যো-পনিষর্দীপিকা, ৬ ৩৫। চরণব্যহভাষা, ৭। ৩*। তৈত্তিরীয়বিদ্যা- 
প্রকাশবাতিক, ৮। ৩৭। তৈতিরীয়সন্ধ্যাভাষা, ৯। ৩৮। দক্ষিণামূর্তাষ্টকটীকা, ১০। 
৩৯। দশপূর্ণমাসপ্রয়োগ, ১১। 8০1 প্ররুষার্থস্রধানিধি, ১২। 8১] প্রমেয়সার 
সংগ্রহ, ১৩। ৪২ মহাবাক্যনিণয়,। ১৪। ৪১। বেদাম্তবাতিকব্যাখ্যা, ১৫। 
88 | ব্যাসদশন-প্রকার, ১৬। ৪৫ জন্ধ্যাভাষ্য, ১৭। -৪8৬। সহস্বনামকারিকা, 
১৮ | 8৭। স্মুৃতিসংগ্রহ, ১৯। ৪৮। শহ্করাচার্ধকৃত 'হরিমীড়ে' স্তুতির টীকা । 


কোলাচল গমল্লিনাথ এবং তার পুত্র কৃমারস্থামী__ 


কোলাচল মল্লিনাথের, অনেক গ্রন্থ। কালিদাসের কৃমারসম্ভব, মেধদূত এবং 
রঘুবংশের টীকার নাম সঞ্জীবনী, শিশুপানবধের টীকা সববন্কশা, নৈষধীয়চরিতের 
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টীক৷ জীবাতু, কিরাতাজ্জরনীয়ের টীক। ঘণ্টাপথ, একাবলীর ীকা তরল, তাকিকরক্ষার 
টিকা নিষ্ষন্টিকা। তা" ছাড়া উদারকাব্য, অমরকোঘ, ভষ্টকাব্য এবং রথবীরচরিত 
গ্রন্থগুলোরও চীকা করেছেন তিনি। 


বিদ্যাপতি :, চণ্ডীদাসের ভ্রাতুপ্ুত্র এবং চণ্ডেশরঠন্কুরের পৌত্র বিদ্যাপতি, 
আমাদের কাছে প্দাবলীর কর্তীরূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। যদিও তাঁর রাধা-কৃষণ- 
লীলা বিষয়ক পদগুলো মৈথিল ভাঘায় প্রণীত তথাপি যেহেতু বাঙালীদের 
তৎকালীন কথ ভাষা-ছিল গৌড়ীপ্রাকত (পৃ্বীপ্রাকৃত) এবং সেই প্রাকৃত ভাঁধায 
এবং মৈখিল ভাষায় বৈসাদশ্যের তুলনায় সাদ্‌শ্যই বেশী, আব উক্ত প্রাকৃত ভাষাব 
বিবর্তনের মধ্যদিয়েই বাংলাতাঘাব উৎপস্তি হয়েছে, সেছেতু মৈথিল ভাষার 
মধ্যেও উদীয়মান বাংলার ফটিফটি অবস্থার মুকল-গুচ্ছ চোখে পড়ে। অ্রদীর্ঘ 
জীবনে মিথিলাবাজ শিবসিংহ, নবসিংহ এবং রাণী বিশ্বাগদেবীর অন্প্রেবণায় 
তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন কবেছেন। যাঁরমধ্যে-- ১। গল্াবাক্যাবলী, ২। দান- 
বাক্যাবলী, ৩। দুর্গীভক্তিভবঙ্জিণী, & | পুরুষপরীনক্ষী, ৫ বর্কৃত্য, ৬। 
বিভাঁগসাব, ৭| ব্যাড়ী-ভক্তিতরঙ্গিণী এবং ৮। কীতিলতা--সংস্কৃত-গ্রন্থ। 
এছাড়া, বিদ্যাপতি-পদাবলী বা কৃষ্ণকীর্তন পদাবলী, বিদ্যাপতির অসামান্য রচনা । 
বিদ্যাপতি চতু্ণশ খুষ্টীয় শতকের কিছুকাল পরপধস্তও (খৃঙ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
কয়েক বছর) বেঁচেছিলেন। 


এছাড়াও কৃষ্ণানন্দের সহদয়ানন্দ, বামন্ভটবাণের নলাভ্দয় প্রভৃতি বহু সংস্কৃত 
রথ গ্ন্থকারের অস্তিত্ব খুষ্টায চতুর্দশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। খুষ্টায় ত্রয়োদশ 
শতাব্দী থেকে একটানা যুসনিম-শাসনের ফলে বাংলার মনীধিতায় ভাট৷ পরার কথা 
অথবা তদনাথায় অনেক বাংলাগ্রস্থের উৎপত্তির আশাবাদ-_ কোন ক্রমেই সমর্ধন- 
যোগ্য নয়। বাংলাভাষা ছিল তবে তা" গ্রন্থে গ্রহণ করার উপযোগী বলে গ্রশ্থকারদের 
কাছে তখনও বিবেচিত হয় নি। পূ্বাপব যে ভাষায় সাহিত-সাধনা চলে এসেছে 
সেঈ দ'টি ভাঘার- সংস্কতে এখং প্রাকৃতে, তাছাড়া খুষ্টায় ত্রায়োদশ শতাব্দীথেকে 
আরবী. ফারসী ভাষায় গ্রস্থবচনা, সাহিত্যচর্চা, শুধ অক্ষণ্ু-ই ছিল না, বরং কালানু- 
ক্রমিক বিকাশের ধারায় বেড়েই গিয়েছিল। বাংলাভাষায় রচিত তৎকালীন গ্রন্থ 
না পেয়ে, অনেকে তৎকালীন গ্রশ্থকাঁব-পণ্ডিত সমাজের প্রতি যে ভাষাবিদ্বেষের ধৃযা 
তোঁলেন তা” একান্ত নিরাপক্ষ চিন্তা-প্রদত নয়। বঙেব জণতাব প্রাকৃতিক ভাষা _ 
অর্থীৎ কথাভাষার ব্যবহাবের এক বিশেষ লব্জথেকেই ধীরে ধীরে বাংলাভাঘার 
উৎপত্তি ঘটেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য-শ্রণোদিত প্রচেষ্টার ফলে নয়। বাংলাতাষ। তার নিজস্ব 


২৩২ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত 


সম্ভীর আহরণে সংস্কৃত ভাষাকেই বাবহার করে বেশী, পালি-প্রাকৃতকে নয়। 
পালি-প্রাকতের শব্দ বাংলাতে প্রায় ঠাঈ-ই পায় নি। পেয়েছে সংস্কৃত শব্দ যা' 
তৎসম নামে পরিচিত। ততপ্তবেব বিবর্তন প্রাকৃতের ষধা দিয়ে এসেছে এই মাত্র। 
আর. দেশী শব্দগুলো সংস্কৃতও নয়, প্রাকতও নয় । পেটা কৃক্ষিস্থ করেছে বাংলাভাষা 
তার নিজস্ব সামধ্যে। বিদেশী শব্দগুলোও আত্মস্থ করে নেয়ার যোগ্যতা বাংলা- 
ভাষার একান্তই নিজন্ব। বাংলাভাঘা যে আকারে ও প্রকারে জনসমাজে চালু হয়ে 
গিয়ছিল তা, সর্বজনবোধ্য-সহজ-সরল ছিল - সন্দেহ নেই। যার জন্য রাজশক্তিও। 


সেটাকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করেছে এবং তাই! 


বাস্তাব ভ্রত বাংলাভাষার বিকাশে সহারতাও করছে । সেজন্য তৎকালীন পণ্ডিত 


সমাজ-উচ্ছিন হয় নি, তা'হলে পরবর্তীকালে যে নবন্বীপ গৌবব-__সর্ববাংলার 


গৌরব, পঞ্চদশ-ঘোঁড়শ খণ্চীয় শতকেই, মিখিলার সুচির গুরুগৌরব খর্ব করেছিল 
তা” কোনক্রমেই সম্ভব হত না। মুসলিম শীগকগণ লক্ষ্যকরে থাকবেন যে, 
'তিস্তিরি পাতার ঝোল খেষেও” জ্ঞান-সাধক পণ্ডিতগণ নিভৃতে শীস্ত্রানুশীলনেই 
নিরত ছিলেন, রাজত্বে হস্তক্ষেপ কবেন নি- বিদ্রোহ ঘটাননি। স্ুতবাং অপরিহার্ধ 
ঘাত-প্রতিধাতের মধ্যে স্ত্প্রাটীন কাল থেকে চলে আসা আর্ধ সনাতনী হিচ্দু 
সমাজ তথা জৈন-বৌদ্ধসমাজ নিজ নিজ সাস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্ভব মত উন্নতি 
সাধন করেছেন। অচিরাগত মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়ে তাদের 

-স্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়েছেন । আব, যে সব ছোট ছোট ধ্ীয় সামাজিক সংপ্রদায় 
নতুন চিন্তা-চেতনায় নিরত ছিল তীরাও, চলতে পেরেছে--মনে কর। চলে। 


দীর্ঘ আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পাণিনির কাল (ধৃষ্টপ্ৰ ৭ম 
শতাব্দী) পর্যস্ত এবং তৎপরে খৃষ্টাব্দের পূর্বপর্যস্ত, আর, তাঁর পরবর্তী শতাব্দীমূলক 
আলোচনায় খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীপর্যস্ত সাংস্কৃতিক বিকাশের গ্রন্থোৎপত্তির 
ধারায় অনবিচ্ছন্নক্রমে সংস্কৃত ভাষার যত গ্রন্থ লক্ষ্য করা গেলে, সে তুলনায় প্রাকৃত 
ভাষার গ্রন্থ অনেক কম। কালানুক্রমে প্রাপ্ত পৃর্বোল্লিখিত গ্রন্থের সাথে বিষয়বিভাগ- 
মলক একটি সংক্ষিপ্ত নিমুতালিকাতেই প্রায় সব ক'খান। প্রচলিত প্রাকৃত গ্রস্থের 
নামোল্লেখ হতে পারে-_ যেমন, - 


অনুবাদ সাহিত্য--১। প্রাকৃত চত্দ্রিকা, বেণীসংহার নাটকের প্রাকৃত অংশের 
অনুবাদ । 


রি 
€ 


অভিধান বা কোষসাহিত্য, 
১। প্রাকৃতাধ্যায়, হেমচন্দ্রের "শব্দানুশাসন'এর ৮ম পরিচ্ছেদ । 


| 


খৃটটীয় চতুর্দশ শতাব্দী ২৩৩ 


২। প্রাকৃতপ্রবোধ, নরচন্্র প্রণীত । হেমচন্দ্রের প্রাকতীধ্যায়ের টীকা, 


৩। প্রাকৃত প্রক্রিয়াবৃত্তি, উদয়সৌভাগাগণি (জৈন্) প্রণীত হেমচন্দ্রের 
প্রাকৃত্যাধ্যায়ের টিকা । এর অপর নাম বুৎপত্তি- 
দীপিক। বা প্রাকৃতন্ত্তি চ.ণ্টিকা। 


৪। প্রাকৃত নামলিঙ্গানশাসন অভিধান। 


কাব্য 

১। বৃহৎকথা, গুণাঢ্য-বচিত। 

২। গাখাসপ্তশতী (গহাসন্তঘই) / গাঁখাকোধ, বাকা হাল-প্রণীত 
৩। প্রাকৃত ভাষা কাব্য। 

৪। প্রাকৃত সপ্ততি কাব্য । 


ছন্দ,শান্্র 


১। প্রাকৃত কোষ, প্রণেতা বত্বশেখব। চন্দ্রকীর্তিসূরি প্রণীত এর 
একটি টীকা আছে। 

*। প্রাকৃতুছন্দট্টাকা৷ 

৩। প্রাকৃত পিঙ্গল/প্রাকৃতছন্দ:স্ত্র/পিঙ্গলছন্দঃ সূত্র, পিল্গলমুনিকৃত 
সবপ্রাচীন। 


বেদাস্ত 
১। প্রাকত পঞ্চীকরণ। 


বাকরণ 


১। প্রাকৃতচভ্দ্রিকা, (১) করঞ্ু কবিসার্বভৌম বামনাচাধকৃত। 

২। প্রাকৃতচন্দ্রিকা, (২) কৃষ্পণ্ডিত বা! শেষকষকৃত। 

৩। প্রাকৃত মঞ্জরী, কাত্যায়নকৃত টীকা (ব'ররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ 
গ্রন্থের)। 

৪। প্রাকৃতলক্ষণ, চও নামক বৈয়াঁকরণিকের প্রণয়ন। 

৫। প্রাকৃতভাধান্তরবিধান-__ চন্দ্র প্রণীত। 

৬। প্রাকৃতব্যাকরণ-বৃত্তি__ ব্রিবিক্রমদেব-বিরচিতু। 

৭| প্রাকৃতসর্বস্থ _ মার্কগেয় কবীন্দ্র প্রণীত। 

৮। প্রাকৃতানন্দ_ রধুনাথ শর়কৃত।| » 

৯। প্রাকৃতক্তরু-_ রামতর্কবাগীশকৃত। 


২৩৪ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১০। প্রাকৃতলক্ষেশৃর/প্রাকৃত কামধেন, লক্কেশৃর প্রণীত। 

১১। প্রাকৃত প্রকাশ, বররুচি প্রণীত। 

১২। প্রাকৃত সন্ীবনী, বস্তরাজ প্রণীত। 

১৩। প্রাকৃত ব্যাকরণ, সমস্ততদ্র প্রণীত। 

১৪। প্রাকৃত ব্যাকরণ, হেমচক্রস্রি প্রণীত। 

১৫। প্রাকৃত সূত্র, বান্মীকি প্রণীত। প্রাপ্ত সর্বাদিম পিন 

১৬। প্রাকতকৌযদী। 

১৭। প্রাকৃত রহস্য/ষড় ভাষাবাতিক। 

১৮| প্রাকৃত সংস্কার । 

১৯। প্রাকতাাধায়ী। 

২০। প্রাকৃত দীপিকা, চণ্ডীদাস শর্ম-রচিত। সংক্ষিপ্তপাব বাঁক- 
রণের ৮ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত্বুক ব্যাকরণ । 

২১। প্রাকৃতপাদ, নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত, এ 


সাহিতাতত্ব 
১। প্রাকৃতমণিদীপিকা 
২। প্রাকৃতচিন্ত্রকা (৩)/প্রাকৃতমনোরমা, আচার্য ভামহকৃত। 


এছাড়া, ঘনশ্যামের ভাঘামপ্তরী এবং ত্রিকালজ্ঞ কবির ভাষামগ্তরী__ উভয়ই 
চলতি প্রাকৃতের সাহিত্য | বরদরাজ এবং বেঙ্কটসুভশাস্রীব_ পৃথক ২ খানা ভাষা- 
মঞ্জুরী নামক সাহিত্যও আছে। ভাষামগ্তরী নামক ব্যাকরণ, বৃহদৃভট্ট এবং 
বরদতট--উভয়ের ভাষামঞ্জরী নামক পৃথক্‌ দ'খানা প্রাকৃতাদি বিভিন্ন ভাষার 
ছন্দের গ্রন্থও প্রাকৃত পালি-অপন্রংশ ভাষার গ্রন্থরূপেই পরিচিত। 


পালিভাঘায় অসংখ্যবৌদ্ধ গ্রন্থ তৈরি হয়েছে। তনাধো বনগ্রন্থে, পৃবেই 
উল্লেখ করাও হয়েছে। ধাতুপাঠ বা গণপাঠ-_ মংঙ্কুত-প্রাকৃতাদি ভাষার বৃত্পত্তি-নিণয়ে 
সহায়ক। সংস্কৃত ধাতুপাঠের নিয়মে পালিভাষারও ধাতৃপাঠের প্রাচীন গ্রন্থ আছে-- 
তন[ধো, ধাতুপাঠ' এবং “ধাতুমগ্তষা' গ্রশ্থদয়, স্্প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌ পাশ্চাত্য প্ডিত 
অধ্যাপক এগাঁরসন এবং স্মিথ সম্পাদনা করেছেন। অপর 'দদ্দনীতি' নামক 
গণপাঠের গ্রচ্থের* সম্পাদনা করেছেন উক্ত স্মিথ সাহেব একক ভাবে ।--এ গ্রশ্থত্রয় 
গালিভাষ জ্ঞানে একান্ত সহায়ক এবং স্রপ্রাচীন। 


অবহট্ঠ ভাষায় রচনা 


“চর্ষাগীতি' বিষয় আলোচনা পৃথকভাবেই করণীয়। এবিষয়টির নাম নিয়ে, 
কাল নিয়ে, বি নিয়ে, ব্যক্তি পারম্পর্য নিয়ে, আলোচ্য বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 
এ প্রসঙ্গের যাবতীয় বিষয় নিয়েই এমন এক বিতদ্ষিত পরিবেশের স্থষ্টি হয়েছে 
যার কোন একমত্য প্রতিষ্ঠ। এযাবৎ তো হয়নি-ই, কোন কালে হবে কিনা__তাও 
কে জানে? নষ্টাবশি্ যতটকু্‌ চর্যাগীতির অংশ বর্তমান গবেষকদের হাতে 
এসেছে, শুধু সেটুকুর সাহায্যে যত আলোচনা করাই হোক না কেন_ তা এ 
বিতর্ক গর্যবসিত-ই থেকে যাবে । “গৈ' ধাতুব অর্থ_-গান কবা, ভাব উত্তরে “ভ' 
বা 'জ্ি' প্রভায়ের যোগে, যথাক্রমে, 'গীত' এবং “গীভি' পদ গঠিত হয়। তা' 
দেখতে ভিন্নাকার হলেও অর্থে সযান। “'ভ" এবং 'ক্তি' উভয়ই ভাঁববাচণীয় 
প্রত্যয়, অথ তাই এক- গান। তবে, গীতি পদটা যেন একট সুন্দর মনে হয়। 
তাই “চর্যাগীতি' নামে উল্লেখ করতেই ভাল লাগে। সে চর্যাগীতিগুলোও গান। 
তগবদভিমুখী ভক্তির অনুকল স্ুর-তাল-লয় যোগে সাধক-ভাবুকদের এই গীতি 
একপ্রকার শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন ছিল--ন্দেহ নেই। অথচ ইহার ভাষাকে স্রেফ 
প্রাকৃতও বলা চলে না। দেশী বলাও সমজত নয়, কেননা-তদভবপদও পাওয়া 
যায়। আর মিশ্র ভাঁষা। বললেও. ইহার প্রায়াগ ঘে ভাছিক বিশেষত উদ্দিষ্টছিল 
বলে ধারণা হয়, তা মিশ্র ভাষার স্বকীয়তা ছ্ারাই প্রতিপাদনীয় হতে পারে না। 
সেকারণেই চর্যাগীতি'র পৃথক আলোচনা ই সঙ্গত। 


বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি যে “চর্যাগীতি'র ভাষাকে সন্ধা ভাষা অথবা সন্ধা (আলো- 
আধার) কিংবা উভয়-আখ্যাই দিয়েছেন--তা'ও যুক্তি যক্ত। বাস্তবে যে--“হেবজ্ত্র 
তন্ত্রে সন্ধ্যাতাঁঘাকে মহাভাঁষা-সময়-সংকেত (0017৮6111005] 512 5) ও যোগিনী- 
দের ব্যবহৃত গুহ্যভাঁষা বাল অভিহিত করা হয়েছে ।১” তা-ই ঠিক। 'সময়' শব্দটার 
মুখ্য অর্থই ৫টা-১। শপথ, ২। আচার, ৩। কাল, &৪। সিদ্ধান্ত, ৫| সংবিৎ।২ 
যোগিনীদের অথবা সিদ্ধাচার্য সপ্রদায়ের নিজস্ব আচার বা সিদ্ধান্ত অনসারেই 
সন্ধ্যাভাষা অর্থ নিরূপণ করে, তাই তা' সবসাধারণের কাছে আলো -আধারি 
হয়ে দাড়ায় | এ ভাষা, বিবর্তনের অঙ্িককণে চলমান কূপের বিলয়ন এব" চলিষ্যমান 


১, ডঃ: আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বঙল। সাহিত্তা, পঃ ২৪ 
২, “সময়ঃ শপথ্যাচার-কাল-সিদ্ধাত্ত-সংবিদঃ” অমরকোধ | 


২৩৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রূপের আভামন-_ উভয়ই করে থাকে। উড়িয়া-বাংলা-আসামী ভাঘাত্রয়ের একীভূত 
প্রাক্তন রূপ এই চর্যাগীতিতে বিধৃত আছে। বৌদ্ধদের যমধো যে গুহ্যতাপ্রিক 
সংপ্রদায় গড়ে উঠেছিল, তাঁদের অন্সরণীয় অন্যতম গুহ্যতপ্র--ছাত্রিংশৎ-কৰতগ্রের 
অস্তগত 'হেবজ্র ডাকিনীভাল সম্বরতশ্র' এবং তার উপরে আচাধ কাহ্ছপাদকৃত 
টিকা হেবভ্রপঞ্জিক! প্রভৃতি গ্রচ্থেব ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা সিদ্ধতান্তিক বৌদ্ধ 
মতবাদ-ই 'চর্যাগীতি'র প্রতিটি পদে লক্ষ্য করা যাঁয়। তা” সন্ধাভাষা বা সন্ধ্যা 
( আলো-আধারি ) ভাষা রূপে আখায়িত ব। বিশেষিত হলেও লক্ষা করা 
প্রয়োজন যে সন্ধযাভাষা বা সন্ধ্যাভাঘা পদদ্বাবা কোন নির্দিষ্ট ভাষা বুঝাঁয় না। 
যে কোন ভাষা-ই কোন নিদিষ্ট সমংপ্রদাঁয়ের আচার ব সিদ্ধান্ত অনসারী অর্থে 
প্রযুক্ত হয়ে সন্ধাভাষা ব৷ সন্ধ্যাভাষা কথা দ্বারা নির্দেশ্য হতে পারে। তাই, 
চধাগীতি-পদাঁবলীর ভাষা শন্য দৃষ্টি ভঙ্গীতে আখ্যেয়। 


প্রকরণগ্রন্থ হিসাবে সাহিত্যতত্তে দণ্ডীর কাবাদশ-ই সুপ্রাচীন এবং বিভিন্ন 
প্রাচীন ভাষাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম নির্দেশক গ্রন্থ। তাতে, প্রথমে সংস্কত, প্রাকৃত, 
অপতভ্রংশ এবং মিশ্র--এই চার প্রকার ভাষার উল্লেখ করে, প্রাকৃত ভাষাব আবার 
প্রকারভেদ-_লিখেছেন_-- 


“মহারাষ্ীশ্রিয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদৃঃ। 
সাগর: সৃক্তিরত্বানাং সেতুবন্ধাদি যন্[য়মূ |: 
শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটা চান্যা চ তাদৃশী | 
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষ্‌ সন্িধিষ্‌॥| 
আতীরাদিগির: কাবোম্বপন্রংশ ইতি জ্মৃতঃ| 
শাস্ত্রেমু সংস্কৃতাদন্যদপত্রংশতরোদিতম্‌ || 


(সূক্তি (সু+ উক্তি) রত্তের সাগর স্বরূপ “সেতুবন্ধ” প্রভৃতি কাব্য যে ভাবায় প্রণীত, 
মহারাষ্ট্রে প্রচলিত সেই কথ্য প্রাকৃত ভাষাই প্রাকৃত শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট । তা' ছাড়া 
শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী এবং এরকম অন্যান্য অনেক ভাষার ব্যবহার চোখে 
পড়ে। কাব্যে বা সাহিত্যে আভীর প্রভৃতির ভাষা অপন্রংশ ভাষা বলে কথিত 
হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে অর্থাৎ বৈদিকপাহিত্যে, দশনশান্ত্রে, ধর্মশাস্ত্রে, সংস্কৃত ছাড়া 
অন্য ভাষাগুলোন্লেই অপন্রংশ বল৷ হয়েছে। 


তিব্বতী এতিহাসিক লাম! ত্বারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে, 8০-৪০০ এর বৌদ্ধ- 
ধর্সের ইতিহাসে, 3108 4/১208)8 নামক গ্রন্থে এবং পুরাতত্ুনিবন্ধীবলী প্রত্বতি 


অবহুট্ঠ ভাষায় রচনা ২৩৭ 


এ সম্পকিত তথাবনুল গ্রন্থে, একজন চর্যাগীতি-কারকেও মহারান্ট্ীয় লোক বলে উল্লেখ 
না করায়, এবং চর্ধাকারদের প্রণীত বলে স্বীকৃত কোন গ্রন্থের সূত্রেও সেরকম 
কথা ন। থাকায়, ধরে নেয়া যায় যে শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটা বা অন্যান্য কোন 
শ্রেণীর প্রাকৃত-ভাষা৷ অবলম্বন করেই চর্ধাগীতির পদাবলী রচিত হয়েছে। ইহার 
প্রচলনের বা পরিচলনক্ষেত্রের বৈশিষ্টা লক্ষ্য করে এগুলোকে অনেকেই অপন্রংশ 
বা অবহট্ঠ ভাষার পদাবলী বলে স্বীকার করেন। এখন মে কয়টি চর্যাগীতি 
পদ পাওয়া গিয়েছে তা” ছাড়াও অনেক পদ থাকার কথা, কিন্তু যতক্ষণ তা 
পাওয়া ন৷ যায়, ততক্ষণ প্রাপ্ত পদ কয়াট-ই গেয়-পাঠা, আলোচ্য-আস্বাদ্য ছিল-- 
বলতে হয়। প্রাপ্ত চর্ধাগীতি গুলোর পদকাররূপে পাওয়া যায় মোট ২৩ জন। 
তনাধ্যে কাহ্ু পা'র পদ ১৩টি, তুস্থুকর ৭টি, সরছের $টি, কৃন্তুরীর ৩টি । শবর- 
শান্তি-লইপা'র প্রত্যেকের ২টি করে, আর বাকী সকলের ১টি করে পদ। 
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১। শবরী বা শবর পা, ইনি নাকি, বৌদ্ধ পণ্ডিত কমলশীলকে, ডাফিনী 
ব্তগুহ্যগীতি' এবং “মর্মোপদেশ, গ্রন্থ দূটির রচনায় সহারতা করেছিলেন। সে 


হিসাবে এর কাল ৬৮০--৭৬২ খষ্টাব্দের মধ্যে ধরতে হয়। অবশ্য এ নিয়ে 
বিসংবাদ আছে। 


এ"র গ্রন্থ হিসাঁবে পাঁওযা যায়---১। উল্লিখিত চর্ধাগীতির দু'টি গীতি বা 
পদ, এবং ২। চিত্তগুহয গন্ভীরাথক গীতি, ৩। মহামুদ্রাবভ্রগীতি, ৪1 শুনাতারদৃষ্টি, 
৫ | সহজ স্বর স্বাধিষ্ঠীন, এবং ৬। সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান | ডঃ শহীদুলাহর মতে 
ইনি বাঙালী ছিলেন। 


২। লইপা £ লামা তাঁরনাথের বরাত দিয়ে ডঃ শহীদলাহ্‌, একেও বাঙালী 
বলেছেন । তিনি নাকি উড়িষ্যাব রাজা এবং মন্ত্রীর গুরু ছিলেন ! শবরী পা ছিলেন 
লুইপা'র গুরু। যৎস্যন্দ্রনাথু এবং লুইপাঁকে অনেকে অভিন্ন ব্যক্তি বললেও 

ডঃ শহীদ্লাহ্‌, পৃথক ব্যক্তিই মনে করেছেন। লুই পা'র শিষ্য দারিক পা। চর্ষা- 
গীতিতে লুইপার ২টি গীতি বা পদ রয়েছে। অপর, একখানা গ্রন্থ অভিসময়- 
বিভঙ্গ। শাস্তরক্ষিত অভিসময়মঞ্জরী গ্রন্থে লইপা'ৰ উল্লেখ করেছেন। রাহুল 
সাকৃত্যায়ন লুইপার ৬ খানা গ্রস্থের উল্লেখ করেছেন-তন্ঙ্ষ্য ১খান। উক্ত 
অভিসময়বিভঙ্গ এবং অপর ৫ খাঁনা---তত্বুস্বভাৰ, দোহাকোষ, বন্ধোদয়, ভগবদ - 
ভিসময় এবং গীতিকা | কাল অনুসারে শান্তরক্ষিতের (বৃত্ত ৭৫৫ খুঃ:) কিঠু আগে ক্কার 
বলে লই পাকে মানতে হয়। 


২৩৮ ৃঁ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৩। দারিক পা : ইনি লুইপার শিষ্য বলে জানা যায়। এর চর্ধাগীতি'র 
মধোকার দ্‌'টি গীতি পদ ছাড়াও মহাগুহ্যতন্ত্রোপদেশ, তথতাদৃষ্টি এবং সপ্তমসিদ্ধান্ত 
নামে তিন খান। গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। 


8। কৃকুরী পা £ ইনিও লুইপার শিষা। চর্ধাগীতি-র মধ্যে এঁর ৩টি পদ 
রয়েছে। তাছাড়া এর তিনখান৷ গ্রস্থের সন্ধান দিয়েছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং 
ডঃ সুকুমার সেন। গ্রস্থব্রয---বোগভাবানপদেশ, সবপরিত্ছেদন এবং মহামায়া 
সাধন। 'বদ্র-যোগিনী' গ্রন্থের সত্রে শিষ্য পরম্পরা পাওয়া যায়_লুই-কুকুরী-। 
ইন্দ্রভৃতি-লক্ষীংকরা-বিরূপা | 


৫। বিরাপ পা: বিরূপ পা পাওয়। বায় দু'জন। একজন লক্ষ্মীক্করার শিষ্য । 
অপবজন জালজ্জবী পা'র শিব্য এবং তাব শিষ্য ডোম্বী পা। এর মধ্যে কোন জন 
চর্যাগীতিকার, তা” বলা যান ন।। রাছুল সাংকৃত্যায়ন-এর অনেক গ্রন্থের সন্ধান 
দিয়েছেন ১। অমুত সিদ্ধি, ২। দোহাঁকোষ, ৩। কামচণ্ডালিকাদোহা কোষ, 
৪। বিবূপগীতিকা, ৫। বিরূপবন্রগীতিকা, ৬। বিরূপ চতুরশীতি' ৭। যার্গ- 
ফলাগ্িতাব বাদক, এবং ৮। সুনিষ্প্রপঞ্চতত্ত্বোপদেশ। 


৬। ডোম্বী পা: বিৰপ পা'ৰ শিষা। চর্ধাগীতি'র ১টি পদ বা গীতি বাদেও, 
অক্ষরন্ধিদেশ, গীতিকা৷ এবং নাড়ীবিন্দদ্বারেযোগচর্যা নামক ৭ খানা গ্রন্থের খবর 
দিয়েছেন রাহুল সাংক্ত্যার়ন। “প্রাতত্ুনিবন্ধালী”র মতে ডোশ্বী লুইপার শিষ্য । 


৭| কন্বলাম্বর পা/ছকমরী পা/কামলী পাঃ ড:মুহন্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে ইনি 
ইন্্রভূতি ও জালন্ধরী পা'র গুরু, এবং রাছুল সাংকৃত্যায়নের মতে এ'র শিষা বজ্- 
কণ্ঠ এবং প্রশিষ্য দারিক পা। চরাগীতিতে এর একাট পদ রয়েছে। তা'ছাড়া 
'অনস্বন্ধদৃষ্টি , 'অপধন্ধন্বরনৃষ্ট' ও গীতিচ।' নামে অপর ৩ খান। সংস্কৃত গ্র্থেরও তিনি 
রচয়িতা । সরহেব দোহাকোষের টাকাকার অদ্বয়বন্ কামলী পা'র উল্লেখ করেছেন। 
উল্লিখিত গ্রন্থে এর অপর নাম ব৷ বিশু স্ধনাঁম-কন্ধ নাঁচার্য ব' কথ্বলাস্বর | 


৮। আধতদব: একে চর্ধাগীতিকার বা চর্যা-পদকার আর্ধদেব/আজদেব 
বলা-ই সঙ্গত। *এঁতিহাসিক তারন'থের “ বরাতদিয়ে ডঃ শহীদূলাহ একে 
গোরক্ষনাখের শিষ্য এবং আউণতকের প্রথধ পাদের লোক বলেছেন। সুকৃযার 
সেন এর অপর ২খান৷ গ্রন্থ 'কানেরীনীতিকা' ও “চর্ধাষেলায়নপ্রনীপ' উল্লেখ 
করেছেন। 


অবহট্ঠ ভাষায় রচন৷ ২৩৯ 


এখন প্রশ হল, _ অত্র প্রবন্ধে, প্রাপ্ত 8৩০০1, বিভিন্ন প্রযাণযূলক বিশিষ্ট- 
লেখ, গ্রন্থের আত্যস্তরিক তথা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, কালানক্রমিক বিন্যাপের 
ধারায় মৎস্যেন্ত্র বা মৎস্যেন্দ্রনাখের--মীননাথের শিষ্য-গোরক্ষনাথকে খুষ্টায় ছ্বাদশ- 
শতাব্দীর শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থাত্মারাম যোগীন্ত্র বা সংক্ষেপে 
আত্বারাম কর্তৃক প্রণীত “হঠপ্রদীপিকা” এবং মাধবাচার্যাকৃত “সংক্ষেপ শঙ্করজয়' 
গ্শ্থেই মৎস্যেন্্রনাথের নামোল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম। দ'খানা গ্রন্থই অনতিপ্রাচীন | 
হঠপ্রদীপিকাব টীকাঁকার-উমাপতি, বন্ধানন্দ, মহাদেব, রামানন্দতীর্খ, বুজভূষণ- 
সকলেই খৃঘটীয় ঘোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। গোরক্ষনাথ একজন 
বিশিষ্ট গ্রচ্ছকাব এবং যোগসাথক। তব গ্রন্থগুলোর মধ্যে, গোরক্ষশতক বা জ্ঞান 
শতক খুব-ই প্রসিদ্ধ, অথচ তাঁর টীকাকার-সথুবানাথ শুক্র খৃঙটীয় আঠার- 
শতকের এবং যোগপুত্র ও গোরক্ষশতক' এর টীকাকার শঙ্করও বাংলাসাহিত্যের 
আদি-মধা-যুগেব পরবর্তী | “চতুরশীতাসন, গ্রন্থে টীকা-ই হয়নি। জ্ঞানামৃত গ্রন্থের 
টীকাকার-সদানন্দ আধুনিক বাক্তি। যোগচিস্তীমণির টীকাকার হয়তো, ভবানী- 
সহায় নামক কোন আধুনিক পণ্ডিত। যোগমহিমা গ্রপ্থেরও টীকা নেই । যোগমার্তও 
গ্্থেরও টাকা নেই এবং উল্লেখ-কারক সূ্ষপপ্ডিত কালনি্ণয় নামক মাধবাচার্যকৃত 
গ্রন্থের চীকাকার । যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতিরও টাকা হয় নি। বিবেকমার্তও গ্রন্থেরও 
চিক হয় নি। দিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি গ্রস্থেরও টাকা কেউ করেন নি। এসমস্ত বিষয় 
বিবেচনা করে মীননাথ বা যৎস্যেন্্রনাথের শিষ্য উল্লিখিত বিশিষ্ট যোগসাধক গ্রশন্থকার- 
গোরক্ষণাথকে খুষ্টীয় গ্বাদশশতাব্দীর পূর্বে নেয়া-ই অসম্ভব। অপর একটি বিষয় 
হল প্রাচীন পাণ্ুলিপির £. 3 8118008118৫ এর তালিকাভুক 010 220 নং 
এবং 8১৪51017811) 001৩ (1:91)016) এর তালিকাভুক্ত £৪০।0 3) নং যোগ- 
চিন্তামণি গ্রন্বগ্ধর়ে গোরক্ষনাথের পদবী “মিশ্র লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ মীননাথের 
শিষ্য এবং খ্যাতনামা যোগ-গ্রস্বকার গোরক্ষলাখ, মিএ পদবীধারী বাদ্ণ ছিলেন। 
তিনি কোনক্রমেই দ্বাদশ শতাব্দীর পর্বের নহেম। এমতাবস্থায় সমাধান কি 
হতে পারে--পাঠকবগই বিবেটন। করবেন। 


৯। কল্তণ পা: চর্ধাগীতি-গ্রন্থে এর ১টি পদ বা গীতি রয়েছে। 


১০। মহীধর পা/মহী পা/মহিতা-_ড: শহীদুল্লাহ'র মতে ট্তিনি কাহ পা'র 
শিষ্য, স্্কুমার সেনের মতে কাহু পা'র (আচার্য কৃষ্ণ) বংশধর; রাছুল সাংকৃত্যায়নের 
মতে দারিক পা'র শিষ্য। চর্ধাগীতি-গরন্থে একটি পদ ছাড়া, বায়ূতত্ত্' এবং 'দোহাকোষ- 
গীতিকা” নামক গ্রশ্থও তাঁর রচন৷ বলে জানা যায় । 


২৪০ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১১। ধাম পাবাধর্মপাদ £ ডঃ: শহীদুল্লাহ একে কাহ্ু পা-র শিষা বলেছেন। 
স্ুকৃমার গেন বলেন যে-_এতিহাসিক তারনাখ জালন্ধরী পার শিষ্যদের মধো এক 
'ধাম' নামের উল্লেখ করেছেন। চর্যাগীতি গ্রস্থের একটি পদ বাদেও তাঁর 'কাল- 
ভাবনামাগ', “নুদৃষ্টিগীতিকা' এবং “ছস্কারচিতবিন্দূতভাবনাত্রাস' নামক গ্রশ্থত্রয়ের কথা 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক উল্লিখিত। 


১২। ভদ্রপাদ বা ভাদে পাঃ চর্ধাগীতির একটি গীতিবাদে 'সহজানদৃষ্টিগীতিকা' 
নামক একখান৷ গ্রপ্থও তাঁর প্রণীত বলে স্ুক্মার সেন বলেছেন। ড: শহীদুল্লাহ 
একে কাহু পা'র শিষ্য বলেছেন। তাঁননাখ, ভাদেপা'র গুরু বলে কাহু পা বাদেও 
জালন্ধরী পা'র উল্লেখ করেছেন বলে স্ুক্মারসেনের উক্তিতে পা ওয়া যায় ! 


১৩। জয়ানন্দ বাজয়নন্দী £ এ'র একটি মাত্র পদ চর্ধাগীতি'র মধ্যে আছে। 


১৪| শান্তিপাদ £ চর্যাগীতি গ্রন্থে প্রাপ্ত দ"ট গীতির রচয়িতা শাস্তিপাদ। তাঁর 
'সহজ-গীতি' এবং 'সুঝদুঃখ পরিত্যাগ-অবয়দৃষ্ট' নামক দ'খান। গ্রস্থের হদিস্‌ পাওয়া 
যায়। 


১৫। বীণাপাদ : ডঃ শহীদুল্লাহর মতে এ'র গুরুব নাম বদ্ধবাদ। রাহুল 
ংকৃত্যায়নের মতে ভাদে পা ব। তদ্রপাদ। স্ুক্মার সেনেব মতে বীণাপাঁদ নামে 
কেহ চর্যাকার-ই নেই । যে বাণাপাদেব নাম পাঁওয়া যাৰ তিনি ছিলেন বিরুয়ার 
বংশধর। তবে তার 'বক্রডাকিনীনিপ্পন্নক্রম নামক একখানা গ্রন্থ আছে। “হেরুঅবীণী।। 
অংশবিশিষ্ট চর্যাগীতিটি বীণাপাদ্র বলে অনেকে স্বীকার করেন। হেরুঅবীণা পদ্টি 
হেরুকবীণ৷ প্রাকৃত পদের অবহট্ঠ কি না--ভাববার বিষয়। তা” হলে সস্বন্ধে 
ষষ্ঠীর জ্ঞাপক “ক' এর সম্পর্কে হের নামক অপর চর্যাকার অনুসন্ধেয় হয়। 


১৬। সরহ : এ প্রসঙ্গে সবচেবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি | ডঃ শহীদুল্লাহ র যতে 
রাছুলভদ্র এবং সরহ ভিন্নব্যক্তি কিন্ত সুধময় মুখোপাধ্যায়ের মতে অভিন্ন । অবহট্ঠ 
রচনার প্রকৃষ্ঠ নিদর্শন সরহের দোহাকোষ। রাছুল সাংকত্যায়ন সরহের রচনা বলে-_ 
১। কায়কোষ অমৃত, ২। বজ্রগীতি, ৩। চিত্তকোষ, ৪। অজবভ্রগীতি, ৫&। ডাকিনী, 
গুহযবদ্রগীতি, ৬1 দোহাকোষোপদেশ নীতি, ৭। দোহাকোষ, ৮। তর্বোপদেশ 
শিখরদোহাকোধ, ৯। ভাবনাফলদৃষ্টিচর্যাদোহাকোষ, ১০। বসম্ততিলক দোহাকোষ, 
১১। চর্যাগীতিদোহাকোঘ, ১২। মহায়দ্রোপদেশকোধ, এবং ১৩। সরহপাদগীতিকা 
উল্লেখ করেছেন। স্রুকমার সেনের মতে--"তার দোহাকোষের প্রাপ্ত প্রাটীতম পু*ঘির 


অবহট্ঠ ভাষায় রচনা ২৪১ 


লিপিকাল ১১০১ খষ্টাব্দি, সে সময়ে সরহের দোহা লোপোনুখ হয়েছিল । অতএব 
সরহ একাদশ শতাব্দীব প্রথমাদ্ধে জীবিত ছিলেন । এটিই সরহের জীবৎকালের 
নিমৃতম সীম। |” চর্ধাগীতি গ্রন্থে সরহের চারটি পদ বা গীতি আছে। অধ্যাপক স্ুকমার 
সেন কর্তৃক উল্লিখিত সরহের গ্রন্থগুলোর নাম, অনেকটা ভিন্ন ধরনেব । যেমন- দোহা- 
কোষ (মহামুদ্রোপদেশক, উপদেশগীতি, দ্বাদশোপদেশ, মন্মোপদেশ, তত্তোপদেশশিখর), 
চর্যাগীতি (ভাবনাৃষ্টিগীতিকা), কায়বাক্চিতমনসিকায়। চর্ধাগীতি' গ্রঞ্থে সরহের 
চারটি গীতি ছাড়া, সুকমার সেন কর্তক উলিখিত চধাগীতি-সমবিষরক ভিন্ন গ্রন্থ 
আছে। 

১৭। ভুপৃকুঃ এই নামে দু'জন পাওয়া যায়-_শীস্তিদেব ভুস্তক্‌ সৌরাস্ীয় এবং 
দীপক্কব শ্রীজ্ঞানের শিষ্য বাঙালী ভুস্ুকু। রাছুল সাংক্ত্যাঘন শান্তিদেব ভূস্কুর 
'সহজগীতি' নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ কবেছেন। পদকার ভূসুকুর (ঝঙালী) 
৮টিপদ ব। গীতি, চধাগীতি গ্রন্থে রয়েছে। 

১৮। গুণ্ডরী পাঃ চর্যাগীতি'র মধ্যে এর একটি পদ আছে। 


১৯। চাটিল বা চাটিল্র পাঃ চর্যাগীতি গ্রন্থে এর একটি পদ পাওষ। গিয়েছে। 

২০ ঢেণ্টণ পা £ চর্বাগীতি'র মধ্যে এর একটি পদ আছে। রাছুল সাঁংকৃত্যায়ন 
এর অপব এক 'চতুযোগভাবনা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 

২১। তাড়ক পাও চর্যাগীতি'র মধ্যে এর একটিমাত্র পদ আছে। 

২২। তত্তি পাঃ চর্যাগীতি গ্রন্থে এর একটি পদ মাছে । তবে, রাছুল সাংকৃত্যায়ন 
একে পেণ্টন পা'র পাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তা। অবশ্য অন্যেরা স্বীকার 
করছেন না। তাহলে সবন্বীকৃত ২৩জন চর্ধাকার ন। হয়ে ২২জন হয়ে যেত। 

২৩। কাহ, পাঃ ডংম্‌ঃ শহীদুল্লাহ্‌ এঁকে খুছটায় অছম শতকের মনে করেছেন 
এবং চর্ধাগীতি'তে ১ টি পদ ছাড়াও “দোহাঁকোষ' এবং “হেবদ্রপঞ্জিকা যোগরত্বমালা' 
নামক গ্রন্থদ্ধয় এর রচনা বলে স্বীকার কবেছেন। এর গুরুর নাম জালন্ধরী পা, 
তাঁর গুরু ইন্্রভূতি। রাহুল সাংকৃত্যায়ন শহীদুল্লা সাহেবের মতের সাথে অল্প-বিস্তর 
পৃথক ধারণা প্রকাশ করেছেন। তবে, এ'র গ্রন্থহিসাবে পাঁচখানার নাম করেছেন। 
যথা ১। গীতিকা, ২। মহাটণ্চন, ৩। বসন্ততিলক, ৪। অসস্বন্ধদৃষ্টি এবং ৫। 
দোহাকোঘ। সুখময মুখোপাধ্যায় এই মতের খববেশী বিরুদ্ধে বন্পেননি। তবে, 
সুক্মার সেন কাহু দু'জন কলে মত দিয়েছেন। একজন জালদ্জবী পাব শিষ্য, ধার 
নামান্তর বিরু অ।। চর্বাগীতি'র শধ্যে প্রথম কাহু-পা'র পদ ৬টি, অপর কাছ পা'র 
পদ ৭টি | এক কাকু পা" হেবজ্রতত্ত্রেব নিক 'যোগরত্বমালা' লিখেছেন ॥ 

১৬-- 


২৪২ সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অবহুট্ঠ রচনা বিষয়ক আলোচনার মধ্যে উল্লিখিত ২৩ জনকে চর্াপদের কবি 
বলে ধর। হয় এবং তদের প্রণীত অনেক গ্রন্থের সহকৃত উল্লেখও পাওয়া যাঁর। 
সে সব গ্রন্থ কি অবহট্ঠ রচিত? কাহু পা'র যোগরত্বমালা, যাহা “হেবজ্র পঞ্জিকা? 
পদদ্বারা বিশেষিত হয়েছে তার প্রারন্তটি এই-_- 
“শ্রী হেবদ্রং নমস্কৃতা পরমানন্দরূপিণং | 
পর্বাচার্য ক্রমাম়ুয়ো হেবদ্ধো লিখ্যতে ময়া || ূ 


প্রথম পটলের সমাপনী পুর্পিক। : “ইতি ধোগরত্বমালায়াং কৃৰ, চাপাদক্তী 
হেবভ্রপঞ্জিকায়াং প্রথম: পটল: | 
প্রথম পটলের উল্লিখিত সমাপনী চিনি 'কৃষ্ণচাধপাদ' কিন্ত গ্রহ্থ-সমাপনী অংশে 


“শ্রী হেবদ্র পঞ্জিকা যোগরত্বমাল! সমাপ্ত ॥ কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্ধ শ্রীকাহ- 
পাঁদানামিতি।" অতএব দেখা যায গ্রন্তকার তাঁর নাম যেভাবে লিখেছেন তা" 
লিপিকবদের নিজস্ব ভণিতায় অমনি অবহট্ঠায়িত হয়ে গিয়েছে । 


অবহট্ঠেব চর্যাগীতিকারদের অতিরিক্ত বচনা বলে” উল্লিখিত 
গ্রন্থের সমন্িত তালিকা 


শববী পা ১। চিত্তগুহ্যগম্তীরার্কগীভি, 
১৫ ২| মহামুদ্রাবন্রগীতি, 
৩। শুন্যতাদৃষ্টি, 


৪| সহজ-সমুর-স্বাধিষ্ঠান, 
| সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান। 


লই প৷ ৬। অভিসমমন 
৬--১১ ৭| তন্তৃস্বভাব 
৮। দোহাকোষ ' 
৯। বুদ্ধোদয় 
১০। ভগবদভিসময় : 
১১। গীতিকা। 
দারিক পা ১২। মহাওহ্যতন্দ্রোপদেশ 
১২--১৪ ; ১৩। তথতারৃষ্টি, 


১৪। সগুমসিদ্ধান্ত 
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কুক্কুরী পা 
১৫--১৭ 


বিরাপ পা 
১৮-__-২৫ 


ডোম্বী পা 
২৬--২৮ 


ক্লাঞর পা 
২৯-_-৩১ 


আরধদেব 
৩২-_-৩৩ 
হী পা 

৩৪--৩৫ 


ধাম পা 
৩৬--৩৮ 


তাদে পা 
শান্তি পা 
৪০৪১ 
বীণা পা 
৪২ 


১৫। 
১৬। 
১৭। 


৪৩ 


যোগতাবানূপদেশ 
প্রবপরিচ্ছেদন 
মহামায়া সাধন 


১৮। অযুতসিদ্ধি 


১৯ । 
0 
*১১ | 
২২। 
স২৩। 
২৪। 
২৫। 
₹৬। 
৭] 
ষ্চ | 


২৯ | 
৩০ । 
৩১। 


শখ | 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 


৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯। 
8০1 
৪১। 


দোহাকোধ 
কামচগ্ডালিকাদোহাঁকোষ 
বিরূপ গীতিক। 

বিরূপ বভ্রগীতিক৷ 
বিরূপচতুরশীতি 
মার্গকলাশিতাববাদক 
সুনিষ্প্রপঞ্চতর্তবোপদেশ 


অক্ষরবধিদেশ 
গীতিকা। 
নাড়ীবিন্দুদধারে যোগচধ। 


অসমৃন্ধ দৃ্টি 
অসমুন্ধ স্বর্গদৃষ্টি 
গীতিকা। 


কানেরী গীতিকা 
চর্যামেলায়ন প্রদীপ 
দোহাকোঘ গীতিকা 

কাল ভাবনামা'গ 
অুদৃষ্টিগীতিকা 
হস্কারচিতবিন্দুভাবনাত্রাস 
সহজানন্দ দৃষ্টি গীতিকা 
সহজগীতি 

লুরখ-দ:খ পরিত্যাগাৰয়দৃষ্টি 


৪২। বড্তডাকিনী নিম্পন্নঞ্রম 


৪৪ 


সরহ 
৪৩--৫৪ 


ভুস্কু 
৫৫ 
তেল্টন পা 
৫৬ 

বাহু পা 
৫৭--৬২. 
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8৪৩। কায়কোষামুত 


8৪। 
৪৫। 
৪৬। 
৪৭। 
8৮। 
৪৯। 
09। 
৫১। 
৫ | 
৫৩। 
৫8 


৫ে৫ে। 


বন্তরগীতি 

চিত্তকোষ 

অজবজ্রগীতি 
ডাকিনীগুহ্যবভ্রগীতি 
পদোহাকোষ 
তত্তোপদেশশিখর দোহাকোষ, 
ভাবনাফল দৃষ্টিচষা দোহাকোষ 
বসন্তুতিলক দোহাকোষ 
চধাগীতি দোহাকোষ 
মহামুদ্রোপদেশ দোহাকোঘ 
সরহপাঁদ পীতিক। 


সহজ গীতি 


৫৬। চতুর্মোগ ভাবনা 


৫%। হেবভ্রপঞ্িকাযোগরত্বমালা 
৫৮। গীতিকা 

৫৯। মহাচুণটন 

৬০। বসম্ততিলক 

৬১। অসমুন্ধ দৃষ্টি 

৬২। দোহাকোঁষ 


উল্লিখিত ১৭ জন চর্বাগীতিকারের চর্যাগীতিপদের চেয়ে অতিরিক্ত মোট ৬২ 
খানা গ্রপ্থ যে বৌদ্ধ সাহিত্োর অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই । তন্মধ্যে সরহের দোহা- 
কোষগুলে৷ এবং অন্যান্য দোহাকোষ অবহট্ঠের মূল্যবান সাহিত্যাবদান । অপরাপর 
গর্ব সংস্কৃত ভাষার, তা' বড়জোব, বৌদ্ধসংস্কৃতের বলা চলে। 

মোট ১৭'জন চর্ধাগীতিকারদের যে ৬২ খান৷ গ্রন্থের তালিক। কর হয়েছে 
তারমধ্যে ৯ খান! গ্রন্থের নাষে 'দোহাকোঘ' শব্দ, এবং ১৯ খানা অপর গ্রন্থের 
নামে গীতি শব্দ আছে।' এ দ্বার গ্রস্থগুলো যে সাধনতত্ত সমৃন্ধীয় গানাদ্ুক তা 
ধারণা হয় ৷ ভতক্তিমূলক পদ-সমূলিত ভক্ত তুলসী দাসের রামচরিতমা'নস গ্রদ্থখানার 


অবহৃট্ঠ ভাষায় রচনা ২৪৫ 


গীতিপদগুলোও তুলসীদাসের দোহা বলে কথিত হয়। রামচরিতমানস-হিন্দিতে 
লেখা | চর্যা্গীতির ভাষা অবহট্ঠ (অপন্রংস --অপত্রষ্ট) তাঁতে দোহা পদ্টিও ভজন- 
গীতি অর্থেই প্রযুক্ত। সহজ সাধনায় গানের সরস আবেদনে হৃদয়ের অন্তস্তল হতে 
ভক্তিভাব দোহন করাই কি তাৎপর্য ? ড: স্ুকমার সেন কর্তৃক উত্তোলিত-_ 


জরদৃগব£ কম্বলপাদূকাত্যাং দ্বারস্থিতো৷ গায়তি মঙ্গলানি। 
তং শ্রাঙ্মণী পুচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্‌ রুমায়াং লস্গুনস্য কোহর্ঘ: | 


শ্রোকটিতে কমুলপাঁদুকাভ্যাং-পদটির সাহায্যে যেন কম্বল পা” এ'র সূচনা 
হয়েছে। এখানে রুম পদটি দ্বান। চট্টগ্রামের (প্রাচীন) বান্দরবন জেলার ক্ুমা, এবং 
চাটিল পদটি যদ্দি চট্টল (কুপ্রাচীন চট্টগ্রামের নাম) পদের অপন্রংশ--অবহট্ঠ হয় 
তবে যেন সহজ-বোধ্যও হয়। কমলে আবৃত পদে ছারে দাড়িয়ে বৃদ্ধ মঙ্গল 
গান করতেছিলেন। তাঁকে রাজন বলে সম্বোধন করে পত্রকাম। বাদ্ধণী জিজ্ঞেস 
করেছিলেন কমায় রস্থনের দাম কি? এখনও আমরা সন্নাসীদিগকে অনেক সময় 
“মহারাজ বলে অয্বোধন করি কিন্ত পূত্রকামনায় রস্থনের দাম জিজ্ঞাসার তাৎপর্য 
বোধগম্য নয়। এটাই অর্থে অম্প£তা । 


এপর্যস্তের আলোচনায় ভৌগোলিক বৃহত্তম বঙগদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্রম- 
ধারার যৎকিঞ্চিৎ আভাঁস দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাযিক কালথেকে 
খষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ধকালে অগণিত বিষয়াবলীর সম্যক আলোচনা 
একাম্তপক্ষেই এক বিরাট কাজ যা, মাদূশভনের পন্দে আকাশ-ক্ম্থম বৈ তো নয়। 
তথাপি, যাঁরা সুপ্রাচীন বঙ্গদেশবাসীকে বা বাঙালীকে অতিসাংপ্রতিক স্তরোন্নীত 
জাতি বলে মনে করেন, আমার এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাটকও তীদের সে ধারণার 
যুক্তিসহ দৃঢ় ভিত্তি না থাকার যথার্থ ইজিত দিবে। নানা অপরিহার্য কারণেই অনেক 
বিষয় বাদ দিতে হয়েছে, অনেক মহামানা ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করা পর্যন্ত সম্তব 
হয়নি। তথাপি নিরপেক্ষভাবে, কালানুক্রমিক'তায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
দিকগুলে। তুলে ধরার এ্রকান্তিকতী, আশাকরি, পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়াবে না । শত 
শত গ্রন্থ-গ্রশ্থকারদের কথা বাদ পড়ে রইল । অথচ, এ বাঙালী সমাজের জন্য তাদেরও 
অবদান রয়েছে। আজ যে ফলে ফুলে পল্লবে, বর্ণে, মাধর্ষে, স্ষমায় ভরপুর বাঙালী- 
সমাজ-মহীরুহকে লক্ষ্য করি, তা' অবশ্যই একদা অঙ্কুরিত-্বিদলিত ছোট্ট চাড়াটির 
মতি ভবিঘাৎ-প্রতীক্ষ হয়ে কালের সাথে, পরিবেশের সাথে সংঘাত-সহযোগের অপরি- 
হার্য বিবর্তন ধারার মধ্যদিয়ে চলেছে। তাই-জানা-না জান্ত।, কালের অতলে তলিয়ে 
যাওয়া সে লব মনীষীদের প্রতি পরিপ্ণ আস্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করে, উপসংহার 


২৪৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করছি। সংস্কৃতির মূল পূরাতন শাস্তগ্রপ্থ বা প্রথা। তাব অবলগ্বনে বহুধ। বিভক্ত 
বিস্তুত সাংস্কৃতিক দ্িকৃগুলো আলোচনায় আনা, এ স্বপ্ল পরিসর গ্রন্থে সম্ভব হল না। 
ধর্মীয়, সামাজিক, নৈত্যিক-মাসিক-বাথিক উৎসবগুলো, আঘথিক-শৈক্ষিক সমুন্নয়ন 
মলক বাক্তি-গোহ্ঠী-সমাজের-কাজ প্রভৃতি সংস্কৃতির অসংখ্য দিকগুলোব সংক্ষিপ্ত 
তম পরিচায়নও দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার । সময় এবং জ্ুযোগ পেলে সে রকম 
বৃহত্তর আলোচনার আশ৷ কার্ষে রূপায়িত কবার চেষ্টা করব। সংস্কৃতিমাত্রই কোন 
না কোন ক্রিয়ার মাধামে সাধিত হয়। পৃত ক্রিয়া সমাপ্ত হলেও তার ফল থাকে 
দাড়িয়ে। তা দেখে অতীত ত্রিয়াব অনুমান হয়। কিন্ত নাচ, গান, বক্তৃতা, রোগের 
সেবা, সমাজসেব৷ প্রভৃতি তাৎক্ষণিক ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে একমাত্র সে সম্বন্ধে; 
কোন বর্ণন প্রভৃতি থাকলে পরবর্তীকালে জানা যেতে পাবে। অসংখ্য সংস্কৃতিব দর : 
অতীতের সাক্ষ্যরূপে তাই প্রাচীন পৃ'থি-পত্রের আশ্রয় নিয়ে অথবা তৎকালীন কোন 
দ্রব্য, যা' এখন আমাদের কাছে প্রত্ব বা পুরাতন, নিয়ে তাঁব মধ্যথেকে ব্যবহারিক 
দিক অনুধাবন করে সংস্কৃতির অজ ধারণাঁয় আনা চলে। জাতি এবং উপজাতিরূপে 
স্থলভাবে দু'ভাগে বিভক্ত সম্পূর্ণ জনতা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং আহার 
নিদ্রা-জন্ম-খৃত্যুর নায় অন্যানা যাবতীয় সংস্কৃতির অঙ্গগুলো ও সর্বশ্রেণীব সর্বজন- 
সাধারণ ছিল না এটা দিশ্চিত কিত্ত তৎসত্তে ৪ প্রধানদ্বারা অথবা বেশীর সাহায্যে 
বাপদেশ কবার রীতি চিবসিদ্ধ। সে প্রেক্ষিতে সমগ্র বঙ্গ-ভূস্বলীব জনতাব জীবন- 
জীবিকার অনুশীলনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের তর তন্ন করে অনুসন্ধান 
কামা। গ্রন্থের ধারা ধরে তাই সদর অতীত থেকে বর্তমানেব দিকে এগিযে আসার 
একটি চেষ্টা এগন্থে আছে। সংস্কৃতিব অনশীলনকামীদেব কাছে এা কেবল দিগ- 
দর্শনের ভূমিকায়ও যদি গৃহীত হয় তবেই সাক হয়। একদিন সামগ্রিক দৃষ্টির 
পথও সুগম হবে। 


অভিধান 


পূর্বে সূচিত গ্রন্থশৈষে প্রদেয় অভিধান বিষয়ের এ অংশাটি অতিরিক্ত যোজনা 
বিশেষ। কালানক্রমিক আলোচনায় গ্রস্থকারদের নামেব সঙ্গেই তাদের স্ব স্ব অভিধান 
নির্দেশিত হয়েছে। অভিধান ব৷ শব্দার্ধনিণয়ের গ্রন্থও অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
ব্যবহৃত হয়েছে । সুপ্রাচীন অভিধান হিসাবে অগ্িপুবাণকেই প্রথম নির্দেশ করতে 
হয় যদি না৷ পরবতী কোনকালে অভিধাঁনের অংশটি, বল্লালসেনের দানপাগরে 
উল্লিখিত পথে অগ্সিপুরাণে নিবেশিত হয়ে থাকে । সুুগতেব সংজ্ঞা এবং সৌগত 
মতান্সারী যেসমস্ত শব্দ পাওয়া যায় সেগুলো অন্তত যে প্রক্ষেপ তা মেনে 
নিতে হয়। শীল্ত্র-নিভভর সমাজে শাস্ত্রের প্রমাণ-ই দৃঢ়, তাই সামাজিক প্রেবণা 
থেকে ওসব যে কোন তরফ থেকে নিবেশিত হতে পারে। অর্ধ ঠিক করার যে 
কোন নিবীখ তো অবশ্যই প্রাচীনকালেও ছিল। শিরুক্ত যেমন বৈদিশ পদের 
ব্যৎপত্তিতে অবলম্বন তেমন অনাপদের ব্যুৎপত্তিও অবশ্যই নিযমতন্্র অনুপাবেই হতে 
হয়। ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ অর্থাৎপত্তি, প্রকরণ, লিঙ্গ, ওঁচিতা, দেশতেদ এবং কাল 
ভেদের মাপে শব্দের বা পদেব অর্থ নিণীত হতে পারে। তদনুপাবে সব ক্ষেত্রে 
কাজ চলে না। চলে নি বলেই পূর্বমীমাংসায় অর্ধ নির্ধারণের উপায় বলা হয়েছে_ 
শ্র্তি, লিজ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমীক্ষা। শাস্ত্ান্তরে আরও অনেক নতুন 
উপায়ের স্বীকৃতি আছে। পাণিনির উত্তরকালে বৃৎপত্তিতে সঙ্গত পদ গঠনে 
প্রধানত পাণিনির মতই গ্রহণ করা হয় আর, পাণিনির স্বীকৃত তার কালের ব৷ 
আরও আগেকার বৈয়াকরণদের মতও স্বীকার করা হয় বটে কিন্ত পাণিনির 
বাকরণদ্বার৷ যত পদ ব্যৎপাদিত হয় তারচেয়ে অনেক বেশী পদ বেদব্যাস প্রয়োগ 
করেছেন। একারণেই' বেদব্যাসের মহাভারত, খিলহরিবংশ, বৃহদ্দেবতা, মহাপুরাণ 
_ উপপবাণ প্রত্তির বছ পদ 'পাণিনির অষ্লাধ্যায়ীর সাহায্যে নিণীতি হয় না। 
পূর্বে উল্লিখিত নয়প্রকার ব্যাকরণের পথ ধরে বেদব্যাসের শব্দচয়ন অনেক ব্যাপক 
ছিল-_ মেনে নেয়া চলে। একটি প্রাচীন শ্লোক বৈয়াকরণ সমপ্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধবৎ 
আবুত্ত হয় যার সাহাযো মাঁহেশ ব্যাকরণ বা মাহেশৃর ব্যাকরণের মর্ধাদা অনেক 
বেশী ছিল _ প্রতিপন্ন হয়। প্রোকটিতে বলা হয়েছে মাহেশ ব্যাকরণের অণব 
হতে বেদব্যাস যেসকল পদ-রত্ব আহরণ করেছিলেন স্বেসব পদরত্ব কি পাণিনির 
গোষ্পদে আছে? (যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাপে। ব্যাকরণার্ণবাৎ। তানি কিং 


২৪৮ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতে)র ইতিবৃত্ত 


পদবত্বানি সস্তি পাশিনি-গোম্পদে* ), এখন কেহ মাহেশ বাাকরণ অস্বীকার 
করলেও কোন লাভ হয় না কেননা, স্বয়ং পাণিনিই তা” স্বীকার করে নিয়েছেন, 
অষ্টাধায়ীর প্রথম চৌদটি প্রত্যাহাবস্ত্রই মাহেশুর-স্ত্র । মাহেশব্যাকরণ অতীতের 
অতলে তলিয়ে গেলেও তার অমন সুন্দর প্রতশহারসূত্র কয়টি এখনও পাণিনির 
মধ্যে বেচে জাছে। মরণোত্তল চক্ষ-দানের বিষয় চক্ষাট বা চক্ষদটি উত্তর-বাক্তির 
দেহে তো জীবন্তই থাকে । কেবল তাব খবর যাদের জানা তারাই বলতে পাবে 
বা ভাবতে পাবে। বৃক্ষচ্ছাঁয়া, উপচ্ছায়া, ভচ্ছাযা প্রভৃতি পদে চ এবং ছ একত্রিত 
হওয়া১ অথব। অবগাছ্য পদেশ অকার লোপে 'বগাছ7 হওয়াঘত প্রমাণ দি 

বাঁকবণের আশ্রয় নেয়। ছাড়। পথ নেই। ব্যাকরণেব সাহাব্য নিয়েও বনু রূঢ়, 
যোগরুঢ, কাঃযৌগিক বা শিপাতনযিদ্ধ পদে বাৎপতন্তি কবা যায় লা। সংস্কত' 
ভাষাটা বড়, যাব তাবৎ পদ-পদাথেব নিশানা-কফিনারা করা সহভ সাব্য নয়। 


“কাতন্ত্রধাতুপাঠ' অথবা বোপদেবের “কবিকল্পদ্রম' গ্রন্থে অপরিহার্য হিসাবে যে 
কমপক্ষে ১৭৫০ টিরও বেশী ধাতু নিবূপিত আছে কেবল সে কয়টির সাহায্যেও 
চলতি উপসর্গের সম্পর্কে, ব্যাকরণিক প্রতায়াদির বশে, বিভিন্ন সমামেব বাবহারে 
শব্দে এত ব্যাপক অবস্থা হয় যে তার নিরূপণ একা একটু করে যে কোন 
সতর্ক অভিধান-প্রণেতাকেও অসাধ্য_ অসমাপনীয় সমস্যায় ফেলে দেয়। যেমন 
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২, বক্তি ভাশুরিবল্লোপযবাপ্যোর্পসর্গয়োত। 
টাপঞ্চাপি হলস্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশী গির। | 
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270. 61 1899, ০১০1. 
এটা আধুনিক কালেব চিন্তাধারার কথা । বিশ্বের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভাষার 
তুলনামূলক তাত্তিক আলোচনার প্রাচীন বণসমায়ারিক পদ্ধতি যাকে সংক্ষেপে 
বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি বলা হয, বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নেই কিন্তু এদেশের অর্থাৎ 
প্রাচীন ভারতের সাথে ইউরোপীয় জাতি শ্রেণীর সংসর্গের পূর্বকালেও অভিধানের 
প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তখন উক্ত বর্ণানুক্রমিক শব্দ সাজান অপেক্ষা সহজে 
মুখস্থ করার উপঘোগিতার মল্য বেশী ছিল। যে উপায়ে শবোর পুংস্ত-ত্্রীত্ব-নপুংসকত্ 
নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নিদ্ধীরণসহ অনায়াসে মুখস্থ হয় সে অন্মারে প্রধানত 
শ্রোকনিবদ্ধ কবে অভিধান প্রণীত হত। অগ্রিপুরাণে যে অভিধান অংশ আছে 
তা-ই এ বিষয়ে উদাহরণ। 
সুপ্রাচীন এক অভিধানের নাম ভাণ্ুরি-কোষ। ভাগ্তরি পাণিনিরও পর্বকালেব 
বৈয়াকবণ এবং কোঘকার | পূর্বোললিখিত আপিশলির পিতা বলে ধবা হয় পিশলিকে। 
পিশলি শব্দটির পূর্বাংশ অপি' এর অকাবের লোপে, বগাহ্য (মহাকবি কালিদাসের 
কমার সম্ভব মহাকাব্যের প্রথম শ্রোকে) পদের প্রথমাংশ অব-এর অকারলোপে এবং 
হলন্ত শব্দের শষে টা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষারূপে ব্যবহার (যেমন ক্ষুধা, নিশা 
ইত্যাদি) ভাগুরির সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃত। তাঁর যে একখানা অভিধান ছিল তা" অশব্যই 
প্রাপ্ত অভিধান গ্রন্থের বোধ হয় আদিমতর্ম | 1175০৫০1 /৯9৪০1৫ লিখেছেন _- 


“11151981001 15 50181 11 ৫১015691769 1 817 ভি) 021 05 20056120 £০ 
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€ 

এফজন বৈদেশিক সংস্কৃতবিদ যতটা লংরক্ষণশীল চিন্তায় ভাগুরির কোষ গম্বক্কে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আমাদের মধ্যে ততটা প্রাচীন সম্পদের রক্ষার আগ্রহ মেই। 
থাকলে ভাগুরির কোষ যুদ্রিতও হতে পারত। মেদিনীকর, রায়মুক্ট, মহীপ, কেশব, 
হেমচন্্, মহেশর, হলায়ুধ, ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি শাব্দিক যে ভাগুরির উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
তিনি অবশ্যই প্রামাণিক কোষকার ছিলেন। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় এক জ্যোতি- 
বিদ্‌ ভাগুরির উল্লেখ করেছেন । সে ভাগুরি পৃথক বাক্তিও হতে পারেন। কেশবার্কও 
উল্লেখ করেছেন এবং গর্গ সংহিতা এবং ভোজের রাজ্মার্তণ্ডেও জ্যোতিবিদ 
ভাঁগুবির উল্লেখ আঁছে। বিবাদরত্রাকরে ভাগুরি উল্লিখিত একজন আইন প্রণেতারূপে। 
কমলাকরও সেভাবে উল্লেখ করেছেন। ভাগুরিব স্মৃতিরও উল্লেখ আছে থি।০৩ 214 
নং গ্রন্থে। একাধিক প্রাচীন শাস্কাবেব নাম ভাগুরি থাক! অসম্ভব নহে । সব ক'জনই 
স্রপ্রাচীন এবং প্রাচীন কালের। 

প্রাচীন অন্যতম অভিধান নামলিঙ্গান্শাসন | এ গ্রন্থ অমরমিংহেব অমর রচনা 
অমরসিংহের নাম অনুসারেই ইহা অমবকোষ অথবা এত সুন্দন কোষ কোনকালে নষ্ট 
হবে না-_মরবে না ধবে অমরকোষ নামদিয়ে লোকব্যবহার একান্তই গ্রন্থখানার প্রশস্তি 
বিশেষা এ অভিধান অনায়াসে মুখস্থ কবে রাখ যায়। টোলবিভাগে পড়তে গেলে 
প্রথমে যে ব্যাকরণ দিয়ে পড়া শুক করতে হয় তাতে গণ এবং সূত্রের পাশাপাশি এ 
অতিধানখানাও মুখস্থ কবে বাখার জোর তাগিদ অব্যাপকগণ দিতে খাকেন। বিদ্যা- 
অধিগম করাই এতদঞ্চলে মুখস্থ কর। বলে গণ্য হত। সেকারণেই অভিধান রচনাও 
সেদিকে লক্ষ্যরেখে করা হয়েছে। 

আলোচিত গ্রন্থাধ্শে বছ অভিধানেব উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে সাধারণ 
এবং বিষেশ বিষয়মূলক উভয় শ্রেণীর অভিধান পাওয়া যাবে। এখন চলতি 
মুদ্রিত-ক্রয়যোগ্য অভিধানের শ্রেণীতে ছোট বড় বু কোষ আছে। যেযন-- 
অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী, মহীপকৃত অনেকার্থতিলক, আচার্য হেমচন্ত্র বিরচিত অনেকারথ- 
সংগ্রহোনাম কোশ, আচার্য বন্ুবন্ধপ্রণীত অভিধর্মকোশ, হেমচন্দ্রকৃত অতিধানচিস্তামণি, 
ভোজকৃত নামমালিকা. তীমাচার্ধকৃত ন্যায়কোশ, মেদিনীকরকৃত মেদিনীকোষ, 
মহেশুরকৃত বিশ্বপ্রকাশকোষ, বৈজয়স্তীকোষ £৫160 ৮) 084508% ০1১10 217.) 
হংসরাজকৃত বৈদিক কোষ, মথুরেশকৃত শব্দরত্বাবলী, শব্দস্তোম মহানিধি, কবিরাজ 
উমেশচন্তরুপ্র-সন্ভলিত বৈদ্যকশব্দসিন্ধু কোষ, হলায়ুধতট্টকৃত হলায়ুধ কোশ, মণ্খকৃত 
মঙ্খ কোষ-_ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন এবং আধুমিক কোধ পাওয়া যায়। 

বৃহৎ কোষ হিসাবে ৩ প্রস্ত মুদ্রিত প্রতি-মুদ্রিত হয়ে প্রচলিত আছে। রাধাকান্ত 
দেব বাহাদুর সম্পাদিত 'শব্দকক্পক্রম', তারানাথ ত্র্কবাচম্পতি সম্পাদিত 'বাচম্পত্য' 


অভিধান ২৫১ 


এবং ভূলোকমল্ল সোমেশুর সম্পাদিত “অভিলফিভার্থচিস্তাযণি' (মানসোল্লাস) | প্রত্যেক 
প্রশ্তই বহুখণ্ডে বিভক্ত এবং বছুমূল্য অভিধান। এ তিন প্রস্ত সংস্কৃতের বিশ্বকোধ স্বরূপ । 

অভিধান বিষয়ের প্রাচীন অনেক গ্রন্থ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন পাও- 
লিপির মধ্যে যে ক'খানাও পাওয়া গিয়েছে তারও সব ক'খানা মুদ্রিত হয় নি। প্রাচীন 
সব অভিধানই যেখুব তাবিফ করাব মত ছিল বা আছে সে কথা বক্তবা নয়। ছিল, 
রক্ষা করে রাখতে না পারা কোন প্রশংসাব নয়। অন্যদিকে, বৈদেশিক ।ক্তির কবলে 
পড়ে প্রায় দু'শ বছরের একটান৷ পরাধীনতায় আমাদের মধ্যে অনেকের বৈম্খ) ঘটেছে 
স্বকীয় অতীত সংস্কৃতিব প্রতি কিন্তু বিদেশী অসংখা পণ্ডিতজনেরও আগমন ঘটেছিল 
ওই পরাধিনতার কালেই | তীদের মধ্যে এমন অনেক প্রাতস্মরণীন্ বিদ্যোৎসাহীও 
ছিলেন ফাঁবা সাবাজীবন সংস্কৃততাষাব তাবৎ শাস্্গ্রন্ঠ অনুশীলন করেছেন। সে 
অনুশীলনে ধাবায় বছ সংস্কৃত অভিধানও প্রণীত হয়েছে । যেমন _ 215০561 
১৪1151010 [0100011) ০) /. 2২. 11500017911, 581051016 6101151) 010০0101761) 
০) ৮, ০80061161, 58115101710 6101151) 01000161 0 11590196109), 581)5- 
10710 16161151) 10010161 07110171617 141017161--৬৬11118115 ইতাদি। 

সংস্কৃত ভাষায় শব্দের স্ত্রীত্র-পুংস্ত-নপসকত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অথনির্ণয়ে একান্ত 
দরকার। ওসব বৈয়াকরণ সংস্কারের অনুকূল শব্দধর্ম | অর্থের স্ত্রীত্ব পৃংস্ত্বাদি বিবেচ্য 
নয। “দার শব্দের অর্থ স্ত্রী হলেও সেটি পুংলিঙ্গ শব্দ | “অপৃ" শব্দের অর্থ জল কিন্ত 
শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গ। “মিত্র' শব্দটি পুংলিঙ্গ হলে অর্থ হয় সূর্য, ক্লীবলিঙ্গ হলে অর্থ 
হয় বঙ্ধু-বান্ধবী, সখা-সখী ইতশদি। এসব মোলিক তত্ত্ব প্রতি লক্ষ্যরেখে অমর- 
কোষ নামে প্রসিদ্ধ অভিধানখানার নাম স্বয়ং প্রণেতাই দিয়েছেন -. নামলিঙ্গানুশাসাযূ। 
প্রকৃতপক্ষে শব্দের অর্থ এবং লিঙ্গ উভয়ই নিদ্ধারণীয় এবং তার অনুশাসন বা 
শীত্রই অভিধান । 

বাংলাভাষার মধ্যে যে পাঁচ প্রকার শব্দ বিদ্যমান (তৎসম-তণ্তর-দেশী-বিদেশী- 
মিশ্র) তন্মধ্যে তৎসম শব্দেব সংগ্যা শতকরা ৭০/৭৫টি। স্সুতবাং সে শব্দগুলোর 
অর্থ জানতে সংস্কৃত অতিধানই অবলম্রন। স্থুবল মিত্রের বাংলা অভিধান, আশুতোষ 
দেবের বাংলা অভিধান প্রভৃতিতে 'তৎসম শব্দগুলোর অর্থ দেয়া আছে কিন্তু তা? 
সংস্কৃত অভিধানথেকেই গৃহীত । তন্তব শ্রেণীর শব্দগুলো সংস্কৃত অভিধানে নেই 
কেননা, সেগুলো সংস্কৃত শব্দ নয়, সংস্কৃত থেকে জাত-বিবতিত। অতএব বাংল! 
ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত অভিধানে প্রাপা। সে সমৃদ্ধে পূর্বোক্ত অঅরকোধ-ই 
সবচেয়ে নিভরযোগ্য এবং সহজতর গ্রৃ্থ। 

উল্লিখিত ইংরেজী-সংস্কৃত বা সংস্কৃত ইংরেজীর অ'ভিধানের মত অন্যান্য বহু 
ভাষার অর্থের সহিতও সংস্কৃত অভিধান আছে। কর্ণপূর বিরচিত-_সংহ্্তে এবং 


২৫২ শংস্কৃগ্রাকত-অবহট্‌্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পারসী ভীষার সংস্কৃত পারশিক-কৌষ, আধুনিক সংস্কৃত হিলি কোষ, 110182 
58175010 01000101) 0) 910. ডিহ0110%118,16১৫21) 38175116 01009061 
১7101. 10155) 0181018, 80110127200801015 ৪ 32196700791 01000161 
১/ 110£52181811160 ইত্যাদি | 

অভিধান বা কোধপ্রন্থ বেদালের মধ্যে না থাকাই একপ্রকার প্রয়াণ যে বেদ-বেদাঙ্গের 
মত এগুলো আদিম স্তরের ঘয়। শব্দের অর্থ নিয় করার প্রাথমিক গ্রন্থ বাহ্ধণাংশের 
মধ্য নিহিত। তারপরে কোন কালে নিরুত্ত প্রণীত হয়ে বৈদিক সাহিতোর অর্থ- 
নিরূপণ সহায়তা কবেছে। পৃর্বোল্লিখিত যান্্বন্ধোর সংন্টান পরিপ্রেক্ষার নিরজও 
এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণেন সাহায্যে অর্থ জা সকলের পক্ষে সন্তব হয় শা, 
কেবল ন্যাকরণে অধীতীদের পক্ষেই যন্তব| সামরিক সংক্ষিপ্ত প্রয়াসে অর্থ জানতে 
উপযোগী গ্রন্থই অভিধান যা” ক্রমে ক্রমে প্রণীত হয়ে সমাজের মবস্তরের প্রয়োজন 
মিটায থাক। 


সংযোজন ২ 


সমকাঁলক দিলীর সুলতান এবং ইংলণ্ডের রাজাদের সহিত বাংলার মুসলিম 
শাঁমকবর্ণের যে তালিকা বা সারণী €70/010059018 81181108 গ্রদ্থে প্রদত্ত হয়েছে, 
তা তুলনামূলক আলোচনায় খুষ্টাব্দ-মমনিয়ত হিজরী সন বিশেষিত বিধায় অতি- 
রিক্ত অনুসঞ্জিংশার পরিপূরক । ইংরেজী বানান শঠিক লক্ষ্য করার প্রয়োজনে 
ইংরেজিতে প্রদত্ত হল। 


ঢ150101059018 011181108 
৬০]. 3, 009 1)9) 
291051 
|-5 [091100. 
(911 110113117119081. (50170018013 011391702|. 


/২ 0 /517. 09৬01701501 89101, €711091019 01111101131211. 16110 01 0101810. 


1204 0600 88160181107] (01100 ২০1] 
1206 603 10108111130 91918 .. 00 , ,, ২, 00 
1208 600 151 1/01081 বনি 00 . ,,. ২, 00 
1212 609 (193 00017 5, আহযা ১, ১১২ [0 
1227 624 1991 000॥) 3 00 ., ২২, :১:5:119101% 1] 
1230 627 /১168000] ১১১, টিটি, 555528.48 00 
1931 634 70011911021) ১,১১9 011878 91218 .,, ,, 0) 
1244 042 10110101110 নো 28191 || পা 20 
1246 641 5811100 .. :,,:19511000111 1101108111180 . 00 
1255 951 1৬011020916 .. ১51১5100551 55050099 
121)7 6106 4৪191400111 ... . হিরন রা ১১09 
1256 65/ 11911811081... 2755100 250555090 
1260 95919181010], ২, ,১55৮০00 00 


1277 676 10011011001 ., ০7518581071) চ0৬/810 | 


১৫, 


1304 
1343 
1958 
1367 
1373 
1383 
1382 
13392 


741 
743 
760 
769 
7706 
785 
787 
794 


সংস্তৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১900170 [99100. 


11010970911 10191179081 10105 01 89109]. 


81010001 
|1/8$ 9181 
911621001 911811 
01/2910011 || 
50110 /5581811 
98175100111 
7818 (38193 
এ০৪।এ| 100] 


11011811180 ||| 
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7000 ||| 
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১000 ,,, 
, 1810118111130 1১ 
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১5:71011810 || 
00 
[00 


| 
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বিভিন্ন অব্দের তালিকা 


ব্তমানবিশ্রে খুটপর্ব অথবা খৃষ্টকালের পরিপ্রেক্ষায় যাবতীয় ইতিহাস আলো- 
চিত হচ্ছে। সে হিগাবে, এ উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিভিন্ন অব্দ 
অন্সারে পরিজ্ঞাত হলেও কোন্‌ অব্দ কখন আরদ্ধ হয়েছে জানা থাঁকা একান্ত 
দরকার এবং তার একত্র সংগৃহীত তালিকা তৎক্ষণাৎ সঠিক কালটি ধরতে অব- 
শ্যই সাহায্য করে। 


১। বীরনিবাণ সংবৎসর (সংক্ষেপে সংবংশঅব্দ) ৫২৭--২৬ খুষ্টপৃর্বাব্দে আরদ্ধ। 


২। বদ্ধনির্বাণ ্ 8৮৭ (1) ” ্ 
৩। মৌর্য ্ ৩২০ (1) " 
৪1 সেবিউকিড়ি ?? * ৩১২১১ 2 ৰ 
৫ | চৈত্রাদিবিক্রম ” 
অথব। 
মালববিক্রম ,, (গত) , ৫৭--৫৬ 


গা 


শকসংবৎ (গত) আরব্ধ হয়েছিল খুঘটায় ৭৮-৭৯ অব্দে 


২। কলচুরিসংবং 
ব। 
চৈদিসংবৎ ,  খুষটীয় ২৪৮--৪৯ অব্দে | 
৩। গুপ্তসংবৎ 1... ৮. ৩১৯৮২০ 
৪| গাঙ্গেয়সংবৎ ...৮6409 (1) 
৫ | হর্ধসংবৎ ” 2 ৮.৬০৬--৭ 
৬। ভাটিকসংবত 
ব৷ 
ভাটিকানসংবৎ ,, ». খুষ্টীয় ৬২৩-২৪ অব্দে | 
৭| কোল্লমসংবৎ ১ ৮৮২৪-২৫ 7 
৮। নেওয়ারী ব এ 
নেপালী সংবৎ / "৮৭৮৭৯ 
)। চানুক্য বা 


চালুক্যবিক্রমসংবৎ ” 2.1 ১০৭৫--৭৬ ” 


২৫৬ 


১০। সিংহসংবৎ 

১১। লক্ষণ সেন সংবৎ 
১২। পড়ুবৈপ্প মংবং ” 
১৩|। রাজ্যাতিষেক নংৰৎ ” 


এছাড়া, 

১। শানুর নংবৎ 

২। উত্তরী ফপলী সন 
৩| দক্ষণী ফপলী সন 
৪। বিলায়তীমন” ” 
| আমলী সন 
৬। বাংলা সন 
৭| মগী সন 
৮। ইসাহি সন 


৪) 


?) 


বিভিন্ন সন বা অব্দ সন্বন্ধে বিস্তৃতি আলোচনা, জি. এইচ ওঝা প্রণীত হিন্দি 
“প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা” এব মদীয় বঙ্গানবাদ গ্রন্থে বাংলায় পাওয়া যাবে। 
ৃষ্টাব্দের ৩১০০ বছর পূর্বে কলিযুগ সংবৎসর শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ কলিযূগ 
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2১ 


5 


৪? 


৪ 


১ 


১১১৩--১৪ 
১১১৮--১৯ (1) 
১৩৪০ -৪১ 
১৬৭৩ -*৭৪ 


৫৯৯--৩০০ 
(৯২--৯৩ 
৫৯০--*৯১ 
0৯২--৯৩ 
0৯২---৯৩ 
(৯৩--"৯৪ 
৩৩৮--৩৯ 
১৫৫--৫৫ 


"্বতের ৩১০১তম বৎসরে খষ্টাব্দের আরম্ত। 
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সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রাচীন পাণুলিপির তথ্য-নিদে শক 


১051. 


/৯1. 


/১০5. 


/%58. 
25111081116 1. 


2/, 
30. 
৫৯, 


811. 
8111৫. 
2117, 


9118৬ ০৪]| 


৯৭ 


সমন্বিত প্রধান প্রধান তালিকা 


/5102091 115 01 1819 155. 10910170110 00 119, /১0/2' 1110121, ০011- 
[2115 01191781785 06 60 ৬০115. 

99001 01 0719 592101।) 01 92115111401 150111095 11 019 80108 
01991091709, 10৮ /১0৪]। 81517101 168018৬816. 001109১, 1901, 17 8 
10919. 

0০512100019 01 10111150100015 070 1010050111)05 11 50175101109101701170 
[10 1116 071911151 11101010116 /৯512110 9০0০16/ 01 3017091, ০9010 40. 
1899--1901. 

১০৪৪1 0 079 /5519010 ১০০0৪$ 01 8917081, ০9104119. 

50171917110 14 111 150111015 019591৬90 11 06. 11010 0009 (1021, 
।0170011. 

/৯ 0ক10009 01 58115161 14910150111)5 11 016 1011৬319 1-11)1917% 01 
3019190, 1681101950, 16901011119, 91101 0170 16179110951, 10% 0. 30116. 
58017102%, 1871-73, 8 ৬০|9 

3610011 0 ১21151111৬1 050111015, 1879-75 0% 0. 80110191109 41, 
18795. 

/& 00116800017) 0 155. 10910170110 10 116 10909111 9219. 11518010110 
[01659171190 10 08 01010101110 0109 0৬ /5, 0. 8017751|. 
ন610011 01) 1116 595101 10 99175. 155, 0৬ 9817712810151170 30103| 
81017091151, 80705, 1897. 

/২ 02151000808 ০0 98715. 1055. 117 0718 111081% 01 8972095 5275111 
০০11999. 60101151160 95 ৪ 50101011116 10 078 7817011, 1864-74, 
89118185. 

/২ নি9001 017 122 1455. 0% বি. ও. 811811091৩1. 08190 /0 41৮, 
1880, 89708. 

/ঈ 79001 017 89 592101101 5205. 1৬15$5. 10 বি. ০. 91811091121. 


09190. 8০0179, 151, 09, 1882. 
/* 39101 01) 119 998101 01 58175. 1৬155. 10 নি. 03. 81181091121, 
301708, 1884. 


০2081994901 1৬133, ৪170 09915 09101791170 00 05 81794 08)1 11817101181) 
3০1108, 1882. 


৫৮ 
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91. 
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5. 80119 7. 
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6, 


০,০. 
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০৭. 8৫ 
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/5 08209100090 5819. 1195. 1 09111010101 11.11. 7179 1১017251813 
0 9181191, 00111101190 10 99197019181 11108, ০910118 1880. 
3910011 07 019 59175. 1৬1810190110015, 801102, 1874. 001110119] 
01091 [19 510911191109109 0 7, 0. 81017109112, 201. 

1515 01 9815. 1155. | 1011৬৭9 (1010119511) 801102% 71995149170), 
নি. 0. 81817091181, 1081. 1, 93017708, 1893. 

০৭100 11102107 1৬00100 5010001017) 0171911201৪ (98171 
0110911500৬ 80017910 [950100105. 801759, 18706. 

390১0101) 019 599101] 101 50115. 1155. || 019 9301108১/ ১০০৫৪1০1 
0৮ নি. ও. 81101749101, 80110991887. 

০9109109049 01 ০01150001) টো 9815. 1055, 10, /৮. 0, 8017791] ০810 1. 
(01700, 18170, 11959 11911501100 ৬/919 01939179010 119 11105 
01009 1110191, [-0170017. 

7৬9 11515 01 98175. 1055. 0৬ 3. 80191. ৬০1. 42 ৪10 530 10171171950 
রঃ £91150111ি 00 00901501791 [0109019110150191, 99591190172, 
৬০. 42 490 530. 

/5 018551090411109১ 10 019 58105. 1৬155. 117 0179 7081909 ৪1 79111019 10 
/*, 0, 8011911, 101001৯ 1880. 

02191090019 01 09 8010119 52৮5. 155. | 06 100171৬951৬ 11101, 
০০011009 0/ 01011 8919001, ০8101017009, 1883. 

/, ০8010049 0১175. 195. | 09. 11012 01 77111  091190০0, 
০8110100910 1199001 /4790100 1869. 

০1905 ০০০9০0০0141] 10119094017 /১9010 1891, 1890, 
1993. 

39001 0) 079 ০০. 0 ১৭5. 1 ঞা0॥| 1৬53, 10/ 91795100111 
9517850% 30. 1, 1898. ৩. 2, 1893-94 1/90195. 

০001095 |17010। 81011017099 790189 11911917515 91101170120 9 
৫9501110109 [. (. ৬৬/95/009010, 1846. 

/৯ 151 0 10171790195 1৬53 00119091911 010৭1 0৬ [01. 7. 0010101 
ঢি9া? এঞ্রা।এএ/ 1898 10 109 1900. ূ 

/* 093011000৬9 07910011901 5775. 1156. 117 079 17110017901 9205. 
০911009, ০৪100 10 1171১101199] 8 9179501 ভা] 91৬০. 08110150301. 
1805, 1896. 

£২ ১91900101) 0 5815. 1159, | 079 00119151$ 11010, 08171011009, 


/ ০8109109949 ০0 09011900101) 01 155. 09100931190 11 019 [099021) 
০011909 0 97012 নি. 3118170911681. 8017109, 1889. 


তথ্া-নির্দেশিক তালিক। 
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20117108101 
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11108. 
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ত]]. 


৬০07939. 


২৫৯ 


/৯ 1151 01 93175. 1495. ৫1950399194 11 0909401 5 77741 09৬11015980. 
/5118178090, 1879 
1৬21190 10/ 60110980101 00019191101 €৫11190191 00). 


/৯ ঢল্রাজ10909 0 [191917079 5985, 1155. 10 11. /১007901- 19100210, 
1892. 


/২0097101১ 8 09910 01076 02091090849 0/ 41119171112. 


[0189 9717511115053011111101 001 0)111৬01910719 21011090701 2101 301011- 
0011, 10 1.,16911011. 


1151 0 9 9৬/ 0101181 1৬55. 170৬৬ 101959790 11 [79 0011951 
(1100 05095509010. 
/সা। /510191000031 1109১ 0 1৬817 0150111015 11 00 00৬. 0119170) 
1011/ 1/30195. 1893. 


7910011 01) 09 509310101 1055.11 94190. 13% 05. 8910101. 1892. 
৬০1 [. 110112501, 1010. ৬০]. 409.1.111959 1৬1317015011])15 17983 10997 
00011499010 800101017 110171. 0১010. 0117190117 11010, ৬০1. 40. 1. 
/৯ 00170100001) 1১৬/৪105 07 1109 10110 0101109018101 01091101917 
01110501011091 551 0 710290৬/910 17511, ০9100185 1859. 

01. 10101711800, 10701701, 1870" 

০0০93 01 58179. 1055. 10/11919109580 5951, ০8100101894, 1899. 


791901 01) 50175. 155. | 504011911 10010 10% 6. 11001501- 19. 1 
[/90185, 1895 30 11. 101109170 01 195. 624-15693. 

/* 1151 01 155. 16901 11 019 11102 0 110101 1150101911 0014, 
0 019 0০০-0101078101) 01 /২. 8. (6910. 


119 17102 01 019 17019 01909, 10100. 

0/ 10100995301 11. 48001, 0117190 291501110091 10901501917 1/1010017- 
13101501191 39591150191 ৬০1. 335 693. 

|18170150711019 11) 09 00339953101) 01 210. 1011015 ৩০11, 

/১ 021810009 ০01 3915. 0 01191 01197101 1155. 10/ ৩ ৮/1||1011) 
01795, 1.01001, 1807. 11109017100 819 019591%০ণঁ | 179 11019 
01009 1010121%, 1১01001, 

/২ 025109009 01 5813. 1৬155. ৪১15010 11 019 09718 210৬11095, £01190 
0/ 1, 1609110ণ, 15000, 1874. 
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79100118017 5815. 155, 01680111811 1601715 (16851117011 10179). 


[15 ও 52119. ৬০115 90101005090 10 0119 191091958 12810105 |1 [70 
| 100181195 21 16811720035 1868. 
7910011 017 116 59001 [01 9919, 155. |1 179 80108 7019910970১ 
0) 1, 101911017 130111098, 1661. 
9819 


/৯ 0লা310089 01 155. 11 1179 50100111611 [01৬।5101) 01 1116, 


30108 17095100170. 00111011900 1. 16161110117, 8017101)9 1869, 


00095 ০1 52115. 155. 1) 79102171019 11 1119, ০০10009, ৬০ 
010 1892, ূ 
36190 011 110 001101011010101) 01 110 ০৪910100006, 01 9115. 155. 1)$ 
78101 162511801) 1601709, 1911019, 18/9-80,. 

91816171611 900৬৬1110 50175. 1৬155, 1 03011078৬3৭, [00111 10151. 070 
7117191) 1)% 15959117011 4110১ 1681-89, 

[00501110119 08915100010 0 58175 1155 11 110 11011 01 /5191010 
500181% 01 00091, ০91001191১১ 99]60থ 191 11112, 1877. 


[১0 ০0010119015 [01717001115 11701015, 110105. (0171৬. /২৭15101117017 ১01), 
(81100 091 581751011-1190105011101) 091 (11161511815 91011011161 111 
| 9119210 1011909001 /১01790111, 1901. 

/ 005011011৬6 ০81210009 09101101712] 155. 101 1৬901607210 00110071917, 
0 11. 17. ৬৬11501, ০8190118) 1828. 


| 0170 5০986111) 11018. 0170 9111051 011116 59116 ৬/0ো০ 00105091৬90 117 


11791009015 ৬99 001190190 
110 11010 01100. 

/২ 501010111701191 0০819100160 01 0719, ১/0115 11 1101110101১ 01 118 
11,11. 1৬713101001 15010, 51079 10 [-. 161611011. 


২০৬/ 0০219190063 08121000141, ()11/815115/ 01 190185. 1060, 
০818৪109019 01 5815101 1৬1৪170150111015 |] [011৬818 1)8165 01 119 
01117-/9510117 1010৬117095, /১101191090 1877-86. 

00 170981 1 3978193 1874. 
[1510 5৪175. 1৬195. 1011৬810 1110121185 0ো 506010911-111018 0 00518 
0107011, 1৬501755, 1880. 
0:812/00415 ০00100117 :981910101001117 011)117101768099 90010919199 


০9119011, 117909001 /১0116011. 09১0011, 1864. 


115. 01 3015, 155. 015009190 101 0101) 1% 401) 0. [951910, 
07910819012 29101 08110185803. /১11878109809 1878, 1893. 
00, 001110190 0$ 1721701 09৬1101995503, 72401151601 1890. 


তথ্য-নির্দেশক তালিকা ২৬১ 
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8119. 
ন্91 
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শ৪ট 01 52175, 1৬135. 01101183904 10% 6. 169117011, 04134 60014) 191, 
০70, 1881. 
/& 191 59171 007709001 /১819011 1) 1৬1, 1901, 1880. 


/৯ ০80810019 || গাগা) 19170080090 010 8011011101, 001090010, 
18406. 


[91:811094 7013011 19061 50701 0 59179, 1৭ব, 11 30111071117 
|) [7901 07091013011. 09111)7%9 1082-87. 
1৬ 00101) 71))11 01010101111 90771091172, ৩11 00171)7% 
01701) 1) 210 011015011, 31010009%, 1894. 

906). [10 00. 810 60) 1010151৮011 129573৮7107, 
1898 9101 1890 
71191001710 51705108167 20500101187) 91100101720 19719 101 
/১11090111. 
০%18109019 91 50115. 1৬59. 11 109 11111 01 00 [90051 091900. 
[7111 01001 0) 901001111001100701 10111601101, 29 0110101" 
[11071 001 7 0- 81191102101 1884,. 
১05111১7101] 011)010ণ1 /৮ 00 010 ৬/৭9 ৬৬101 --10111110007 
11019 91701110595111110 1751112৬951]0 71700011100 10৬ 710)01)। 
/২11 0০171 
7710011 01 0110. ১০10 01519 155.1)% 17171018930 57507181898 - 
1900. 
[0019।100 70100410767 00011 11 90701 01 991৭9 1)3 10 16791117, 
নম)17া0 010 06110011109 10৬ 0. 38111015300 1৬5 1877. 
7০001 01 110 9900] 101 9০115. 1৬055, 11 [00 8011107 0311১910011 
1) 7. 1€. 81011061101, 80171), 1894 
09151000406 0 97115. 1৬155 || 1/506 010 0০00 10 10৮18 3101%, 
901091010), 188৭. 
07102100840 01 5815, 1৬135 11 11151119101 ০1)1100 11)191%, 30110150 
/১1191101)920, 1889 * 
071100010 01 5275. 1৬55 1) 11১ 75011 0117111010111)1 11011 01 
11. 11. 1৬191291001 এপ]. 0010 19911. 71010710010 1. 4৯, 51, 
501108১ 1894. 
/» 90000522168 00118115 & 115 0155 01 1011 ৬4111171019 /518110 
900191/, 0210000 910 ০হ2108008, 1839. 
/১ 081010006 12150111199 06 01191121 105৬ 10/ 010 98৬. 11110117 
18101. 120179, 1857. | 0০011790001) 0 1 019) ০2121001501 
7 5-:05817085৬421)1 ৬০115 15910], 1501289, 1861. 
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91291011155 0911170190191 11810900119) 091 60010110197 (0111৬0151- 
1815 81011011091 0/ ৬01 71011810 02108. 70017091), 1899. 

/ 11510119700 1055. | 019 7051 /5518600 500191/, |-0170017. 
০৪৪10009101 ৬011. নি. 9011, 7001091, 1865. 

081510009 015815. 1055. 11116111021 01 171.11. 1/81181818 01 001১/21 
10 179181 126191501, 8011108/, 1892. 

/5 08181900168 01 58115. 210 71810111195. 0 ৬০1 09010 81191. 
//91, 1882. | 
/২ ০81510006 01 116 5815. 1155. | 13611] 1) ৬ঠো। /৭. 19091 
09112) |81701909. 1853, 1886 ৪870 1892, 

/১ 08181000189 01 501 10181) 9813. 1055. (69510901811 11050 0 
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001101190 00/ 1৬. 11119111112. 1.01001, 1902. 


সংশোধনী 


৫১ পৃষ্ঠায় ১৪শ লাইনে ১৩১৩ স্থলৈ ১৩৩২ হবে 


এবং 


১. ১১) ৯০-২১ লাইনে দন্ধ্যাকরনন্দীর রাষচরিত শ্থলে পবানন্দের টাকা,বন্ব হবে। 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিবাচিত শব্দের নির্ঘন্ট 


অন্মচরণ ২১১১) ১১২ 


অক্ষপাদ ১১১ 
অক্ষমালিকা। ৪৩ 
জন্দনর্িদেশ ২০৮, ২৪৩ 
অক্ষি ৪৩ 
অক্ষোভাতীর্থ ১৯৬৪ ২১৬, ২১৭ 
অগস্ত্য ২৫০, ৭৭, ২১৯ 
অগন্ত্য সংহিতা ৭0 
অগিকমার ১৮৮ 
অগ্সিচমনকার্জিকা ৩৬ 
অগ্রিধপ্রয়োগ ৩৬ 


অগ্রিপুবাণ ৬, ২৫, ৪৬, ৪৭, ৭৬, ১৩৮, 
১৫৫, ২০২, ২১১, ২৪৯ 


অগ্নিবেশ, থাঘি 8 
অগ্সিবেশ মুনি ৭৭ 
অগ্িবেঘ (১ 
অগ্রিমিত্র ১, ১৫১১ ১৫২ 
অগ্িষ্টোষপ্রয়োগ ৩৬ 
অগিগোমসুত্র ৩৬ 
অগ্িষ্টোমহৌত্র ৬০ 
অগিহোত্রপদ্ধতি ৬১ 
অগিহোব্রপ্রাষশ্চিন্তরপদ্ধতি ৬১ 
অগ্সিহোত্রবিধি ৩৬ 
অগ্সিহোত্রহোষপদ্গীতি ৩৭ 
অগ্ু।ধ প্রযোগ ৩৭ 
অগ্্যাধানপ্রয়োগ ৩৬ 
এগ্রজিন ৮৪ 
অদ্য ২৩ 
অঙ্গবিদা। ১৭, ২৩ 
অঙ্গশাস্্ ২০৬ 
অগিরঃস্মৃতি ২০২১ ২১১ 
অঙ্গিবা ৩৩ 


অঙ্গল ১১২ 


অচাত প্রেক্ষাচার্য ১৯৬ 
অচ্যত শর্মা ১৮০ 
অচু্ত শরীক ত টিকা ১৮০ 
অজড় প্রমাতুসিছ্ছি ১৮১ 
অজদাণবিধি ৬২ 
অজবজ্রগী[ছ্ছ ২৪০, ২৪৪ 
অজাতশত্র ৯২, ৯৬, ৯৭ 
অঞ্রিতদত্ত ৪২. 
অভিত সেনাা্ষ ৮৬ 
অক্ঞ!নবোপিণী ১৭২ 
অনুধ্ণীতা ৫৪ 
অনঙ্মতি ৫৪ 
আতিস্কটতত্ ৬৯ 
অতিবাত্র (ষাগ) প্রয়োগ ৩৬ 
অতীতাধ্যায্ ৪৩ 
অত্রি ১৯, ৩৩, ৩৪, ১৮৬ 
অত্রিমংহি'ত। ২১১ 
অখবক্ছেন্দ ৬২ 
অথবপ্রাতিশাখ্য 8০0 
অথববেদ ১৭, ২৩, ২৪, ২৬, ৩১, 

৬০, ৬২, ৬৬, ২০২ 
অথবলেদ রহস্যোত্বব্তাগ ৬২, 
অথববেদান্তরগতোপনিষদ্‌-ভাষা ১৭২ 
অথর্ববেদাক্বিকপদ্ধতি ৬২ 
অথর্বেদীয় চতুবাধ্যাসিকা ৪0 
অথর্ব মন্ত্রলম্দণ ৬২ 
অথর্বশিক্ষ। ৪৩ 
অথবশিন ৪৩ 
অথবহৃদয় ৬৩ 
অদৃশাসীতা৷ ১৫৭ 
অঙৃয়বত্র ২৩৮ 
অদয়সিহ্ছি ১৭1৮ 


৬৬ 


অদ্বয়ারণযযোগিক্ত টীকা ১৮৭ 
অন্থয়াণাযোগী ১৮৭ 
অৈতপ্রকরণ ১৬৭ 
অন্বৈতবিবেক ৮৮, ২১৬ 
অদ্ভুতদর্পণ ২৩০ 
জদ্ুতরামায়ণ ৫২ 
অঙ্ুতশান্তি ৬৩ 
অদ্ভুতসাগর ১১, 8৭, ২০১, ২০৪, 
২০৫, ২০৬, ২১১ 
অভ্ভুত1চার্য ৫২ 
অধিকরণ-নাযমাল। ২৩০ 
অধিতাক। ১৫ 
অধিবাদীদেৰ গোষ্ঠিগ্ত স্বরূপ ৭ 
অধ্যক্ষ এস. বায় ১১৯ 
অধ্যাখরামায়ণ ৫২ 
অধ্যায়-নব-ভাষ্য ১৮৯ 
অনঙগহষ মাত্রদেব ১৪৮ 
অনর্ধ বাঘব ১৬১ 
অনর্ধরাঘব-টিক। ৮৭ 
অনপ্ত ১৮৫ 
জনস্তকুমার তকতীর্থ ২৭৩ 
অনস্তদেব ২২২ 
অনবগ্রহ ৬১ 
অনাকূল। ১৮৯ 
আনাথপিগুদ ৯১, ৯২ 
অনাবিল ১৮১ 
অনাহত ৭৩ 
অনিরুদ্ধ ৯১ 
অনিরুদ্ধ ভট্ট ২০১ 
অনুক্রমণিক। ২১১ 
অনুগীতাভাঘায ১৬৭ 
অনুয়তীর্থবিভয় ২২৩ 
অনুপদসূত্র ৬১ 
অনাকানুক্র্ণী 8০0, ৬০ 
অনুধ্যাখ্যানন্যায়বিবরণের 
পঞ্জিকা-টীকা ২১৮ 
অনৃভূতিপ্রকাশ ২২৯ 


অনুভূতিস্থ রূপাঁচার্য 
অনষ্প 

অনেকার্থকোষ 
অনেকাথকৈরব কৌমুদী 
অনেকার্থতিলক 
অনেকথধ্বনিষঞ্জ্রী 
অনেকাথ সংগ্রহ 
অনোমা নদী 
অন্তব্যাপ্তিসমর্থনমূ 
অস্তোষ্টি পদ্ধতি 
অনাবন্তণীয় 

অপন্নক 

অপন্নক জাতক 
অপন্রংশ 

অপব প্রয়োগ 

অপরার্ক 

অপবার্ক প্রণীত টীক৷ 
অপরাজিত বক্ষিত 
অপরিমিতাযু ধারণী সূত্রয় 
অপনীক্ষিতকাবক 
অপঝবোক্ষানূতব টীকা 
অপোহ সিদ্ধি: 
অপ্পয়দীর্ষিত 
অপ্পয়দীক্ষিতকৃত টীক। 
অবদান শতক 

অবধূত 

অবস্তিখণ্ড 

অবস্তীবঞণণ 
অবলোকিতেশুরগুণকারগব্াহ 
অবসরস।র 
অবহট্ঠ 

অবহট্ঠ পদাবলী 
অবিমার 

অবিমাবক 
অবিশ্রান্তবিদ্যাধর 
অবোদিক সংস্কৃত 
অযযজোপনিহৎ 


সংস্কৃত-প্রাকৃতঅবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


২২৭, ২২৮ 
২৩ 

২০৮ 

৮৭ 

২৫০ 

২৫০ 
২০৮, ২৫০ 
8০ 

রে 

৩৭ 

৩৬ 

৯৪ 

৯৪ 

২৩৬, ২৩৭ 
৩৭ 

১৯৮ 
১৯৮ 
১৭৬ 

১০২ 

১২৯ 

২৩০ 
১০১, ১৭৮ 
১০৫, ১৯৫ 
১৯৫ 

১৭৪ 

৪৩ 

২০৩ 

১৭৪ 

১০২ 

১৮৫ 

২৩৫ 

২৩৭ 

১১৭ 
১২৬ 
১৬৩ 

২১ 

৪৩ 


গ্রদ্থ ও গ্রন্থকার এবং নিবাচিত শব্দের নির্থন্ট 


অভয়াদেব ১৮৬ 
অভযনন্পী ১৬০, ১৬২ 
অতিজ্ঞান শকল্ুলা ১২১ 
'অভিধন্মপিটিক ১৩১ 
অভিধম্মপিটক-ভাষা ১৩১ 
অভিধকোশ ২৫০ 
অভিধর্ধকোষ ১৩৮ 
অভিধমপিটক ৯৫ 
অভিধান ৮৩, ২৪৯, ২৫০-৫২ 
অভিধান টিস্তামণি ২০৮, ২৫০ 
অভিধান চিন্তামণি-টিকা। ২০৮ 
অভিধান বত্তমালা ৮৩ 
অভিধানোত্বব ১০২ 
অভিধাবৃতিমাতৃকা ১০৫,১০৭, ১৭৪ 
অভিনন্দ ১০৭, ১৭৪-৭৬ 
অভিনবগুপ্ত ১০৫, ১০৭, ১৬৩, ১৭৪, 
১৮১-৮৩১ ১৮৫ 

অভিনবসাধবীয় ২৩০ 
অভিলিত্তার্থ চিন্তামণি ১৯১, ২৫১ 
অভিসষয ২৪২. 
অভিমষযবিভ ২৩৭ 
অভিসময়মগ্তবী ২৩৭ 
অভিসময়ালক্কারকানিকা ১৩৬ 
অভিষেক ১১৭ 
অভিষেকমন্ত ৩৮ 
অম্রকোঘ ১, ৬, ১৫৯, ১৯৭, ২৩১, 
২৩৫, ২৫০, ২৫১ 

অমবকোধ টীক। ১৭৮ 
অমরচন্দ্ ২১৪ 
অমরসিংহ ৭৬, ৮৭, ১৫৯, ২৫০ 
অমরার্থচল্লি ক] ৭৬, ৮৩, ৮৪ 
অমিতগতি ৮৭ 
অমৃত কণিকানাম সঙ্গীত ১০৩ 
অমুতিচন্ত্র ১৭৩ 
অযুততবঙ্গ ১৮৫ 
অয্নতনাদ 8৩ 


অমৃত বিন্দু ৪৩ 


২৬৭ 

অমৃতভান ১৭৪ 
অয্‌ তসিদ্ধি ২৩৮, ২৪৩ 
অমুতানন্দ ১০১ 
অয়োঘপাশলোকেশুরপূজ। ১০২ 
অন্থাস্তব ১২১ 
অশ্নীক্ষানফ়তত্ুবোধ ২২২ 
অযাচিতভক্ত জাতক ৯৪ 
অয়নচলন ২৩ 
অবণপদ ৬১ 
অবশি-লক্ষণ ৬২ 
অনিসিতহ ২১৪ 
অর্বি ২৫ 
অগল প্রশা ১৮৩ 
অন্ন ৩, ৫৮ 
অজ নচবিত ১৭৪ 
অজ নবম দেব ২১৬ 
অজ নমিশ্র ৬ 
অজ্-ন্রাজ-নাটিক ৮৭ 
অর্ণববর্ণন। ১৮৪ 
অর্থপতি ১৪৯, ১৫২ 
অথশাস্ ১১৩, ১১৮, ১২৮, 
১৩৬, ১৩৭ 

অলক ১৮৯ 
অলঙ্কার ১৬৩, ২০০ 
অলঙ্কার কৌন্তভ ১০৫ 
অলঙ্কার চিন্তামণি ৮৬ 
অলঙ্কাবচুড়ামণি ২০৮ 
অলঙ্কাবতিলক ৮৭) ১৭৯) ২০০, ২২৬ 
অলঙ্কারশান্ত্রীয় ২১৯ 
অলঙ্কার সর্বস্ব ১০৫, ১৯০, ১৯৮, ২২১ 
অলঙ্করসূত্র ১৭৫ 
অলাতশাস্তি প্রকরণ ১৬৭ 
আল্লট ১৮৯, ১৯০ 
অল্লাড়নাথ ১৭৯ 
অশোক রর ৮৪, ৯৮ 
অশোকাবদানমাল। ১০১ 
অশুঘোধ ১০১, ১১৮, ১২৪, 
১২৪; ১৩১ 


২৬15 


অশুবদ্দ কণ্ঠক 
অশ্ুমেধ পদ্ধতি 
অশরথদান 
অশ্িনীকমার কাব্যতীর্ঘ 
অখিনীকৃষাব (ছয়) 

অন্মক 

অক খও 

অটক দিক" 

অফ্টপথঝ্াক্ষণ 

অহটসাহপসিক। প্রজাপারমিতা 
অহটান্মর পবিভাম। 
অষ্ঠাঙ্গযোগ 
অধ্টাঙ্গহয়েদ্যোত 
অহটাদশবিদ। 
অষ্টাদশ রহাশা 
অহটাধ্যায়ীনত্তি 
অ্টাধ্যারী 


১৭২ 
৮৮, ২১৬ 
১১১ 
১৯১ 


5 


১০, ১৯৪ ২০. ৮০, ১১৩, 


১২০) ১৬৮, ২90, ২২৬, 


২৪৭, ২৪৮ 
অট্াধ্যায়ী বাতিক্সূত্র টি 
অম্টাবক্র সংহিতা ৮ 
অহিট্রক ৫৬ 
আমম্বদ দৃষ্টি ২৭১, ২৪৩, ২ন৪ 
অসম্বন্ধ ব্বর্গদ্টি ২৬৮ 
অপিতদেবল রিড 59 
অসাবামীয় সু রে 
অহন এ 
অহ্ৃৎ ৮৪, ৯৭ 
আহ 
আই.আর. বালসুবাদণ্য বি 
আখ্যায়িক। ৯, ১৫৫ 
আগ টি 
আগমকল্পদ্রষ ৭০ 
আগমতত্ুবিলাস ৬৯, ৭০ 
আগমদীপিকাতই ॥ ৩৯ 
আগমশাঙ্গ ১৬৭. ১০৬ 
আগমপংহিত। ৫ 


বস্কত-প্রাকৃত-ঘবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


আগমদাব ৭০ 
আগসোত্তব ক 
আগমোত্তবতনর উই 
অগ্রিপৃবাণ ১১১ 
অগ্নিবেশ ইনি 
আগেষপূরাণ নী 
আগ্েযেবিবা"। ৬১ 
আগ্ামণীয়শ্রোতপবিশিষ রি 
আগ্রামণ ২০, ২৮ 
আগ্রাষণসূতর ৩৬ 
আচাবানসূর রি 
আচাব প্রদীপ ৬ 
আচাবমাববীয ০ 
আচার্য অশে।ক ১8৩ 
আচাধ কাহপাদ ২৩৬ 
অ[চায কন; টি 
আচ'য বামন ১০৬, ১৬০, ১৯০ 
আচার্ববামনক্ত ভূমিকা 
(কাবাপ্রকাশ সম্পাদনে) ১৮৮ 
আচাধ ভামহ বসি 
আচার্য মহিযভট ট 
আচার্য শঙ্গর ১৬৪, ১৭২, ১৭৫, 
১১১, ২১০, ২১৮ 
অ[চার্য শ্রীধৰ তট ১৫৯ 
আজদেব উহু 
আজমীর মিউভিম রর 
আরজীবিক ১২ 
আঙ্গাখ্য নি 
আঁজাভাগ+।বত্ টি 
আবিলা পদ্ধতি - ৬২ 
আত্মতত 8৪ 
আশ্বত্তত্বিবেক টি 
আত্মপ্রবোধ তু 
'আত্মানাত্ববিবেক উট 
আয়ারাম ২৩৯ 
আর্বোপদেশ টীকা টি 
আত্রেয় 


গ্র্থ ও গ্র্ুকার এবং নিবাচিত শব্দের নির্ধনট 


২৬) 
আব্রেয়শিক্ষা। ১৮ আপত্তম্বস্যুতি ১৭৯॥ ২২ 
আথবণ জো1িয ৬২ আপিশলি ১৯, ২০, ২৮, ২৪৯ 
আথর্বণরহসয টীকা ২১৬ আপিশলীয় শিক্ষ। ১৮ 
আথবণ সংহিতা ২১১ আগ্তোযাম প্রয়োগ ৩৬ 
আদিকবি বাল্সী কি ৪১ আস্তোর্যামমূত্র ৩৬ 
আদিত্তপরিয়া ৯০ আপ্োযাযহৌত্র ৬, ৬২ 
আদিত্য পবাণ ২০২ আপ্তোরধামাষ্টিক ৬২ 
আ1[দিত্যপ্রতাপ সিদ্ধান্ত ১৮৬ আবমথ্যাধাননিব ২১০ 
আদিত্যহদয় মন্ত্র ৫১ আ।বলা। ১৮৯ 
আদিপুবাণ (মহাপৃব1) ১৭৩, ২০২, ২১১ ৪ ই? 
আদিযামল টি আমলা ঠিক ১৩ 
আদ্যামলতন্ত ৬৮ বি রি 
আদিযোন যমাধি ১০২ এভিিনতি ট 
রা রা আয়ঘ্যহোমপদ্ধতি 8০ 
রর আনলশ্যক শিক্ষা ১৮ 
'আধানক। রিক। ১৮২ 
জরিনা রর আনন্তসিদ্ধি ৮৬, ২১৭ 
নি আ[বব্য উপন্যাস ৪৬ 
855 আঁবাবকালাম ৯০, ৯৩ 
আধানসূ্ে ৩৮ আক্টজাতক ১৪৭ 
আধানসোষপ্রকরণ ৩৬ আরুণ্যপনিষত ৪৩ 
আধিবিখি ₹২২ আধ ৪১ 
আনন্দ ৯১, ১৩, ৯৬, ১৮৬ আর্য অসঙ্গ ১৩৬ 
আনন্দতীথ ৭১, ১ +৬, ২১২, ২১৮, ২২৩ আর্তাবাভটাবিকা- 
আনন্দতী থকৃত ভাষ্য ২৩০ নাষঙ্টোওবশতস্টো প্র ১০২ 
আনন্দ তীথকৃত ভাম্গোপভাগা ২৩০ আর্তীর্ঘক্ষেত্র ৩৬ 
আনন্দদেব ১৮১ আয দর্শন টু 
আনন্দপৃণমুনি, বিদাসাগৰ ৫৬ অথদেব ১০১, ২৩৮, ২৪৩ 
আশন্দবদ্ধন . ১০৫-১০৭, ১৬৩, ১৭৪, আযধ্ম ৯৯ 
১৮১, ১৮৩ আধধভক্তিশাস্তর ৪১ 
আমন্দবে।ধ ১৬৫ আর্য তট ১১, ১৩৮, ১৪১, ১৮২ 
আনন্দবে!ধ, পবনহংস ১৬৬ আযশান্ত্র ৬ 
আনোভদ্রমক্ত ৬০ আধশান্রকাব ৩৮ 
আপঙ্্ব ২৮, ৩৩, ৩৪ ১৮৯ আর্ধশুর ১০১ 
আপন্তঘ্বকল্পসূ এ আযসংস্কৃতি ৪6, ৫৩ 
১৭৮, আর্মি ১৪১ 
আপন্তম্থধমসূত্র ১৮৯ আর্ধাবত ৩০, ৫৭, ৬০ 
আপন্তত্বসূত্র ১৮৯ ১৫২ 


আপন্তদ্বসূত্র-টাক। ১৮৯ আর্াঘটশ ১৪১ 


২৭০ 
আধা শপ্তশত্তী ১৮৮ 
আধান্তোত্র ১৯৬ 
আঘাণুক্রমণী 8০0 
আর্ষেয়কর ৬১ 
আর্ষেয় ব্বাঘাণ ৬১, ২২৯ 
আর্ষেয়বাদ্ষণ-তাঘ্য ২২৯ 
আর্ট তেদর্শন ৮৩ ৮৪, ২০৮ 
আলবী ৯২, ১৪ 
আলবেরুণী ১১৪ 
আলোক মদ্রণ ৭৮ 
আশাধর ৮৬, ৮৮, ২১৬ 
আশীর্বাদ ৬২ 
আশীর্বাদ পদ্ধতি ২৩০ 
আশুতোষ মুখাড্জী ৭৭ 
আশ্মলায়ন ২৮, ৩৭, 8০, ১৮৭৯ 
আশ্বলায়নকঘ স্তর ২২ 
আশ্ল।য়নকাপিকা। ১৭৪ 
আশ্লায়নগুহাকারি ক'-বাখ্য। ১৪ 
আশ্ুলায়নগুহাদূত্র ১৭৪, ১৮৯ 
আশুলায় নদর্শ পৃণমাস সু ত্রভাষ্য ২৩০ 
আশ্ুলায়ন শ্রোতস্ত্র ২, ২৮, ২১১ 
আশ্লায়নশ্রোতেস্‌ ত্রব্যাখাা ১৯৯ 
আশ্মলায়নী শাখা ৩১ 
আষ্টিসেন ৫8 
আসড় ৮৮ ১১৯৭ 
আসুরীকণ্ল ৬২ 
আস্তিকদর্শন 8১, ৮১ 
আস্তিক্যদ্শন ৪৪ 
আহিতাগিনির্ণয় ৩৭ 
আহ্যদ শরীফ ২০, ২৭, ২৯, ৮০, 
২১২, ২৩৫ 
ইকোয়েডর ৪২ 
ইত্ডিয়ান এন্িকোয়ারী « ১৯৪ 
ইতিহোসসমুচচয় ৫৩ 


ইৎসিও ১২৯, ১৩০, ১৩৩ 
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১০৫, ১০৭, ১১৬, ১৮১, ১৮২ 


ইন্দ্র 

ইন্্রপুচ্ছ 

ইন্দ্রভূতি 

ইন্দ্াভিষেক 

ইটধাম 

ইংটাথ বাবচ্ছিগ্রপপাধলী 


চীশান 


২৩৮, 


২০৯, 


ডে 
৬১ 
২৪১ 
৭৩) 
১৮৬ 


১০৬, 
। 


২১১ 


ঈশানচক্র ঘোষ ৫২, ৯৪, ১৫, ১০৪, 


ঈশানদেব 
ঈশানদেবকৃত্ত গিকা। 
ঈশবাগয 


পশাবাস্যেপানষদ-তাষা ১৭২, ১৯২, 


১১৭, 


দশাবাস্পানঘদভাষোৰ টীকা 


৮শবতত্ত 
ঈ*]বপ্র'্ত্যতিজ্ঞ/বিমার্ঘ ণী 


ঈশুব এতাভিজ্ঞাসূ ব্রবিমঘিণী 


ঈশ্ুবপ্র ত্যাতিজ্ঞাহ্‌দয় 
ই“বখেন। 
ঈষ্টারদ্বীপ 


উইণ্টাণিজ 

উকথ্যাদিহোত্র 

উগ্রবথ শাস্তিপ্রয়োগ 

উগ্রাদত্যাচাষ 

উচ্চষকল 

উজ্জুলদত্ত ় 

উড্ডামর 

উড্ভীশতন্ত্ব 

উড্ডীখ বীরভদ্রকতন্ত্র 
+উতথ্যগীতা 

উত্তযৃন 

উত্তবধীক 

উত্তরগীতা-ভাঘ্য 


৯৯) ১৯৮১ 


১৪৯ 
১৮৪ 
১৮৪ 


১২৪ 
৬০ 
89 
৮৬ 
৬৭. 

১৪৭ 

১০৩ 
৬৯ 
৬৯ 
08 
৬৮ 
৬১ 

১৬৭ 


গ্রন্থ ও গ্রস্বকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ধন্ট 


উত্তরগীতা ব্যাখ্যা ১৭২ 
উত্তবতন্ত ৬৮, ৭০ 
উত্তবপদ ৬১ 
উত্তবপবিশিষ্টীয-নগ্ধে'যোপাসনাবিধি ৬২ 
উত্তবপুবাণ (জৈন) ১৭৩ 
উত্তররামচবিতত ১৫৭ 
উত্তবসূত্র ৩৬ 
উৎপলপরিমল ১৮৩ 
উৎপল ভট্ট ১৮২ 
উতপলদেব ১৮১, ১৮২. 
উৎপাতলক্ষণ ৬৩ 
উতৎপাতলক্ষণমূ. ১০১ 
উৎসর্গ ৬১ 
উদ্‌্ক শান্ত-প্রতিপববন্ধ প্রণোণ ১০ 
উদ্য়গিরি ৯৬ 
উদয়ন ১৬৫, ১৬৭, ১৮৮ 
উদয়ন (২) ১৮৪ 
উদযন কাব্য ১১৮ 
উদয়নাচাধ ১৬৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৯৭ 
উদয়প্রতদেবসরি ২১৭ 
উদয়প্রভপূরি ৬,২১৭ 
উদয়রাজ-কাব্য ৮৭ 
উদয়সিংহ' ১৮৫ 
উদয়স্ন্দবী কথা ১৮ 
উদয়শৌভাগ্যগণি ২৩৩ 
উদয়াকব ১৮২ 
উদানখগুগ ১৩১ 
উদারকাব্য ২৩১ 
উদ।হরণ-চন্দ্রিকা। * ১৯১ 
উদাহবণ দপণ ১৯০ 
উদ্ৃগাতৃপদ্ধতি ৬১ 
উদ্তট ১৬৩ 
উত্তটালঙ্কার ১৬৩ 
উত্তটশ্বোকাবলী ১৬২ 
উত্তটালঙ্কাবনধৃবৃত্তি ১৮১ 
উদ্যান ১০৩ 
উদ্যোতকর ১৩৮) ১৩৯, ১৬৫, ১৬৭ 


২৭১ 

উদ্বাহতত্ ১৯৩ 
উন্নট ৭৭ 
উন্নেত্রি প্রয়োগ ৩৬ 
উন্মভ্রচৈরবতন্ত্ ৬৮ 
উপগুপ্ত ১৮, 
উপপ্রন্থসূত্র ৬১ 
উপপ্রন্থ সুপ্রবাত্ত ২৩০ 
উপতন্তর ৬৯ 
উপদেশগীতি ₹৪১ 
এপদেশ সাহসী টীক। ১৯৬ 
উপনয়নতগ্র ৩৮ 
উপন্যাপ ৯ 
উপানম্বৎ ২৪ 
উপশষত প্রস্থান ১৬১ 
উপানঘদ্‌ ১৮, ১৭, ৩২, ১৭১ 
উপনিষদাবলী ২৩ 


উপপুবাণ ৫২৯, ৪৬, ৪৮, ১২২) ১৩৭, 
১৪৪,১৫৮, ২০১, ২০৪, ২৪৭ 


ওপবেদ ২৫, ২৬ 
উপমিতিভা বপ্রপঞ্চকথা ১৮২ 
উপলেখবাস্তি 80 
উপব্যাহবণ প্রয়োগ ৩৬ 
উপঘদাখুতম্‌ ১০২ 
উপাধিণ্ডন ১৯৬ 
উপায়হাদযমূ ১০১ 
উমপতিধর ১৯৭, ২৩৯ 
উম।শঙ্কর ১৮০ 
উমাশঙ্কবকৃত চীকা। ১৮০ 
উমাসংহিতা। 8৮ 
উমেশচন্দ্রগুপ্ত ২৫০ 
উরুভঙ্গ ১১৭ 
উদ্কালক্ষণ ৬৩ 
উশনসেংহিত। ১৭৯ 
উশন৷ ৩৩, ৩৪, ৩৫ 
উশননোজ উপপুরাণ ৪৭ 

হও 


২৭২ 
উধ্মাভেদ ২00 
উহ্যগান ৬১ 
উণাদিবৃস্তি ২২৮ 
উণাদ্সশ্রবৃ্তি ২০৮ 
উরূদায় প্রদীপ ৩১ 
উদ্ধায়ায়তন্র ৭0 
উহগাণ ৬১ 
থাক্‌ ৩১ 
থকৃতগ্্র বা।করণ ৬৯ 
থক প্রাতিশাখ্য হ্৮ 
থাক্‌ সংখ্য। ৬১ 
থাগথনামম!ল। ৬০ 
ধাগৃবিধান 80 
ধাগৃবেদ ২৩১ ২৪, ৩১৬৫ 

১১৫, ২০২ 
থগুদ-প্রাতিশ।খ্য ১০ 
থর্রেদ ৫0, ৬0 
থগেগ নিরুক্ত ৬১ 
খঝগেদ ভাষ্য ২২৯ 
ধাগেদ তাষোব টিকা ২১৮ 
থগেদমস্ত্র আংহিত। (0. ৬১ 
থগেদাঙ্টবিকৃতি বিবণ ৬১ 
ধগ্েদাহিক ৬০ 
থাগুদের 'শাকভাঘা ১১৬ 
থাজ্মিতাক্ষবা ১৯৮, ১৯৯ 
ধাজ্বিমল। ১৫৩) 
ধাতুকে তুলক্ষণ ৬৩) 
থতুসংহ|র ১২১ 
ধাভ ১৫৮ 
থাঘিপত্তন ৯০ 
থঘি অগিবেশ 89 
থঘি কৃঘিতক ৩১, 80 
ঘি চাবন ৭৫ 
থ্ঁধিচ্ছন্দোহনু ক্রমণিক। 8০ 


থাষ্যশূ ৩৩ 
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একদগ্ডযম্নযা/সাবিধি 8০0 
একনাল। ৯২. 
. একরুদ্রবিধি ৬২. 
একবীবাকল্প ৭0 
একসামি ৬১ 
এক।ক্র ৪১৩ 
একাক্ষর কো ১১০, ২০০ 
একাক্ষর নামমালা ২২৪ 
একাবলী ১০৫, ২২৯১ ৩১ 
একাহী নমন্ত্রবর্গ ৬১ 
একোত্তবাগম ১৩১ 
এগ্ডাঁবসন, অধ্যাপক ২৩৪ 
এপিগ্রাকিয়] ই্ডিকা। ১২০ 
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাত। ২০৪ 
এসে অনদি জা'তকস্‌ ৯৩ 
এঁকাহিক চাতুমাস্য প্রমোগ ৩৬ 
তবে ৪৩ 
এতবেয় আবণ7ক ৪, ৫, ৬ 
ঘিতবেয ব্াক্মণ 2, ৭, ১৫ ৩১ 
এতবেয় থাম্খণভাষ্য ২২৯ 
এতবেয়বণ্যক তাষা ২২৯ 
ধ্তবেয়েপনিষদৃ-ভাষা ১৭২, ১৯৬, ২২৯ 
এটিক প্রায়শ্চিত্ত ৩৬ 
ওয়েবার ১২৫-২৮, ১৪৮ 
ওয়েট্টার গাড় ১০৮ 
ওল্ডেনধগ ৯৩, ৯৭, ১২৩ 
ওষধিস্‌ ৬০ 


উচিত্যবিচাবচর্চা ১০৫, ১২১, ১৫৩, ১৮৫ 


ওণবাভ ১৯ 
ওদন্বর ২৮ 
ওদুশ্বরায়ণ ১৯, ২৮ 
ওধৃম্বরা সংহিত। ২৮ 
উদ্ধদেহিক পছ্তি ৩৮ 
ওপবন্যৰ ১৯ 
উশনসস্মতি ২১১ 
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কক্ষাযাযালাস্তোত্র ১৮১ 
কন্কন প৷ ২৩৯ 
কঞ্তালাধ্য'য়েব বাতিক ৮৭) ২২২. 
কণ্ঠবলী ৪৩ 
কঠরুদ্র ৪৩ 
কঠশাখ। ২১১ 
কঠশ্গতি ২১১ 
কঠিনাবদা নম ১০১ 
কণাদ 8৪8 
কণটকোন্ধাৰ ১৯১ 
ক্টকোদ্ধার-টীকা। ২২৩ 
কথাকোষ ৮৭, ১৮৬ 
কথাকৌতৃক ৮৭ 
কথালক্ষণ-এব টীকা ২১৮ 
কখাপবিংদাগব ১২৪, ১২৫, ১৮৭ 
কদম্বকামদেব ২০০ 
কদাচাৰ ৬৩৬ 
কণকজানকী ১৮৫ 
কনক ৭৮ 
কনোৌজব'জ যখে|বর্যণ ১৬১ 
কন্দযাল। ২২০ 
কন্দ পশর। ১৫৭ 
কপলকগুল! ৭২, ১৫৭ 
কপিচন্দ্রাবদানম্‌ ১০১ 
কপিল 8৪8, ৮১ 
কপিল, যুনি ৬৯ 
কপিশাবদানম্‌ ১০১ 
কপৃফণাভুযুদস্র ১৭৪ 
কমবীপ। ২৩৮ 
কনলগুপ্ত ” ২০৮ 
কমল শীল ২৩৭ 
কমলাকর ১৭৯, ১৯০, ২১৯, ২২২ 
কযলাকবকত টাক। ১৯০ 
কম্বলাচার্য ২৩৮ 
কম্বলাম্বরপ। ৯৩৮ 
কযাট ১৮১-১৮৩ 
কৰগকবনাবভৌষ বাষনাচাষ ২৩৩ 
করণ-কৃতুহল ১৯৮ 


১৬৮ 


শত 


ঠ 
কবণ কেশবী 
কবন প্রকাশ 
করথ 
করুণ পৃগুবিকম,. 
কণ 
কর্ণপূর 
কর্ণতাব 
কর্ণসুন্দবী 
কনেল টড 
কপ্‌*রচরিত 
কর্পরমঞ্জবী 
কমকালনির্ণ য় 
কর্মকালিফ। 
কঞনিণয় 
কর্মন্দ 
কমপ্রদীপ 
কমফল 
কমমীমাংস। 
কমানষ্ঠান পদ্ধতি 
কমান্তসূত্র 
কম[বপাক 
কলণও্ডক নিবাপ 
কলস 
কলাপ 
কলাপকৃৎসূত্র 
কলাপচন্দ্র 
কলাপদীপিকা 
কলাপ-ব্যাকরণ-পঞ্রি ক। 
কলাপসূত্র 
কলাধিলান-কাবা 
কলিকা'ত। মিউজিয়য 
ক।লঙ্গরাজ বারবেল 
কলিসম্তরণ 
কল 
করকারিক। 
কল্পতগ্ত + 
ক্পত্রম 
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১৯৮ 

১৯ ৎ 

২৫, ৭৭ 
১০২ 

১৯৫ 

১০৫১ ২৫১ 
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১৮৬ 

১৯৪ 

২০০ 
১৭৫, ১৭৬ 
১৩ 

১০৩ 
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১১৭ 

৩৮ 

8৪8 

১৫৩, ২০৯ 
১৯৩ 

৬ 

২৩০ 

৯ 

১৮৫ 
১৪৬, ২২৭ 
১১২, 

৭ 

১৫৭ 

৮৮ 

১১১, ২৪৮ 
১৮৫ 

৮৯ 

৮৪ 

৪৩ 

২১, ৭০ 
৬৭ 

৬৮ 

৭0, ২২২ 


২৭৪ 

কষ্পত্রমতত্্ ৬৯ 
ফরনামগ্ডিতিকা ১২৪ 
কল্পনালক্কতিক। ১২৪ 
কল্পপঞ্জিকা ৬১ 
কল্পভাঘ্য ২৩০ 
ফল্রসৃত্ততন্্ ৬৯ 
কল্পসূত্র ১৭, ২২, ২৩, ৩৮, ৮৫ 
কল্পসূত্রকারিকা ৩৬ 
কল্পানুপদসূতর ৬১ 
কল্পট ১৭৪ 
ফন্যাণ-কারক ৮৬ 
কল্যাণ-স্বাযী ১৭৪ 
কবিকণ্ঠাভরণ ১০৫. ১৫৩, ১৮৫ 
কবিকপ্রক্রম ১৪৬, ২১৫ 
কবিতারহগ্য ২১৪ 
কাবপুত্র ১২১, ১৩৩ 
কবি মাঘ ১৮৮ 
কবিবহগয ১৮১ 
কবিরাভ ২0০0 
কবিরাজ মেন ২০৮ 
কশাপ ১১ 
কহুলণ ১৮৬, ১৯২ 
কাওয়েল, ই.বি ৯৩ 
কাকবর্ণ ১৫১ 
ক।কোলুকীয় ১২৯ 
কাঞ্চনখণ্ড জাতক ৯৪ 
কাঠকতাধ্য ২২৯ 
কাঠকসূত্র ৩৬ 
কাঠকোপনিষৎ টিগ্পনী ১৯৬ 
কাঠকোপনিষদ্‌-ভাষ ১৭২ 
কাঠকোপনিঘদ্‌ভাঘ্যের টীকা ২২৩ 
কাণুশাখা ৩১ 
কাতন্ত্র | ১১১ 
কাতিগ্রকৎসূত্র ১৬০ 
কাতম্্ধাতৃপাঠ ২৪৮ 
কাতন্্বৃত্তি ১৬১ 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


কাতশ্তবৃস্তি-টিক। ১৬১ 
কাতন্বৃত্তি পঞ্জিক। ১৬৩, ২১৭ 
কাতস্ববৃত্তিপঞ্জিক। দূর্গপদপ্রবোধ ৮৭, ১৬৩, 

২১৭ 
কাতন্্ ব্যাকরণ ১০৮ 
ক।তন্্রসত্র ১৬০ 
কাতত্্রস ত্রবৃত্তি ১৬০ 
কাত্যারন ১০, ১১, ১৩, ৩৩, ৩৫, 


১০৯, ১১০-১২, ১১৪, 
১৫৫) ১৬০, ১৬৮, ৩৩ 


কাত্যায়নশিক্ষা। | ১৮ 
কাত্যায়নশ্রোতসূত্র ২৮ 
কাত্যায়নস্মতি ১৭৯, ২০২ 
কাত্যায়ণা কল্প ৭0 
কাত্যায়নী স্মৃতি ২১১ 
কাথক্য ১৯ 
কাদদ্ববী ৩৮, ১৪৮-৫০, ১৭৪ 
কাদম্বরী কথাসাৰ ১০৭, ১৭৪ 
কানেরী গীতিক। ২৩৮, ২৪৩ 
কান্ত ১৭৪ 
কান্যকত্জ ৯২, ১৬০ 
কাপিল উপপুরাণ 8৪৭ 
কাষচগালিকাদোহাকোষ ২৩৮, ২৪৩ 
কামবেন, ১০৯, ২২২ 
কামধেনুতঘ ৬৮ 
কামন্দক ১১০ 
কামবততগ্র ৬৯ 
কমরাজ তন্ন ৬৯ 
কাযলীগি। ২৩৮ 
কামশান্ত ১১০ 
কামসূত্র - ১১৩ 
কামাখ্যাতশ্তর ৬৮ 
কাম্যেষ্ট ৩৬ 
কামোট্টি প্রয়োগ ৩৬ 
কায়কোষ অমত ২৪০, ২৪৪ 
কাঁয়বাকচিতয়নসিকার় ২৪১ 
কারকচত্র ১১০১ ২০09 


গ্রন্থ ও গ্রগ্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ঘণ্ট 


কাবগুবাহ ১০২ 
কাবিক। ১১০ 
কাতিকেয় ২২৭ 
কান্তিকেযযেস্ধান্তকত টিকা ১১৫ 
ক।লচক্র ১০৩, ১৪৭ 
কালনিণয় ২৩০, ২৯ 
কালতাবনাধার্গ ২৪০, ২৭৩ 
কাল'বিবেক ১৭৮ 
কালবীর ১০৩ 
ফালাগিরুদ্র ৪৩ 
কালাপ ১০৮ 
কালাবলী ২১১ 
কালিকা উপপুবাণ 8৭ 
কালিকাক লমর্বস্থ তত্র ৬৯ 
কালিকাপূবাণ ২০২ 
কালিক্ষ ৯৮ 
কালিদাগ নন্দী ২০৮ 


কালিদাপ মহাকণৰ ১১৬, ১১৮, ১১৯, 
১২১, ১৩১ ১৩৪, ১৩৯, ১৬৮, 


১৭২, ১৯৭, ২২০, ২২৬, ২৩০, 


২৪৯ 
কালীকল্প ৭0 
কালীক্ল ৭৩ 
কালীকলসন্ভাব ৭0 
কালী কৃশ্লাণৰ ৭0 
কালীকলার্ণবন্তন্্ ৬৯ 
কালীক্রম ৭0 
কালীত্ব ৬৭, ৬৮, ৭০ 
কালীবহসা ৭0 
কালীস্তোত্র ১২১ 
কালীহ্‌দয় ৭0 
কালোন্তৰ ৭0 
কাসোত্তব্তন্ত্র ৬৮ 
ফাবাকবলত। ২১৪ 
কাবাকামণেনু ২১৫ 


কাধা কৃন্মাঞ্জলি ১০১ 


২৭৫ 
কাবাকৌতুক ১০৫ 
কাবাকৌমদী ১৯০ 
কাবাদপণ ১৯০ 
কাব্যদীপিকা। ৫৬ 
কাবানাটকালম্কার ১২১ 
কাবানিণয ১০৫ 
কাব।নৌকা ১৯০ 


কাবাপ্রকাশ ১০৫, ১০৬, ১৫২, ১৫৬, 
১৮৯-১৯১, ২২৬ 


কাব্যপ্রকাশটীক। ২১৯, ২২০ 
কাব্যপ্র গখগিকা-সঙ্কেত ৮৭ 
কাব্যপ্রকাশদর্পণ ২২৫, ২২৬ 
কান্যপ্রকাশবহসা একাশ ৯৯, ১১১ 
কাব্য একাশাববেক ১৯১ 
কাব্যপ্রক শ পংক্ষেপ ১৯১ 
কা'বাপ্রকাশপার ১৯১ 
কাবরপ্রকা শাদ। ১৯১ 
কাব্যপ্র কাশোদ্যোত ১৯০ 
কাব্যপ্রণীপ ১৯০, ২২৫ 
কব।প্রভা ১৯১ 
কাবাষালা ১২৫. ১২৬ 
ক।বামীমাংসা। ১০৫, ১১৮, ১৫২, 
১৭৫, ১৭৬ 

কাব্যশীমাংস'কার ১০৬, ১০৭, ১৭৫, 
১৭৬ 

কাবামীযাংসাকাব বাজশেখর ১৭৬ 
কাব্যাদশ ১০৪, ১০0%, ১০৭, ১২৫, 


১৩৪, ১৩৯, ১৫৫, ১৫৬, 
২১০. ২২৫, ২৩৬ 


কাব্যানুশাসন ১০৫, ২০৮ 
কাব্যানুশাসনবৃত্তি ২০৮ 
কাব্যানঙ্কার ১০৫, ১৯৯, ১৫৫, ১৮৬ 
কাব্যালঙ্কাব-টীক। ৮, ৮৮, ১৮৬. ২১৬ 
কাবালঙ্কাব মারদংগ্রহ ১০৫ 
কাবালক্কাবত্র ১৬৩ 
কাধালঙ্কারসূত্র-বৃত্তি ১৬৩ 


৭৬ 

কাব্যালোক টীকা ১৮২ 
কাশিকাবৃত্তি ১৬৩, ১৮৯ 
কাশিকাবন্তি-ন্যাপ ১৫৮ 
কাশিকাবৃত্তি ববরণ-পঞ্জি কা ১৫৮ 
কাশীযোক্ষ নির্ণয় ১৭৩ 
কাশীরাজ ২৫, ৭৬, ৭৭ 
কাশীশুর ২২৮ 
কাশীশুরকৃত টীকা ২১৫ 
কাশ্যপ ২০, ২৮, ৩৩, ৯৫ -৯৭ 
কাশ্যপ সংহিত। ২১১ 
কাষ্ঠহারি জাতক ৯৪ 
কাহল ১৯ 
কাহলশিক্ষ। ১৮ 
কাহুপা ২৩৭, ২৪০-৪২, ২৪৪ 
কিদ্বিল ৯১ 
কিরণাবলী ১৭৮ 
কিরণাবলী প্রকাশ ২২২ 
কিরাতাজ্* নী ২০০, ২৩১ 
কীথ, ডঃ ১০৮, ১৫৪, ১৬৪ 
কীতিকৌমুদী ১৫০, ২২০ 
কীতিলত৷ ২৩১ 
কীতিবর্দেব ১৯৪ 
কুকুটেশু ৭০ 
কুকুণেশরতন্তর ৬৮ 
ককুর ৯৫ 
কৃন্তুর জাতক ৯৫ 
ককুরী ২৩৭, ২৩৮ 
কুক্ধুরীপ। ২৩৮, ২৪৩ 
কৃটাগারখাল। ৯২১ ৯৩ 
কৃষ্টনীমত ১৬৩ 
কণান জাতক ৯১ 
কণ্তিকোপনিষৎ ৪৩ 
কনালজাতক ৯১ 
কৃস্তল ১৫০ 
কত্তলদহ ৯৪ 
কম্তাপাধ্যায় ৬২ 


কৃন্তেশরদৌতা ১২১ 


স্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


কবলয়ানন্দকাবিকার চীকা ৮৮, ২১৬ 
কবলয়াশুচরিত ২২৫ 
কৃ্মাবনন্দিকারিকা! ১৪৭ 
ক্ষারনন্দী ১৪৭ 
কৃমারপাল ২০৮ 
কমাবপালচরিত ১৫০ 
কষারলাত ১২৪, ১২৯, ১৩১ 
কৃমারপন্তব ১১৯, ১২১, ১৭৯, ২৩০, 

| ২৯৪৯ 
কৃমারসম্তব-টীক। ) ১৮১ 
কমারসেন 1 ১৫১ 
কুমারস্বামী ১৫৩॥ ২২০ 
কুষারন্বানী (২) ২.০ 
কৃমারিল ১৬৫, ১৬৭ 
কূমাবিল ভট ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ২১০ 
ক্মারীকন ৭0 
কৃমাধীত্ত্ ৬৮, ৭০ 
কুমুদানন্দ ১৫৭ 
কৃককুল ১০৩ 
কুরুক্ষেত্র ৩০, ৩৩ 
কৃরুক্ষেত্র মাহাত্ম্য ২৩০ 
কুলচড়ামণি ৭0 
কৃলচুড়ামণিতশ্র ৬৮, ৬৯ 
কুলনাথ ১৩৯ 
কুলনাখীয় টাকা ১৩৯ 
ক্নপতি 8০ 
কলপ্রকাশ ৭0 
বুলপ্রকাশ তন্ত্র ৬৮ 
কুলমণি-শুক ১৯৮ 
কলমগিশুরুকৃত টাকা ১৬৮ 
কৃলসবস্বভন্র ৬৯ 
কুলগারতন্ত্র_ ৬৯ 
কুলানন্দসংহত। ৭0 
কূলামৃত ৭0 
কলামূততন্র ৬৮, ৬৯ 
কলায়ক ৯৪ 
কৃলায়ক আাতক ৯৪ 
কনার্ণঘ ৬৭, ৭০ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ধন্ট ২৭৭ 


কুলার্ণবত্ ৬৮, ৬৯ বফাচার্যপাদ ২৪২ 
কলাবলী ৭0 কঞ্চানন্দ ২৩১ 
কুলাবলীতঘ ৬৯ &« কৃষ্ণাণন্দ (আগমবাগীশ) ৬৯ 
কুলোড্ীশ ৭0 কৃ্ণাহিককৌমুদী ১৮৮ 
কলোড্টীশতন্ত ৬৮, ৬৯ কেতৃগ্রহ ২৩ 
৪৪ নীতি কেতুচাব ৬৩ 
কৃন্তিক। রি ফেদার তট ২২০ 
কুব্জিকাতষ ০০০ কেনোপনিষৎ ৪৩ 
কুশনালীজাতক ৯৪ ফেনোপনিষদ্‌ -ভাষ্য ই 
কৃশীনগব ১৩, ৯৪ _ 

কমিক, খামি রং কেনোপনিধ্দ্-ভাষ্য টিপ্পনী ১৯৬ 
কৎযাওয্ হু কেনোগনিষদ্‌ ভাষ্যব টিক। ২২৩ 
কমু ষাগ্তলিপ্রকাশ নদ কেক্রনণীল নাবায়ণ ২০৮ 
কটসান্দোহ হ্ং কেবলঙ্ঞনহোব। ৮৬ 
কূর্ণপুবাণ ৩০, ৪৬, 8৭, ২০২, ২১১ কেলিবহুদ্য কাব্য ২১৯ 
কর্মবিভাগ ৬৩ কেশব ১৯, ২১৫, ২২২, ২২৭, ২৫০ 
ক্ৎ্সূত্র উই কেশবষিশ্র ১৭৫, ১৭৬ 
কৃত্তিবাস ৫১ কেশবাক ২৫০ 
কত্তিবাসেব পাঁচালি ৫0 2 ও 
3 কী কৈবল্যোপনিষদ-ভাষ্য ১৭২ 
কষ ৪৩, ৫৪, ১৯৮, ২২৭ 
কৃষককরণামৃত্তোতর টা কৈবল্যোপনিষদ্দীপিক। ২৩০ 
কষ্খকর্ণামতস্তোত্র-টীকা ১৮৮ মিরার বি 
কৃষকীতিন পদাবলী ২৩১ রি রং 
কোকিল সৌত্রামণি-প্রয়োগ ৩৬ 
কফ্চগিবি ১৮৬ 

্ ফেটীবষীয়া ৮৫ 
চ5875415, তে কোলাচল মল্লিনাথ ১১১, ১৮৪, ১৮৯, 
কষদাম তকতীথ ২১৩ 

২১৯), ২২০, ২৩০ 
কৃষদেব ১৯৩ 

কফদেবনিশ্ রর কোবিদানন্দ ৮৮, ২১৬ 
কৃষদ্থিবেদী * ১৯০ কোশীয় ৯১ 
কৃষ্দ্বৈপায়ন ৩০, ৫৫ কালোদায়ী ৮৫ 
কঞ্খপণ্তিত ২৩৩ কোখলবাজ প্রমেনজিত ৪৯, ৯২, ১১৬ 
কষ্খবালচবিত ১৮৮ কৌটিল) ১১২, ১২৮৪ ১৩৬ 
কফমিব্রাচার্য ১৯০ কৌৎসা ্ ২০, ২৮ 
কফ্মিত্রাচাষ কৃত-টীক। ১৯০ * কৌথ্মশাখীয় পবিশিছট ৬১ 
কৃঝ্যজর্বেদ ১৯, ৩১, ৪৩, ২০২ কৌথুমিশাবয়াহিকবিশেষবিধি ৬১ 
কৃষ্যমারী ১০২ কৌথনী শাখ। ৩১ 


কৃঙাচাধ ২২৬ কৌসুদীমিত্রানন্স ২০০ 


৭৮ 


(কৌলাবলীয় 
কৌলিক 

কৌশাম্বী 
কৌশিকি 
কৌশিকি শিক্ষা 
কৌষি"কী 
কৌমঘিনকি বাঙ্গণ 


কৌষিক্যপনিঘদৃ-তাষা 


৭0 
৭৩) 


৯২, ৯৪, ১১৬ 


১৯ 

১৮ 

৪৩ 

৩১, 80 
১৭২, ২২১৯ 


কৌধিতক্যপনিধদ্‌ ভাম্য-টিপ্পনী ১৯৬ 


ক্রুতৃদঃগ্রহ 
ক্রমদীপিক। 
ক্রমদীপিকাতন্ল 
ক্রমদীশ্ব 
ক্রমস্ত্বপবিভাষ। 
ক্রান্তিপাত 
ত্রিলাদ্রষ 
ক্রিযাকিন্বচক্িকা 
ক্রিয়াগুগুক 
ক্রিযার্ণব 
ক্রিয়া 
ত্রিয়াবসন্ত 
ক্রিষাধত্ব সমূচচয 
ক্রিয়াবত্বাকর 
ক্রিয়াসংগ্রহ 
ক্রিয়াসহ চচয় 
ক্রিয়াসাগর 
ক্রিয়াসাব 
ক্রিযাসাবতন্ব 
ক্রিয়াসাব সম চচয় 
ক্রিযাম্ম বলক্ষণ 
ক্রৌহটকি 


ক্ষণতঙ্গ সি্ধি 
ক্ষণভঙ্গাধ্যায় 
ল্কীবস্বাফী 
ক্ষদ্রকল্প 
ক্ষতরপত্র 


৬৯ 
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৬৯ 
২১৬ 


১০২ 

১০২ 

১০২ 
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৬, ৬৯ 
৭0 

৬২ 

১৯ 
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১৭৮ 
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| ৬৯. 
৬১ 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ গাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ক্ষবিকা ৪৩ 
ক্ষেত্রমিতি ৩ 
ক্ষেমবাজ ১৮২ 
ক্ষেযা ৯১ 
ক্ষেসীশুব ১৮১ 
ক্ষেমেন্্ ১০১, ১০, ১২১, ১২৪, 
১৫৯১৪ ১৫৭৪ ১৮৫) ২২০, 

২২৮ 

ক্ষেমে্র প্রকাশ ৯৮৫ 
ক্ষেমেন্দ ব্যামদাস 
খণ্ডখাদা ১৫৬, ১৮৩ 
খগুখাদ্ায-টীকা ১৯৩ 
খগ্ডনখগডখাদ্য ১৮৪ 
খণও্নপ্রকাশ ২২২ 
খপুল্প টাকা ১৯৬ 
খলিফা হারুন-অব-বসিদ ৪৫ 
খাববেল ৮৪ 
খাদিবসূত্র ৩৯ 
খাদায়ন ১০৯ 
খিলহরিবংশ ৫১, ৫৯, ১৩৭, ১৬২, 
২১১, ২৪৭ 

চালক ১৮৫ 
গঙরিডই ৯৮, ৯৯ 
গঙ্গা ৯৯ 
গঙ্গাতীর ৯৪ 
গঙ্গাদাস ২২০ 
গঙ্গাধব ১৮০. ২১৫ 
গলাধবকত টীকা ১৮০ 
গঙ্গাবাক্যাবলগী ২৩১ 
গজারিডই ৯৮ 
গঙজাহৃদয় নট 
গঙ্গেশ ১৯৭ 
গঙ্গেশউপাধ্যায় ২১২ 
গলেশ- গঙেশে।পাধ্যায় ২২৩ 
গঙেশুর ২২ 
গণপতি ৪৩ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ঘণ্ট ২৭৯ 


গণপতিনাথ ২২৬ গাণ-পত্য * ৪১ 
গণপতিব্যাপ ২১৭ গাথাকোধ ১২৭, ২০৩ 
গণপাঠ ২৩৪ গাথাসগুশতী ১১৯, ১২৭, ১২৮, ২৩৩ 
গণপতিশাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ১১৭ গান্ধবতন্ত ৬৮ 
গণরদ্ধমহোদধি ১৫২, ১৫৩, ১৯৮ গান্ধবাষেদ ২৫ 
গণিতচুড়াযণি ২০৭ গানী ৬১ 
গণিতজ্যোতিষ ১৭ গায়ত্রী ২৩ 
গণিতপদী ১৯৮ গায়ত্রীব্যাখ্যা ৬২ 
গণিতপাঁটিকৌমুদী ২২ গাকড ০ 
গণিতশান্ত্র ৮৭ গাগ্য হিরন 
গণিতসা'ব সংগ্রহ রর গাগাপবিশিহট ৬৩ 
গণিতাযুতলহরী ২২৩ গালিব ০৮০ 
গণেশ ১৯৫ গীতকণ্ডিকা ৬১ 
গনেশবিমঘিণী ৭0 ॥ গীতগোবিন্দ ১৪ন, ১৮৪, ১৯৭ 
গণেশবিমঘিশী-তন্্ ৬৮, ৬৯ গী'্তগোবিন্দকাব ২০০ 
গণুবাহ ২০0২ গীতাষাহাজ্ব ১৯, ট২ 
গণ্ভীস্তোত্রগাথা ১২৪ গীতি ২৪১ 
গদাধব ৩৯, ১৯০ গীতিক। ২৩৭, ২৩৮, ২৪১-৪৪ 
গদাধবকৃত টিকা হাঃ গীতিপদ ২৪৫ 
গদাধবনাথ ২০৮ গীতিবিনোদন ১৯৯ 
গদাধর বৈদা ২০৮ গুণপ্রভসূবি টু 
গদয ধ্ং গুণবতী ১৯৫ 
গদাচিস্তামণি ৮৭ গণভদ্রসৃবি ১৭৩ 
ডি ধ্হ গুণবত্বকোষ ১৯১ 
গদ্যবদ্ধ-কাবা রর গুণবত্ধদরি ৮৬ 
গদ্ধব রা গুণাকব ২১৭ 
গবাক্ষত্্ ৪ গুণাকরপবি ২২৪ 
ঠাতিউ রি গুণাঢ্য ১১৭, ১২৪-২৭, ১৩৪, ১৪৯, 
ও রর ১৬৩ 
গ্্াধানাদিসংস্কার | ৬২ টা রঃ ি 
গয়াকাশ্যপ ৯০ রে ৫ 

গুরু ১৫৩ 
গয়াশীরঘ ৯০ গুরুস্তরতি ১৯৬ 
গরুড়তন্র ৭ গুস্তব অপা$, ডঃ ২২, ১৫৯, ১৯৯ 
গরুড়প্ধাণ ৪৬, ১৪৪. ২০৩ »* গুহসেন ্ ১৯৪ 
গলি'তপ্রদীপ ্ ৬০ গুহসিদ্ধি ১০৩ 
গহাসত্তসই ২৩৩ গুহযভাষা? ২৩৫ 


গাজজোোতিষ ২১১ গুহয-সমাজ ১০২ 


২৮০ 


গঢাপ্রকাশিকা। 
গঠোৎ্পাদনামসঙ্গীতি 


গৃধক্ট 
গৃহস্মবত্বাকর 
গহাকাবিকা। 


গৃত্যপবিশি্ট 


গৃহাপ্রকবণ 
গৃহাপ্রযোগ 
গহমালা 
গৃহযসংগ্রহ 
গহ্যসতর 


গৃহাসত্রষনত্রসংহিতা 


গৃত্যাগিসাগব 


গৈল। সিদ্ব*শুসী-কালীবাডী 
৩৩-৩৫, 8৪ ১১১ 


গোতষ 
গোত্তম স্মতি 


গোতিঘীয দিবাকব 
গোত্রপববনির্ণয 


গোদাস 
গোদাসগণ 
গোনদ 
গোপণবান্ধণ 
গোপশীংাদ 


গোপ্রধানততত 


গোপাল'তাপন 
গোপালতাপনী যোপনিষদ-ভাষয 
গোপাল ভাণ্াবকব ডঃ 


গোপীনাথ 
গোভিল 


গোভিলগ্রহ্থাসূত্তভাষ্য 


গোভিলপূত্র 


গোভিলসূত্র সংহিতা 


গোভিলস্মতি 


গোভিলীয় শ্রাদ্ধকল্প ৷ 


গোয়ীচন্্ 
গোরক্ষনাথ 


গোরক্ষনাথমিশ্ 


এ ৬ 


১০৩) 

৯৩ 

২৭ 

৩৮ ১৯১১ 
৩৮, ১৭৭ 
৬১ 

৩৭ 

৩৭ 

৩৮ 


৩৭৮৪০, ৫৩ 


৩৮ 
৩৭ 
স১৩ 


২০২ 
চি 
২৩০ 

৮৫ 

৮৫ 

১১০ 
৩১, ২০২ 
২১২ 

৩৮ 

৪৩ 

১৭২ 
১২৫ 
১৮৪, ১৯০ 
৩৭, ৩৮ 
২২৯ 

৬৩৭১ ৩৮ 
৩৮ 

৩৮, ২১১ 
৩৮ 

১৬ 
২১, ২৩৯ 
২৩৯ 


সংগ্ৃত-থুকৃত-অবহট্ঠ সাহিজোর ইতিবৃদ 


গোরক্ষপব'ণষব টন 
গোরল্ষশতকষ ২২২ 
গোবক্ষণতক ২৩৯ 
| গোরল্ষসংহিতা ১০২, ২১২ 
৫গাল্ডঘাঁ কাব ডঃ ২0, ২৯, ৮0 
গোবস্ষ নাচার্য ১৮৪, ১৮৮, 
গোবিন্দ ১৯০, ১৯৯, ২২৫ 
গোবিন্দদের ২১২ 
গোবিল্দবাম ২১? 
গোবিন্দাচার্য ২৬৬ 
গোবিন্দভাষাপীঠক ১১৬ 
গোবিন্নবাজ ১৭৯ 
গোবিল্দবাজকুন্ত মন-টীকা। ১৭১ 
গোবিন্দসূবি ১৯৮ 
গোবিন্দাস্তোত্র ১৮৮ 
গোবিন্দাচা ১৬, ১৬৫ 
গোবিন্দাম্টক টিক। ১৯৬ 
গোশাস্তি ৬৩ 
গৌড় ১১ 
গৌড়পাদ ১৬৪, ১৬৫ 
গৌডপাদ-কাবিকা ১৭১ 
গোডপাদাচার্ষ ১৬৭ 
গৌডপাঁদীয ভাষ্য ১৭২ 
গোৌড়পার্দীয ভাষা-টীক। ১৯৬ 
গৌড়বহ ১৫০ 
গৌডাভিনন্দ ১৭৪, ১৭৬ 
গৌডেশবাচা্ ১৬৫-৬৮ 
গৌডেশবাচাষ জঞানাততয ১৬৭-৬৫ 
গৌডোবীঁশকুলপ্রশস্তি ১৮৩, ১৮৭ 
গোতম ১৯, ১৩৮, ১৮৯ 
গৌতম ধমশাস্ত ২১১ 
গৌতম ধর্সূত্র ১৮৯ 
গৌতম বন্ধ ৯, ২৯, ৭২, ৮০, ৮৩, ৮৯, 
৯৮, ১১৭ 
গৌন্মে শিক্ষা * ১৮ 
গৌভম সংহিতা ১৭৯ 
গৌতম স্মতি ১৭৪ 


গ্র্থ ও গ্রন্থকার এবং নিবাচিত শব্দের নির্ধঘন্ট 


গৌতফীয় ৭0 
গৌতষীয়ংন্ত্ে ৬৮ 
গৌবনদী ২১৩ 
গৌববহ ১৬১ 


গৌবীনাথ শাস্ত্রী ১১৮-২০, ১২৩, ২৩০, 
১৮৭-৮৯, ২১৩, ২২৩ 
গৌবীশক্কর ভীবাাদ ওঝা ২০, ৯৭, ১২৭, 


১৯০ 
্রন্থমালিকাস্তোত্র ১৯৬, ২১৮ 
গ্রহগণিত ১৯৮, ২১৬ 
গ্রহণ ৬৩ 
গ্রহযদ্ধা ৬৩ 
গ্রহলাঘব ১৯৮ 
গ্রতন্্পন। ৩? 
গ্রহাধ্যায ৩৯ 
গ্রামীণভাতক ৯৪ 
ঘটকপব কাবা ১২১ 
ঘটকপবকলকবন্তি ১৮২ 
ঘল্টাপথ ২৩১ 
ঘনশযাম ২৩৪ 
ঘাঘব নদী ৮৮ 
ঘুতকছ্ছল ৬৩ 
ঘতাবেক্ষণ ৬২. 
ঘেবগড সংহিতা ৭৩ 
ঘোষযাত্রা ৫$.. 
ঘোষযাত্রা-উপপর্ব ৫৪ 
“্ঘামিতাবাম ৯২ 
চক্তদত্ত ১৯২ 
চক্রপাণি দত্ত ১৯২, ২২৮ 
চক্রোল্লাস ১৯১ 
চট্টগ্রাম ১১২ 
চণ্ড ২৩৩ 
চগুকৌশিক ১৮১ 
চণ্ডপ্রশস্তি ১৮৪ 
চণরোঘণ ১০৩ 


২৮১ 
চণ্ডিকাদণ্ডকস্তোত্র ১২১ 
চণ্ডীদাস ১৯০, ২২৪-২৬, ২৩১ 
চণ্ডীদাসকত টীকা ১৯০ 
চত্তীদাদ শর্মা ২৩৪ 
চণ্ীপতি ২৫১ 
চণ্ীশতক ১৪৮ 
চণ্ডেশব চক্জুব ২২২, ২৩১ 
চত্বশীত্যাসন ২৩৯ 
চতৃবশীতানানি ২১২ 
চতর্দশবিদ্যা ৭8 
চতুদ্দশমাতবিবেক ১৭২. 
চতাষাগ ভাবনা ২৪১, ২৪৪ 
চতঃপঞ্চাশতিকনামস্তান্ত্ ১২৯ 
চতশশতক ১৩১ 
চতঃশল্চতম্ব ৬৯ 
চত"শভকত্্তাত্র ১২৯ 
চতঃসত্র ১৬৮ 
চত্ষ্পাঠী ১১৫ 
চতঃঘ্ঠশকলাবিদায। ৭ 
চতস্তীর্থ ৯৩ 
চন্র ২৩৩ 
চন্দরকলা খে 
চন্দ্রকিয়ব জাতক ৯১ 
চন্দ্রকীর্তি ১০১২ 
চন্দ্রকীতিসৃবি ২৩৩ 
চন্দ্রকী্তিসৃবি-কৃত টিকা ২৩৩ 
চন্্রগুপ্ত ৯৭) 
চক্রুপ্ত "মীর্য ৮৫. ১১৩ 
চন্দমগোম্ন ১০০, ১৪৬-৪৭ 
চন্দগোষী ১০১ 
চন্্রচুডচবিত ১৯৭ 
চন্দ্রদূত ৮৩ 
চন্্প্রভ। ৮৮ 
চন্দ্রপ্রাতিপদিক ৬৩ 
চন্দরশেখব ১৮৮, ২২৪, ২২৫ 
চন্ত্রশেখরকৃত টীকা ১৮৮ 
চন্রসুরি ৮৬ 


২৮২ 
চন্দ্রসেন ৬, ৮৬ 
চন্দাদিন্ত্য ১৮১ ১৮৩ 
চন্দ্রাপীড় ১০০ 
চন্্রালোক ১০৫ 
চন্দ্রিকা ১৯০ 
চপলদ্বে ২০৮ 
চমৎকাবচিস্তামণি ১৮৭ 
চম্পবামায়ণ ১৮৬ 
চয়ন-পঞ্চমন্প্রস্তারকারিবা। ৩৬ 
চয়নপদ্ধতি ৬১ 
চয়ন-সঞ্জরান্‌ ক্রমণী ৩৬ 
চর ৭৭, ৭৮, ১৯২. 
চবক'তাৎপধ দীপিকা ১৯২ 
চবক সংহিতা ২১১ 
চবক সংহিতা দীকা ৭৭ 
চরণ-বাহ ২৫, ২৬, ৩৬ 
চবণ-বাহভাষ্য ২৩০ 
চরিত্রবদ্ধন ২৫০ 
চরিত্রবদ্ধন-টীক। ২০০ 
চরিয়াপািক ১০৩ 
চর্মশিরা ০ 
চযাগীতি ২৩৫-৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪৫ 
চর্যাগীতিকাব ২৪৪ 
চ্যাগীতিদোহাকোষ ২৪০, ২৭৭ 
চ্যাগীতিপদ ২৪৪ 
চর্মাপদ ২৪২ 
চর্যামেলায়নপ্রদীপ ২৩৮, ২৪৩ 
চতুবর্গ সংগ্রহ ১৮ 
চতুবিধসঞয়োস্তেদ ১৭২ 
চতর্বেদ তাতৎপধ সংগ্রহ ১৮৯ 
চলক্ষর ৬১ 
চাক্রবর্মী। ২০,২৮ 
চাটিল ২৪৫ 
চাটিল পা ২৪১ 
চাটিল্ল প৷ | ২৪১ 
চাবক্য ১১২১৩, ১১৮, ১২৮, 
১৬১, ১৮১ 


চাপকা চত ১৯৭ 


চাণক্যশোক 
চাণকানীতি 
চাও্পপ্ডিত 
চাও্ডপগ্িতকৃত টীকা 
চাদ্জরবা!কবণ 
চাতুর্ভান 
চাতৃত-মিশ্র 
চাতুষাস্যসূত্র 
চাতৃম্বাস)পদ্ধাতি 
চাতুষনাস্য প্রয়োগ 
চাতর্সাপাসূত্র 
চাতুষ্াস্য হৌত্র 
চাতুর্মাাহৌত্র পছতি 
চাপবংশ 

চাপীয ভ্রিকোণঙিতি 
চাষগু ত্র 

চাবাযণ 

চাবাযণীয শিক্ষী। 
চাবিত্রবর্ধন 
চাৰিত্রবদ্ধনক্্ত গিকা 
চারুচমা 

চারুদত্ত 

চারুমতী 
চার্বাকদর্শন 

চালিকা 

চাল কা অঞ্জনদেব 
চিকিৎস! 

চিকিৎসা কৌযদী 
চিকিৎসা তভ্তুবিজ্ঞান 
চিকিৎসাদপপণ 
চিকিৎসাবিদ্যা 
চিকিৎসা সংগ্রহ 
চিকিৎসা সারতন্ত্ 
চিচাচন্িক। 
চিন্তকোঘ | 


চিতগুশ্যগন্ভীবার্কগীতি 


চিন্তবিতদ্িপ্রকরণ 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবতট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


২০১ 

১৮৬ 

১৭৮, ১৮৩, ১৮৪ 
১৭৮, ১৮৪ 
১৪৬-৪৭ 

৬১ 

৫৬ 

1 ১৮ 

৩৬, টি 


৩৭ 


৬১ 

৬১ 

১৫১ 

স্৩ 

৬৮, ৭0 
৪৯, ১১৩ 
১৬ 

১৮৪ 

১৮৭ 
১৮7৮৬ 
১১৭, ১২৬, ১৩৭ 
১৪৯ 

৪১, ৪8 
৯৭ 

১৯৪ 

৮৩ 

৭৬, ৭৭ 
৭৬, ৭৭ 
৭৬, ৭৭ 
১০০ 

১৯৭ 

৭৭ 

১৯৫ 
২৪০, ২৪8৪ 
২৩৭, ২৪২, 
১৬১ 


১ ভ অধন্বায। এবং নখাাচত শব্দের [নধন) 


চিন ১৪৯ 
চিত্রভারত-নাটক ৫ 
চিত্র সীমাংস। হা 
চিৎনুখমুনি ১৬৪-৬৫, ১৬৭ 
চিংসুবী ১৬৪, ১৬৭, ১৭১. ১৭৭ 
চিৎস্খাচাষ ধর 
চিতিকাণ্ড হু 
চিদানদ্দ কেলিধিলাস রং 
চিন্তামণি ৮৭, ১৮৩ 
চিন্তাযণিতন্ত্ ৬৮ 
চিট ২২৪ 
চি্নাডটীয-ন্যায় ২২৪ 
চিবপাণ্ড সথা। রি 
3 ১৮২ 
চল্লাশ্রচগী হী 
চত্রশ্রেঘী জাতক ১৪ 
ছিয়িররু ১০২ 
চেবিসুঙ্ত পঞ্চাশিকা। ১৮৬ 
2 ২৫, ৩৩ 
58 ৮৫, ৮৯ 
ছন্নশ্চিতি ২২ 
ছল্লঃসাবতগ্র ৭0 
ছুন্দোগপবিশিষ্ট ২১১ 
ছন্দোগ বাক্মণ ২১১ 
ছন্দোহনশ।সন ৮৭, ৩০৮, ২২০ 
ছন্দোহনশাসন টীকা ২০৮ 
ছন্দোহমূতলতা «১০১ 
ছনোবিচিতি ১১৩ 
ছাগলেয় ৩৩ 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২৪, ৪১, ৪৩, ২২৯ 
ছাশ্দোগ্যোপনিধদৃ-ভাষ্য ২৭২ 
ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ভাষোব টীকা। ২২৩ 
ছান্দোগোপনিষদ্‌ ভাষ্য টাগ্ন্ৰ ১৯% 
ছাঁয়া-উপচ্ছায়াপাত হত 


ছাছড় ২১৬ 


২৮৩ 
জকাবতেদ * টি 
জগচচন্দ্রিকা ১৩৩, ১৮৩ 
জগতী রি 
জগদীশ তর্কালগ্কার ১৯০ 
জগন্নাথ ১৬৭ 
ভণনাথ মলির ১৬২ 
জগন্নাথ বৌদ্ধ/ বৈদ্য ১৪৪ 
জগয়াপবাজ ১০৫ 
জ্ঞানভাঙ্কর ১৯৮ 
জ্ঞাপক সমুচচম ২০7 
জটাধব ৭৬ 
জড়জ্জেযোতিষ ২০৯ 
জন এলন, ডঃ 555 
জনক ই 
জনমেজম ২০০ 
জনার্দন ১৯০ 
জন্মান্তববাদ, বহস্য ও বোগাঞ্চ ৭ 
কেঃমাভাধি জেযোভতিষসংগহ ৮৭ 
ভম্দথি ৩৩, ৩৪ 
জ্রদুকবি ৮৬ 
জদ্বমূনি ৮৬ 
জম্কঝ্তর্কালক্কাব ২৮০ 
জযতীর্ঘ ২১৭, ২১৩ 
শয়দেব ১০১, ১৪৪, ১৮ম) ১৮৮, 

১৯৭, ২০০ 
জয়দ্রথ ৪ 
জরনন্দী ২৪০ 
ভ্য়ত্ত ১৯০ 
জয়ম্ত ভট ২৭৮ 
জয়ন্তত্বামী ১৭৪ 
জয়ন্তী ১৯০, ২১৮ 
ভায়মঙল ১৫৭ 
ভয়মঙ্গ ল। ১৫৭ 
জয়মাধব রী ২০৮ 
জয়বাম ১৮৯, ১৯০ 
জয়রাম পঠঠানন ১৯০ 
অয়সিংহ ২০০, ২২০ 


২৮৪ 


অয়হংস সূরি 
ভয়াদিতয 
জয়াদিত্য-বামন 
জয়ানক 
জয়ানন্দ 
জয়াপীড় 
জলারগল। 
জহলণদেব 
ভ্রাজলি 

ভাতক 


শতক কলাঁবিধি 
জাতিকম'ল। 
জাতক সবসী 
জাতকসাব 
জাতকাথ বন্ননা 
জাতিবিবেক প্রশ 
জাতকর্যস্যতি 
জামল 
ভাহবতীবিজয় 
জালন্ধরীপা। 
জাবাল 


ভাবালদ*নাপনিষৎ 


জাবালস্মতি 
জাবালিসংহিত। 
ভাবালযপনিষদ 
জি.এইচ ওঝ। 
জিতেন্দিয় 
জিতেক্দ্িয়দ্মৃতি 
জিন 
জিনচরিত্র 
জিনপ্রভপল্ি 
জিনপ্রবোধসূরি 
ভিনরাজ 
জিনরাজকত টীকা 
জিনবন্ধনগরি 
ভি, বুলার। ডঃ 


২১৯ 
১৪৮, ১৫৮ 
৮৮ 

১৮৯, ১৯০ 
২৪০ 
১৬২, ১৬৩ 
১৪৭ 

২১৫ 

২৫, ৭৭ 
৯, ৪৬, ৫২, ৮২, ৯৩, 
১১৭, ১৪৯ 
১৪৭ 
১০১০৩ 
১৪৭ 

১৪৭ 

৯৩ 

২৩০ 

২১১ 

৬৬ 

৮০ 

২৩৮, ২৪০, ২৪১ 


২৫১ 2৩, ৩৪, ৪৩, ৭৭ 


8০0 

২০২ 

২১১ 

৪৩ 

১২৫, ১২৭, ১৯৪ 
১৭৯ 

১৭৯ 

৮৩ 

৮৫ 

৮৬ 

৮৭, ১৬৩, ২১৭ 
১৮৭ 

১৮৪ 

৮৬ 

১৭৭ 


জিনসেন 
ভিনেন্দ্র বুদধি। 
“ভিনেন্দ্র ব্যাকবণ 
জিনেন্দ্রব্যাকরণ-ভাষায 
জিনেশুর 
জিষ্ু 
জীমুতবাহন 
জীবক 
জীবগোস্বাসী 
জীবচ্ছাদ্ধ প্রয়োগ 
জীবদান 
জীবনী 
জীবনমৃক্তিবিবেক 
জীবাত 
জ্মবনন্দী 
জেতবন 
জেতবনবিহাব 
জেতাবি 
জৈনতবঙ্গিণী 
টজনবর্ম 
জৈনন্যায 
জৈনগাহিতা 
জৈনসিদ্ধঘি 
জৈনাচাধ 
জৈনেন্দ্র বাকৰণ 


জৈনেন্র বাকরণীয় টীকা 


জৈমিনি 

জৈমিনীয় “জ্যান্তিঃসূর 
জৈমিনীয়' ন্যায়মালা 
জৈয়ট 

জোনবাজ 

জ্ঞানখণ্ড ভাষা 
জ্ঞানগীতা 

জানত 
জ্ঞানদীপিকা ' 
ভ্ানপ্রকাশশতকয্‌ 
জ্ঞানমাল। 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১৬২, ১৭৩ 
১৪৮, ১৫৮ 
১৬২ 

১৬২ 

২১৭ 

১৫৬ 
১৭৮৮০ 


৯১ 


২৯ 

্ 

৭ 

৯ 

২২৯ 
১৮৪, ২৩১ 
২১৬ 
৯২, ৯৪ 
৯৪ 

১০০ 
৮৭, ১৯২ 
৯৯ 

৮৩ 

৮৪ 

১৮২ 

৮৬, ৮৮ 
৮৭ 

৮৭ 

8৪, ৪৫, ১৭৩ 
২৩ 

২৩০ 
১৯২ 
১৯২ 
২৩০ 
১৭২ 

৭0 

৫৬ 

২১২ 

৭0, ১৮৩ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিবাবিত শব্দের নির্ধন ২৮৫ 


জ্ঞানমালাতন্ ৬৯ ডাকিনীগুহ্যবক্ঞগীতি ২৪০, ২৪৪ 
জ্ঞাবযোগণণ্ড ভাষ্য ২৩০ ডাকিনীজাল ১০২ 
জ্নশতকম্‌ ২১২., ডাকিনীবজ্গুহাগীতি ২৩৭ 
জ্ঞানশতক ২৩৯ ডামরতন্ত্ ৬৯ 
শ্ানশ্রী ১৭৭, ১৭৮ ডেকান কলেজ ক্যাটালগ ২৮ 
জ্ঞানসিছ্ি ১০৩ ডোম্বী পা ২৩৮, ২৪৩ 
জ্ঞানসুযোদয় ৮৭ 
জ্ঞানামূত ২৩৯ ঢেন্টন প। ২৭১, ২৪৪ 
জ্ঞানাণব ৭0 
্ঞানার্ণবতত্ ৬৮, ৬৯ শত্বতেদ ২৩০ 
জ্ঞানণবমহাতন্ ৭৭ 
জ্ঞাণনাদয় | ১০৩ তক্ষশিল। ৯২ 
জ্যাকোবি, অধা।পক ৬৫, ৮৪, ১৫৪ তড়াণাদিবিধি ৬৩ 
জ্যামিতি ২৩, ৮২ তখতাদষ্টি ২৩৮, ২৪২ 
জ্যেষ্ঠকলস ১৮৬ তথাগতদাস ২০৮ 
জ্যোতিবতিবাত্র ৬১ তখালক্ষণসুত্র ৬১ 
জ্যোতিবীশুব-কবিখেখব ২২৮ তগুলনালীজাতক ৪৯, ৯৪ 
জোতিবিদাতবণ ১১৯ তত্বকোমুদী তত্্ ৬৯ 
জ্যোতিষ তত্তুচিস্তামণি ২১৩ 
দিতি ই তত্তবচিস্তামণি-কারক ২২২ 
জ্যোতিকল্পবৃক্ষ ১৯৭ তত্তজ্ঞানসিদ্ধি ১০৩৬ 
জ্যোতিষ্টোয্রয়োগ ৬১ ্ 
বিটি তত্তদীপিকা ১৬৪, ১৬৭, ২২৭ 
জেযাভিঘ্টোষযাজন ৬১ 7 টি 
জ্যোতিঘেটামমৈত্রাবরূণ পদ্ধতি ৬১ 05758 
জ্যোতিঃসংছিতা রি তত্ৃপ্রকাশিকা বিবরণ-টীকা। ২১৮ 
জ্যোতিঃসাব ৮৭, ২১৪ ততবপ্রক্রির। ব্যাখা ই 
আলালক্ষণ ৬৩ ই রর 
তত্তুবিন্দু ১৭৭ 
ঝলকীকার আচার্য বামন ১৩৪, ১৮৭, ২২৬ 19৮8 ৫ 
তন্ত্রবিবেক গ্রত্থের টিক। ২১৮ 
টযাস্‌ ১২৩ তত্তুবোধ ৭9 
গিকাসর্বন্ব ৫৯, ১২২, ১৫৮, ১৯৭ তত্তবোধতন্ব ৬৯ 
টপৃটীকা ১৫৪ তত্ুখৈশারদা ১৭৭ 
টোল ১১৫ তস্তবশারদী ১৭৭ 
রর তত্তসংখ্যানা গ্রস্থের টীফ। ২১৮ 
ডহ্‌লণ ৭, ৭৮ তত্তুসংগ্রহ ১০১, ১৬১, ১৭২ 


ডাকার্ণঘ ১০৩ তত্ুসংবাদিনী ১৭৮ 


২৮৬ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবত্ত 


এট টা পর ২০২ 
তত্বদাব ৭0 রঃ চা রর 
৮ ১২ 
উট ০ রী মা ১৪ 
তত্তার্ধাধিগমস্ বর ১৪৭ তামুলিস্তিক। রে 
এ নি তামুশাসন ১২ 
তত্বোদেতাত গ্রন্থেব চীকা। ২১৮ তান রা 
ততস্ত্বোৌপদেশশিখর ২৪১ তাবপাব রি 
তসত্তোপদেশশিখর দোহাকোম ২৪০, ২৪৪ তাঁব। ১০৩ 
সি ৪১ তাবা্ ৭0 
তত্র ৬৬, ২০১ ৃ 
ঃ তাবানাখ ১২১, ২৩৮ 
তঘকৌমুদী ৬৯ তাবানাথ তর্কবাম্পত্ি ২৫০ 
ই রর ৫ রে রা এ ২১৩ 
তাবাপ্রদ ৭0 
রর ৮০০ . 
তশ্র্বাতিক ্ তাব।বলান তন্ত্র ৬৯ 
ভি রি তাষাবহস্য চ্ম্ত ৬৯ 
তিন তাবাণব তন্ত ৬৯ 
জিবি নহি ভাবা -সৃপ্ধবাস্তোত্রম ১০২ 
তগ্তসম চচয় রি তাকিকবক্ষা। ২৩১ 
তন্রসার ৬৯, ১৭২, ১৮২ তৎ্পর্ষচন্দড্রিকা-উপটীক। ২২৩ 
তশ্পাবক রে তাৎপর্মটীকা। ২৩৯, ১৭৭ 
তন্ত্রার্ণব ৬৯, ৭০ তাৎ্পধদী পিক ১৬১ 
তঙামূত দি তারিণীতন্ত্ ৬৮, ৭০ 
তস্্ালোক ১৮২, তারিণী নির্ণয় ৭০0 
তরঙ্গ বতী ১৪৯ তালজঙ্ঘ ১৫১ 
তরণীনন্দী ২০৮ তালহরীম বন্ধ ২০৮ 
তরল। ২৩১ তিথিসারণিক। ১৮৬ 
তকতাগুব ২২৩ তিলক ্ ১৯০ 
তর্কপ্রকাশ ২২২ তিলকমঞ্জরী ১৪৯, ১৮২ 
তর্কভাঘাপ্রকাশিকা ২২৪ ভিলধেন বিধি ৬২ 
তর্করহস্যদীপিকা ৮৬ * তীবভুক্তীয় সর্বেশুর ২০৮ 
তাকাস্ক, অধ্যাপক ॥ ১৩৮ ভীরজাতক ' ৯৪ 
তাজিককৌন্তত ২২৩ তীথহার মহাবীর ৮০, ৮৩ 


তাড়ক প। ২৪১ তীর্ঘপ্রধন্ধ ২২৩ 


গ্রশ্থ ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ধন্ট 


তীথিক 

তুষিতস্বগ 

তুরীয় 

তুলসীদাঁগ 

তুতীযকৃষঃ 

ভেজোবিন্দু 

তৈটাকি 

তোত্তবীয় 

তৈত্তিবীয় আধণ্যক: 
তৈত্তিব।য় প্রাতিশাখ্য 
ঠৈত্তিবীর প্রাতিশাখ্যেব টাক। 
তৈত্তিবীরবিদ্যাপ্রকাশবাতিকা 
তৈত্তিবীয় বাঞ্।ণ 

তৈত্তিবীর বাক্ধণ-ভাষ্য 
তৈত্তিনীয় শিক্ষা। 

তৈত্তিবীয খাখ। 

তৈত্তিবীম শুর্সতবাতিক 
তৈত্তিবীযশ্রতিবাতিক গিকা। 
তৈত্তিবীয সংখিতি। 
তৈত্তিবীম সংহিতা গিক। 
তৈত্তিবীয় সংহিতা ভাষ্য 
তৈতিবীয় অন্ধযাভাষয 
তৈভিবীযাবশ্যক ভাষ্য 
তৈভিবাযোপনিষদূ ভাষ্য 


৭২৭ ৯১ 


১৭২, 


তৈতিবীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য টিপ্পনী 
তৈত্তিবীয়োপনিঘ্দৃতাষোব ঢিক। 


তোঁড়লতন্ 

ত্রপুঘ 

ত্রয়োধ্াজাতক 

ত্র্ন্বক 

ব্র্ম্বকভাষ্য 

ত্রষ্টপ 

ব্রিংশঙ্ছে।কী অশৌচপংঢাহ 
ত্রিংশৎ্পার।ম'ত। 

ত্রিংশিকা বিজ্ঞতি 
ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্ডি-ভাঘয 


» ৯২ 


৮৫ 
৪৩) 
২৪৫ 
১৮১ 
8৩ 


6. 


১৫৮ 
১৫৮ 


ত্রিকগ্িকাসূত্র 
ত্রিকাণ্ডশেষ 


ত্রিকাল৪,কবি 
ব্রিকোণমিতি 
ত্রিপিটক 

ত্রিপ্টা'তন্ত্ 
ত্রিপু'যপনিষৎ 
ত্রিপুবদাহ 
ত্রিপৃবস্তবেব টিকা 
ত্রিপুবা 

ত্রিপ্বাতপন 
ত্রিপুবাণতত্ব 
ত্রিপুবার্ণব 
ত্রিপৃবাসার 
ত্রিপূবাসাব সমুচচয় 
ত্রিপুবাবি পাল 
ত্রিপূবা বিশাস্ত্রী 
ব্রিপুবারিশাত্ীকৃত টক। 
ব্রিপূটী প্রকরণ টীক। 
ভ্রিবিক্রমদেব 
ত্রিবিক্রম তর 
ভ্রবেণিকা 
নিলাষাবত্ 
ত্রিযুনিবাকরণ 
প্রত 

ভ্রিলৌচন দাশ কবীন্্র 
ত্রিলোচন দাগ 
ত্রিশাকিত 

ত্রিশিবী 
ত্রিষট্িস্যৃতিশাঙ্স 
ত্রি্ট প 
ব্রেলোক্াচন্দ্র ৪ 
ব্রেলোকাদীপিকা। 
ব্রৈলোকা বিজয় 
ব্রেলোক্যমোহনতন্ব 


১০৩১ 


৮৮ 


0৮ 
১৬১ 
১৬১ 
১৯৬ 
২৩৩) 
১৮২ 

৮৮ 
১১১ 


৮8 


১৫৭ 
১৬৩ 
৬৮ 
৪৩ 
২১৬ 
৬১ 
১২ 
৮৬ 
১০৩) 
৬৮ 


০০ 


ব্রৈলোকা সারতন্ত্ 
ব্রেলোক্য সুন্দরী 


খিয়োডোব অফ্রেস 
খিয়োডোর অফ্রেস্/ওফেক্ট 
থেরগাহা। 

থেরাবলী 


দক্ষ 
দক্ষসংহিতা। 

দক্ষ স্মতি 

দক্ষিণ গিরি 
দক্ষিণাচাবী 
দক্ষিনামূর্তি 

দক্ষিণা মৃতিসংহিতা। 
দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রবার্তিক 
দক্ষিণা যৃতাঈক টীকা 


৬৮ 


১০৮ 
১৬৩ 
১০৩ 

৮৫ 


৩৬৩-৩৫ 
২১১ 
২০৭, 

৯২.৯৪ 
৭8 

৪৬ 

৭09 
১৭৩ 
৩০ 


দণ্ডী, আচার্য ২২, ১০৪-৬, ১২৬, ১৩৪, 
১৩৯, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৬, 
১৯০, ২২৫, ২৬ 


দণ্ডতীকৃত টীকা ১৯০ 
দত্তক সর্বাশ্রয় ১৬৮ 
দভাত্রেয় ৪৩ 
দপূদলন ১৮৫ 
দময়স্তী ১৮৪ 
দয়ারাষ ধাচম্পতি কৃত টীকা ২১৫ 
দশকর্ম পদ্ধতি ১৯৩) 
দশকুমার চারত ১২৫, ১২৬, ১৩৪ 

১৫৬, ১৫৭ 
দশগণকারিকা ১১০ 
দশগীতিসূত্র ১৪১ 
দশবল ১৮৬ 
দশবলকারিক। ১৮৬ 
দশবিধ সামসূত্র ৬২ 
দশয়ত্বাভিধান ১৭২ 
দশগাত্র ৬১ 
দশয়াপক ১০৫। ১৮১ 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দশাবতার ৬১ 
দশাবতার চবিত্র ১৮৫ 
দশাবতাব হতিস্তোত্র ১৭২ 
দশোপনিষদ ভাষ্য ২২৯ 
দর্শন ৮৩ 
দর্শনশাস্ত্ ২৯, ৪১, ৪৪, ৯৭ 
দশ পৃর্ণ মাস পঞ্চতি ৩৭ 
দশ পূর্ণযাস প্রয়োগ ৩৭, ২৩০ 
দর্শপ মাস প্রায়শ্চিত্ত ৩৭ 
দর্শপূণমাপ প্রাযশ্চিন্তকারিরা 
দর্শপূর্ণমাস যন্তযালা ৬২ 
দর্শপর্ণমাসযততরতন ২২৯ 
দর্শ পৃণমাসেষ্টিপ্রয়োগ ৬২ 
দর্শপর্ণমাপসূত্র ৩৭, ৩৮ 
দশাদ্ধশ্রবিধি ৩৭ 
দানধর্মনিবন্ধ ১৭৯ 
দাঁনপাবিজাত ১৮৫ 
দানবাক]াবলী ২৩১ 
দানবৃহস্পতি ২০২ 
দানবাস ২০২ 
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ন্যায়দীপাবলী সিক। ১৬৬ 
নায়দীপাবলী তাৎপর্য টাকা ১৬৭ 
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নযায়মকবন্দ টিকা ১৬৭ 
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পুনরুপনয়ন-বিধান-কারিক। ৩৮ 
পুঞ্বঢনীয় ৮৫ 
পুঞ্যাঢনীয় ভিক্ষ_ ৮৫ 
পুণ্ুবীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ১৫৭ 
পৃগুনগর ৮৫ 
পৃশুবদ্ধনীয়া ৮৫ 
পরশ্চরণচজ্িকা। ৭0 
পুবশ্চরণচন্রিকাত্গ ৬৯ 
পবাকীর্তি ৮৪ 
প্রাণ ৫, ১২, ১0, ২৫, ৩১, ৪৪, 

৪৬, ৪৮৫০, ১৩৭, ২০১, ২০৪8 
পুবাণ সবস্ব ২১০ 
পূরাত্ুনিবন্ধাবলী ২৩৬. ২৩৮ 
পুীধাম ১৬২ 
পৃবোহিতকর্ম ৬২ 
পুরুষপরীক্ষ। ২৩১ 
পুরুষমুদ্রিকলক্ষ ণ ১১৩ 
পুরুষসূক্ত টিকা ২২৯ 
পৃকঘার্ধ সিদ্ধ্যপায় ১৭. 
পুরুষাথসুধানিধি ২৩০ 
পৃকষোত্তমদেব ১৪৭১ ১৪৯, ২০০, ২১০ 
পলজাস্মৃতি ২০২ 
পূলিশসিদ্ধাস্তকার ১১ 
প্ঃ-্মৃতি ২১১ 
পৃষ্পদস্ত ১৪৮৮ ১৫৮ 
পশ্পদস্তকত টীকা ২০০ 
পৃ্পবাণবিলাস ১২১ 
পৃশ্পমাল। নাটক ২২৪ 
পল্পমিত্র ১৫১ 
পৃ্পসত্র ১১০ 
পূশ্পসেন ৮৭ 
পৃদ্যমিত্র । ১৫১ 
পুর্াভিষেক ৬২ 
পূজাপথ্যমল। ॥ ২১৮ 
পূজাপ্রদী পতন ৬৯ 
প্জারতাকর চক 


পর্ণানন্দ 
পর্ণাভিষেক 


পূনরাধানটীকা-সুবোধিনী 


পূর্ববাম পর্বত 

পূব প্রয়োগ 
পৃরসীমাংস। 

চার 

পৃথযশ। 

পীর" 
পথ্থীবাজবিলয় 
ৈঙ্গল 

পৈঠিনষি 
পৈঠিনসি সংহিতা 
পৈঠিনগি স্মৃতি 
পৈতামহী ভাষ্য 
পগ্নললাদ শাখ। 
পৈল 

পেগবিক পদ্ধতি 
পৌগুবিক প্রযোগ 
পৌগুলিক সায়ানি 
পৌগুবিক বাসুদেব 
পৌগুখও্ 

প্রকবণ পঞ্জিকা 
প্রকাশ 

প্রকাশিক। 
প্রকাশিনী 
প্রকাশৈত্ 
প্রকৃতিবিভাগ 
প্রকতিনিরূপণ 
প্রকৃতিপুকষতত্ত্ব 
প্রচণ্ড পাণুর্ব 
প্রচেতা 

প্রজাপতি 
প্রজাপতি স্যৃতি 
প্রজ্ঞাপারমিতা " 
রণ 

প্রতাপমল্ল 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৭১ 
৭৩ 

৩৭ 

৮৭ 

৩৯ 

১৫৩ 

১৬১ 
১৪৭, ১৮৩ 
২৮ 
১৮৯, [১৯০ 
. ৪৩ 
৩৩, ৩৫ 
১৭৯ 
২০২, ২১১ 
১৫৬ 

৬২ 

২৫, ৭৭ 
৬১ 

৩৭, ৬১ 
৬১ 

৩০, ৬৬ 
২০৩ 
১৫৩, ১৬৭ 
২০০ 

১৫৪ 

৫৬ 

১৮৫ 

৬১ 

৬৭ 

৪8, ৮২ 
১৭৫ 

৩৩ 

৩৩ 

১৭৯ 

৯৬ 

৬১ 

১০১ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ঘণ্ট 


৯৭ 
প্রতাপরুদ্রকল্যাণ ২২০ প্রববসেন ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৫০ 
প্রতাপরুদ্রযশোভ্ষণ ১০৭৪, ২২ প্রবাসী ১৭৬ 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধ বায়ণ ১১৭, ১২৬, প্রবৃদ্ধরৌহিণেয় ২০০ 
প্রতিপ্রস্থাত প্রয়োগ ৩৭ প্রবোধচন্দ বাগটী | ৮৪ 
প্রতিমা নাটক ১১৭ প্রবোধচান্দ্রোদয় ৪৩) ১৯৫ 
প্রতিষ্ঠ। 8০ প্রভা ১৯১ 
প্রতিহাবসূত্র ১১২ প্রতাকর ১৫৩, ১৬৭ 
প্রতীতযসমৃৎ্পাদহৃদয় ১৩১ প্রভাকর দত্ত ২০৮ 
প্রতীহাব ইন্দবাজ ১৮১ প্রভাকৰ (গুক) কত টীকা ১৫৩ 
প্রতাক্ত্ত ১৬৫, ১৬৭ প্রতাকপ (বশ্ুনাগেৰ শিম?) ১৫৩ 
প্রত্যকতত্তৃদ্বীপিকা ১৬৮, ১৬৫. ১৬৭ প্রভাকপ খিত্র ২০৮ 
প্রত্যক্ততুদীপিকা-টীক। ই গ্রভাবতী পনিণয় ২২৫ 
প্রতাক্প্রকাশমূনি ১৬৪, ১৬৫ পারাপার ২১৮ 
প্রত।ক্ম্বৰপমুণি ১৬৭, ১৬৫, ১৬৭ পানর তা নোকি হী 
প্রত্যক্িব৷ ধাবণী ১০২ চারানিরাতিরও ১০১ 
প্রত্যজ্গিৰা শহশ্নাম ৬২. নি নিত তি 
প্রত্যতিজ্ঞাদশন ১৭৪ 
ৃ প্রযাণমপ্তবী ১৮৭ 
প্রত্যাভিজ্ঞাবিমঘিণী ১৮৭ টিজার র্‌ 
প্রত্যাহাবসত্র ২৪৮ প্রমাদলক্ষণ ১৪৭ 
8 রি প্রসিতাক্ষরা ১৯৯ 
৮5 ০ প্রমেযসাব সংগ্রহ ২৩০ 
প্রতপ্রস্তব্যগ ১৫ রা এটি 
প্রথম ক্ষারগুপ্ ১২০ 
প্রথম-তী পরঙ্কব থাঘত ১৫৮ রি রা 
প্রথম মহীমাল ১৮৩ ও ১ 
চ ম়োগসাং 
টা র্‌ রশস্তপাদভাষ্য ১৭৭, ১৭৮ 
প্রাদ্যোত ১৫১ প্রশস্তপাদতাা-ব্যাধ্য। ১৫৩ 
প্রপঞ্চমিথযাত্থান মানখণ্ডন গ্রন্থেব টীকা ২১৮ প্রশস্তি ৫ 
গ্রপঞ্চলাব ৭0, ১৭৩ প্রশত্তিবত্বাবলী ২২৫ 
প্রপঞ্চসারতন্্র টি প্র ও 
প্রবর্গ7কাণ্ড ৩২ এ ও 
৫ টব প্রশবসপ্ততি রে ১৮৩ 
টি ] ধর প্রিশোহর রমলা সা 
প্রবন্ধকোষকাব রাজশেখন ২৭৬ গভির 
প্রবন্ধ চিন্তাযণি ১২৮, ২২২ ্রশ্োপনিষদূভাঘা টীকা রি 


প্রবরথণ্ড ভাষ্য ৩৭ প্রশোপনিষদৃভাষ)টিগসনী ১৯৬ 


২৯৮ 


প্রসনমবাঘব 
প্রমেনজিত 
প্রস্তাবসত্র 
প্রাস্তোত্প্রয়োগ 
পরশ্তোতৃসাম 
প্রাকৃত 
প্রাকৃতকল্প তরু 
প্রাকৃত কামধেন 
প্রাকৃতকোষ 
প্রকৃতকৌষুদী 
প্রাকতচন্জ্রিকা 
প্রাকতছন্দ:কোয 
প্রাকতছন্দয টীকা 
প্রাকৃতছন্দঃসত্র 
প্রাকতপঞ্কীকবণ 
প্রাকতপাদ 
প্রাকৃতপিনগল 
প্রাক্‌ হপ্রকাশ 
প্রাকৃতপ্রক্রিয়াবৃত্তি 
প্রাকৃত প্রবোধ 
প্রাকৃতদীপিকা 
প্রাক তনাষলিঙ্গাশাসন 
প্রাকৃতবস্তিচশ্ঢিকা৷ 
প্রান্ত ব্যাকবণ 
প্রাকতব্যাকরণবৃত্তি 
প্রাক তভাঘ। 
প্রাকতভাষ। কাব্য 
প্রাকতভাধা স্তববিধান 
প্রাক 'তমণিদীপিক। 
প্রাক তমনোবম। 
প্রাকৃতমঞ্জরী 
প্রাকতরহস্য 
প্রাক্‌তলক্ষেশুর 
প্রাকৃতলক্ষণ 
প্রাক্‌তসংস্কার 
প্রাকত সম্ভীবনী 
প্রাকৃতসগুতি-কাব্য 
প্রাকৃতসব স্ব 


১১৮, 


২0০ 
৯২ 
৬১ 
৬৯ 
৬১ 
স্‌ 

২৩৩ 

৩৭ 

২৩৩ 

২৬৩৪ 


₹৩২*৩এ 


২২, ২৩, 
১১২. ২৩৩, 


৭, 


১১২৪ 


৮৮ 
২৩৩ 
স৩৩ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৩ 
২৩৭ 
২৩৩ 
২৩৩) 
২৩৭৪ 
৩৩) 
২৬৩) 
২৩৪ 
২৩৩ 

২৩ 
২৩৩ 
২৩৩) 
৩৪ 
২৩৪ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৪ 
২৬৩৩) 
২৩১৭ 
২৩৪ 
২৬৩৩ 
২৩৩) 


সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যেক্ ইতিবৃত্ত 


প্রকৃতসূত্র ২৩৪ 


প্রাক ভাধ্যায় ২৩২, ২৩৩ 
প্রাকতানন্দ ২৩৩ 
প্রাকৃতাঘ্টাধায়ী ২৩৪ 
প্রাগৈতিহাসিক অধিবসতির কাল ৭ 
প্রা্চীন পাগুলিপি ২২ 
প্রাচীন ভারতীয় লিপিমাল। ২০, ১৯৪ 
প্রাচীন মহাকাব্য | ৯ 
প্রাচীনম্দ্রা ই 
প্রাচীনেতিদ'ম্‌ । ট৩ 
প্রাচাকঠশাণা ৩২ 
থাচীয় ১৫ 
প্রাজ্যতট ১৯২ 
প্রাণাগিহোত্র ৪৩ 
প্রার্থনামহাযানস্ত্রমূ ১০২ 
প্রায়শ্চিত্তকাবিক। ৩৭ 
প্রাবশ্চিন্ত গিকা ৩৭ 
প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ ১৯৩ 
প্রাশ্চিত্তবিধি ৩৮ 
প্রাষশ্চিত্তস্ত্র ৩৭ 
প্রাযশ্টিত্রস্থান ৬২ 
প্রায়শ্চিত্তেটিচন্দিকা। ৩৭ 
গ্রাসিয়য় ৯৮, ১৯ 
প্রিষদশি কা ১৫২ 
প্রেমনিপি ২২৪ 
প্রেমনিপি এক্সুব ২২৪ 
প্রষাধ্যায় ৪8০ 
প্রো প্রকাশিকা ১৯৫ 
প্রোষ্ঠপদ ৬১ 
কণিভাঘা 0১ ১০, ১১৩, ১৫৫ 
ফণিভ্ষণ তর্কবাগীশ ১৪০, ১৭৬ 
ফরিদপ্র ২১৩ 
গু সন, নি ১২৩ 
লী থাম" ৮৮ 
চল্লস্ত্র ১১০ 
ফেৎ্কারিণী তন ৬৮ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শাব্দর নির্ঘণ্ট 


কফেৎকারীয় 
ফিট, ডঃ 


বশদায় 
বংশীবদন শা 


বংশীবদন শর্নকৃত টীক। 


বকজাতক 

বক্কোক্তিপঞ্চাশিকা 

বঞ্ছিমচ্দ 

ব্ 

বঙ্গ দেশ 
৫৪, 


বঙ্গভূপবিমণ্ডল 
বজগভূমি 
বঙ্গভৃম্বলী 
ববাজ 

বঙস্বলী 

বঙ্গাল 

বঙ্জালদেশ 

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ। 
বজ্5ভমি 

বন্রকণ্ঠ 

বজ্রগীতি 
বজডাকিনীনিষ্পণক্রষ 
বজদ্ত্ত 

বজধাতু 

বজবীর 

বজ্ভূষ্ি 
বজমহাকাল স্তোত্রষ্‌ 
বজযোগিনী 
বজসঙ্ঘ 

লজ সত্ত্ব 

্জদতত 
বজসচিকোপনিষৎ 
ঝটকলিকা 
ঘটেশুরদন্ত 


১-৬, ১১, 
১-৫. ১১, ১৩, ২২, ৩০, ৩৬, 
৬০, ৮০, ৮৪, ৯৮, 


৭0 
৯৩৭ 


৯৫. 
১৭৪, ১৮২ 
৭২, ১৫৭ 
১৩১ ১৯৫ 


১১০৫, ২৪৫ 
৭ 

৭ 

৩ 

0৪, পো” 
৫৬, ৭৯ 
১১১, ২০৭ 
১১১ 
১৬৮ 

৮৫ 

২৩৮ 

২৪০, ২ন৪ 
২৪০, ২৪৩ 
১৬০, ১৬১ 
১০৩ 

১০৩ 

৮২ 
১০২ 

২৩৮ 

১০৩ 

৬৯, ৭২, ১০৩ 
১০১ 

৪৩ 

১৪৭ 
১৬১, ২১৩ 


ঞ 


১০) 

বড়লী শির্পালিপপ ৮০ 
বৎস ব্ন্‌ ১৯১ 
বৎসরাজ ১৫১, ১৮৯, ২০০ 
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গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিধাচিত শব্ধের নির্ঘনট 


২০১ 
বিশীল'ক্ষের নীতিশীস্্ ১২৮ বিষ্ণপণ্ডিত ', হ্দ্‌ং 
বিশিষ্টান্গেত তাঁঘা ১৯২. বিষ্প্বাণ 8৬, ৭৪. ২০২, ২০৩ 
বিশুদ্ধ নী বিষ্তপবাণ টীক। ১৬৭ 
বিশুদ্ধিমাগ্গ ১০৩ বিঝ্ঃপূজন ৩৮ 
বিশুঙ্গেশবন্তন্্ ৬৮, ৭১ বিধ্ঃপ্রতিষ্ঠ। ৩৭ 
বিশেষভূত পরিশিট ৬১ বিধি ২২৮ 
বিশ্রান্তবিনোদ ১৮৬ বিধবা ৭১ 
বিশ্বকোন ২৫১ বিফবহসা ২০৩ 
বিশ্বজিপতিরাব্রপদ্ধতি ৬১ শর ১২৮ 
বিশ্বনাথ ১০৫-০৭, ১৫ম, ১৫৬, বফ-্রাদ্ধ ৩৮ 
১৯০-৯১, ২০০, ২২৫-২৬ বিষুমংহিতা ১৭১ 
বিশ্বনাথ কবিরাজ ২২৫ বিষ্ুসহস নামতাধ্য ১৭৩, ১৯২, ১৯৬ 
বিশ্বনাথকৃত টীকা ২90 বিষ সগছি ২০২ ২১১ 
বিশ্বপ্রক1শ সি বিস্তাবিকা ১৯০ 
বিশ্বপ্রবাশকোয ২৫০ বিহন্ণ ১৫০, ১৮৬ 
বিশ্বযাতৃকাতন্র এ বিহলণচরিত ১৮৬ 
বিশ্বস্তরলীল! ৮৫ বিহলণীরকাব্য ১৮৬ 
বিশ্নরূপ ১৭৩, ১৭৯ নীণপ, ২৪৩ 
বিশ্বরূপনি বন্ধ ১৭৯ বীণাপাদ ২৪০ 
বিশ্বরূপসমুচচম ১৭১ বাতশেক ৮৬ 
বিশ্বরূপস্মৃতি ১৭৯ বীর আচার্ধ ৮৭ 
বিশ্রসাবতন্ত্ ৬৮, ৭১ বীবতন্ত্ ৬৮, ৭১ 
বিশ্বাষিত্র ২৫, ৩৩, ৯৭ বীরমিকোদয় ১৯৮ 
বিশ্বাযিত্র, আচাষ ৮৯ বীবাচারী ৭৪ 
বিশ্বশ্রব ১৯৯১ ২00 বীরাতন্্ ৭১ 
বিশ্বেশ্ন ভঁট ১৯৯ নস্ক ২২৯ 
বিশ্বেগ্ববাচা্ষ ১৮৪ ্ ২৫, ৭৭ 
বিষযপদী ১৯১ বদ্ধ ৯৫, ৯৭ 
বিষমপদোদেনাত ১৯০ বৃদ্ধকপান ১০২ 
বিষমবাণলীল। ১৭৪ “দ্ধগয়া ১০৪ 
বি ৩৩-৩৪, ১৮১ বদ্ধগীতান্তো বর ১০২ 
বিঝগপ্ত ১১২ বদ্ধচরিতহ্‌, ১০২, ১২৪ 
বিষ্গুপ্তের আ্োতিগ্র ১১২ বৃন্ধদেব ৯২ 
বিষ্চন্্র সবি ২২৪ বদ্ধবাঁদ ১৪০ 
বিঞ্ুবি্রহশংসনস্তে তর ১৯২ বদ্ধস্বামী ১২৪, ১৬০, ১৬৩ 
বিষ্তন্ত্রনি ধঁয় গ্রন্থের টাকা ২১৮ বচ্যোদয় ২৩৭, ২৪২ 
ঘিষ্ুধর্ম ৪০, ২০২ বৃক্ষধমজাতিক ৯১ 
বিষ্ধমে তি, ৬৯, ২১১ ব তবদধাকর-টিকা ২০ 


৩০৪ 


বৃত্রগীত। ৫8 
বৃপ্রাস্ুর ৫. ১৫ 
বৰদ্ধকাত্যায়নস্যুতি ১৭৯ 
বৃদ্ধগর্গ ২১১ 
বদ্ধগগস্মৃতি ২১১ 
বৃছবশিষ্ঠ ২০২ 
বৃদ্ধ নন্ধাণাপনিষং ১৭৩ 
বছ। বাদ্ধণোপনিষদ ভাষ্য ১৭৩ 
বৃদ্ধশাতাতপ ২০২ 
বদ্ধশাতাতপস্মতি ১৭৯, ২১১ 
বৃদ্ধাপন্তত্ব ২১১ 
বন্দাবনকাব্য ১২১ 
বৃিচিস্তামণি ১০১ 
বৃষোত্সর্গ ৬২ 
বৃছতী ২৩, ১০৩ 
বৃহতী যী ৬১ 
বৃহৎ কথা ১১৭, ১২ন, ১২৬, ২৩৩, 
১৩৪, ১৪৯, ১৬৩ 
বহংকখামঞ্জবী ১২ন, ১৮৫ 
বৃহাস্থী ক্রম ৭১ 
বৃহান্ডী ক্রমত স্ব ৬৮, ৬৯, 
বৃহজ্জাতক ৭, ১৮৩ 
বৃহজ্জতক শোকব্যাখান ১৮৩ 
বৃহজ্জাবাল 88 
বৃহজ্জাবালে'পনি ষৎ ১৯৬ 
বৃহজ্জামলতন্ত ৬৮ 
বৃহৎ টিক! ১৫৪ 
বৃহত্তত্ত্রবোধ ৭0 
বৃহত্তন্ত্রধাব ৭0, ৭১ 
বৃহৎপারমহংসী সংছিত। ৭) 
বৃহৎ বিশুদ্ধেখুবতদ্ব ৭১ 
বহৎ মীমাংসাস.ত্রভাষ্য ১৫৩ 
বৃহৎ মীমাংলাসূত্রভাষ্য টাক। ১৫৩ 
বৃহৎ সংহিতা ১৩৮, ১৪৭৯ ২৫০ 
বৃহৎ সংহিতা ভাষ্য ১৮৩ 
বৃহত্স্তবরাজ ৭০ 
বৃহৎ ্বয়গ্ত পুরাণ "১০২ 


বৃহদারণ্যক ৪৩ 
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শৃহদাবণ)ক বাত্তিক ১৯৬ 
বুহদারণ্যক বাত্তিক টীকা ১৯৬ 
. বহদারণাক ভাষা ২২৯ 
বৃহদারণাক ভাষ্য টিগ্রনী ১৯৬ 
বৃহদাবণ্যকোপণিষদ্‌ ২৪, ১৭২ 
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ বার্তিক ১৭৩ 
বৃহদাবণ্যকোপনিঘদ্‌ ভাষ্য টাকা ২২৩ 
বৃহদৃ গৌতষীম ৭০ 
বৃহদ্‌ গৌ'তমীয়তন্র ৬৮ 
বৃহদ্দেবদ্ত। 80 ঞ 
বহদ্ভট্ট ২৩৪ 
ধুহদ ভূতডাঁমন ৭৪ 
বৃছদয মগ্ম। ২১১ 
বহদ্যান্ঞবন্ককাদ্যূতি ১৭৯ 
বহদ্যাত্রা ১৪৭ 
বুবদ্রথ ১৫১ 
বৃহদ্িঘ স্মৃতি ২১১ 
হুভদযনুঘংহিত। ২১১ 
বৃহন্মনস্মতি ১৭৯ 
বৃহল্হোম ৬৩ 
বৃহলিঙ্গ পরাণ ২০৩ 
বৃহম্পততি ৩৩, ৩৪, ১২৮, ১৭৭, ২০২ 
ললস্পতিব নীতিশাস্তর ১২৮ 
বৃহস্পতি সংহিতা ১৭৯, ২১১ 
বৃহস্পতি স্মৃতি ২০২ 
বেহ্কটশুভ শাস্ত্রী ২৩৪ 
বেস্কটাচল সূরি ১৯১ 
বেণীমংহার ২৩২, ২৫২ 
বেণুধন ৯০, ৯২, ৯৪ 
বেতালপঞ্চবিংশতি ১৮৫ 


বেদ 8৪, ৭, ১৫, ১৭-২৫, ২৯-৩১, ৫0, 
৫৫৭. ৬0, ৬৬, ৭০-৭১, ৭৩-৭৪, 

৭৬, ১০০, ১৩০, ১৩০, ১৫৪, 

৩7৬, ২০৯-১০ 

বেদব্যাস ১), ১৭, ১৯-২০, ২৯-৩০, ৩৩, 
৩৫, ৫৯, 8৪, ৪৯, ৫২-৫৩, ৫, 

৫৮-৬০, ৭৬, ১১৭, ১২২৪ ১৩৮, 

১৫৩, ১০৮, ১৬৮, ১৭১, ২০২, ২৪৭ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিবাচিত শব্দের নির্বক্ট ৩০৫ 


নর ২৩ বৈদাক সাহি'তালহকী ৫৭ 
বেদসার শিবসহয্ নায় ১৭৩ ধৈদাক শব্দপিদ্ধকোষ ২৫০ 
নত উর ২5858 বৈদ্যক সন্দেহতঙ্কীন ৭৭ 
৭৪, ৮১, ১৫২, £নদাক সবস্ব রর 
বেদারজো 1 তিঘ ২৩ বৈদ্য জীবদাশ ২০৮ 
08 রি ঠবদাজীবন ১৮৭ 
নিবি ৯৯২ বৈদ্যনাথ ১৫৪, ১৯১ 
ডে নিত বৈদ্যাবিলাস ১৮৭ 
বেদাস্ত কণ্টকোদ্ধার ১৯১ রা রে 
বেদাত্তত্তত্্রকৌ মুদী ১৭৭ লাম ১ 
85 রি বৈপুলাসত্র ১৭১ 
15 টি বৈভাবগিবি ৯৬ 
তি বর বৈভাষিক ৯৫ 
বেদান্তণীপিকা ১৯১ দিনত ২, 
বেনানবাদাবরী ২১৮ এযুরার ১৭৩ 
বৈশম্পারন ৫৬ 
বেদাস্তবতিক নিন বৈশম্পায়নকত টীকা ৫৬ 
বেদাভ্তনাতিক ব্যাখ্যা ২৩০ 

বেদাস্তবিবেক চড়াষণি ১৭৩ 2 টি 
রি বৈশালী ৯৯-৯৪ 

বেদাস্তশান্ত ১৬৮ হিরা 
বেলার ্ বৈশেষিক দশন ৪১, ১৭৭-৭৮ 
বেদান্তণসদ্ধান্ত দীপিক। ২৭৩) বৈঝব ৯৫ 
বৈজবাপ জ্যোতিষ ২১১ বৈষব সর্ব ০০০ 
বৈজয়ন্তী ১৫৭ বৈঝ্ুবামূত তন্ত্র ৬৯ 
বৈজমত্তীকোঘ ২6০ বোধপঞ্চদশিক ১৮২ 
বৈট্সংখ্যা ৬১ বোধসিদ্ছি টি 
বৈতথ্যপ্রকবণ ১৬৭ রানু ১৩০ 
বৈদিক কাল ১৮, ১৯, ২৩, ২৭, 80 বোবিদ্‌ ৯০ 
বৈদিককোষ ২৫০ বোধিস ত্ুডাতক ১৪৯ 
বৈদিক ছন্দঃসূত্র 7 হই বোধিসত্ত্'বদ!ন কল্পলতা। ১০১ 
বৈদিক বিধান 8০ বোধ্যগীতা৷ ৫৪ 
বৈদিক সংস্কত ২০, ২২ বোপদেব ১০৯, ১৪৬, ২১৬, ২২৭, ২৪৮ 
বৈদিক সংস্কৃতি / ৬০ বৌধাযন ১৯, ২৭, ৩৩-৩৬, ৫৮ 
বৈদিক সংহিত। ৩২. ৫0 বৌধায়ন কণ্পস্ত্র ৪ ২ 
বৈদিক সাহিত্য ১০/ ১১,১১৭, ১৯, ২০ 'বোধায়ন ধর্বসত্র ৫৮ 
৩১, ৫৩, ৫৭, ৬০, ৬৫, ফৌধায়ন খশক্ষা ১৮ 
১১৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৬০ বৌধায়ন শ্রোৌপ্রসূত্র ১৮ 


স০-্ 


৩০৬ 
বৌধায়ন শ্রোতসুত্র ব্যাখা ২২৯ 
বৌধায়ন স্যৃতি ১৭৯, ২০২, ২১১ 
বৌছ তন ১০৩ 
বৌক্ষতন্ত্র শাস্ত্র ১৪৬ 
বৌদ্ধধর্ম ৯৯ 
বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ২৩৬ 
বৌদ্ধবাধন কল্পল। ১৮৫ 
বৌদ্ধ শিবস্বামী ১৭৪ 
বৌদ্ধসঙ্গীতি ১৫২. 
বৌদ্ধসাহিতা ২৪৪ 
বৌদ্ধাধিকাব ২২ 
বৌদ্ধাধিকাব প্রকাশ কু 
ব্যবহার মাধব ২৩০ 
বাবহ।ব বত্বাকর ২২২ 
বাবহার সমচচয় ১৮৬ 
ব্যাকরণ ১৯, ২০, ৮৩, ₹৫২ 
ব্যাকবণ দাপিকা ₹১৬ 
ব্যজিবিবেক ১৮৭ 
ব্যক্তিবিবেককা ১৮৭ 
ব্যাধ্যানন্দ। ১৫৭ 
ব্যাখ্যারত্বাবলী ৫৬ 
ব্যাঘমুখ ১৫৬ 
ব্যাড়ি ১৯ 
ব্যাড়িশিক্ষা ১৮ 
ব্যাড়ীভক্তিতবঙ্গিণী ২৩১ 
ব্যাধিগিদ্ধুবিযর্দন ৭৭ 
ব্যাস ১৯, ৩৩০৩৫, ৩৯, ১১৭, 
১৯৯, ২০২ 
ব্যাসক্ট ৫৫ 
ব্যাসগিকি ১৭২, ২১২, 
বাাাসগুহক। ৩০ 
ধ্যাসগুহ। শু 
ব্যাসতীর্ঘ ১৭২, ২২৩ 
ব্যাসদর্শ ন প্রকার ২৩০ 
ব্যাসদাস ১৮৫ 
ব্যাসদেব ১৭২ 
হ্যাসসতি ২২৩ 
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ব্যাসশিক্ষা ১৮ 
ব্যাসসংহিত। ১৭৯ 
ব্যাস,মূতি ২০২ 
ব্যাসাচাষ ১৭২ 
ব্যাসাটক ১৮৫ 
বাৎ্পত্তিণীপিকা ২৩৩ 
ব্যোমবতী ১৭৭ 
ব্যোমশিবাচাষ ১৭৭ 
বজভ্ষণ ₹৩৯ 
বতনির্ণম় ২৮ 
শগ ৪৩, ১৯৮ 
শহ্গক্চবিপি ৬৩ 
বন্ষগীতা ৫৪ 
বন্ধগীতা টীকা ১৭২, ২৩০ 
বৃন্মগুপ্ত ১১, ৪৫, ১৪৮, ১৫৬, ১৮৩ 
খানাজাতক ১৩৩ 
বান্ধজ|মল তন্ত্র ৬৮ 
শঙ্গতত্ত 8৪ 
বৃহ্ধতত্ত্ুসংহিতোদ্পীশিনী ১৭৭ 
বৃঙ্গস্প্রয়ৌগ ৩৭ 
শন্দত্বসিদ্ধাস্ত ৩৮ 
বুনে পঞ্ডিত ১৯২ 
শৃন্ষাপুবাণ ২০২, ২১১ 
শুদাবাণী ৩২ 
বক্মবিদশীর্বাদপদ্ধতি ২৩০ 
নহ্ধবিদয। ৪১, ৪৩ 
ব্দগবৈবতপ্রাশ ২৫, ৪৬, ৭৬ 
খঙ্গযন্ত ৩৭ 
বদ্ধযামল, ৬৮, ৭০ 
বৃদ্ধমংহিতা 10 
ধন্গসিদ্ধান্ত - ২১১ 
বন্দসিদ্ধি ১৭৩, ১৭৭ 
বহ্ষসত্র ১৭১, ১৭৭ 
বন্দসূত্র পদ্ধতি ৬১ 
শঙ্গসূত্র ভাষা , ১৭২, ১৭৭ 


ঝঙ্গসূত্র ভাষ্যের চীকা তত্ত্প্রকাশিক। ২১৮ 


হাঙগাসূত্রভাধ্য টিকা 


১৯৬ 
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বন্দসূত্রভাঘ্য বার্তিক ১৭৩ ভগবদজ্ছকীয় ১৩০ 
বস্তি ১৬৭ ভগবদভিসযম ২৪২, ২৩৭ 
বাদ্গস্ফটসিদ্ধাস্ত ১৫৬ »* ভগীরখ ১৮৪ 
শঙ্গাঙপ্বাণ ৪৬, ২০৩ তগীবথকৃত টীকা ১৮৪ 
বন্ধাও উপপৃবাণ ৪৭ ভষ্ট উষ্তট ১০৫, ১০৬, ১৬০, ১৬২ 
বঙ্গানন্দ (পরযহংস পবিবাজকাচার্য) ৭১ ভট্ট কম্তক ১০৫ 
বঞ্গানন্ন ১৯৬, ২৩৯ উট কুষারিল ১৬৭, ১৭১ 
বহ্মাব্ত ৫৭, ৬০ উট গোপাল ১৫৭ 
লাঙণ ২৫২ ভষ্ট জয়স্ত ১৭৪ 
হাগাণ গ্রন্থ ১ ভষ্ট তৌত ১০৫ 
কারও ৪৩... ডট নাবক ১০৪ 
রর উর 8: সে তট নারায়ণ ১৪৮, ১৫২, ১৮২ 
বাঙ্ছপবাণ ৪৬, ২০৩ ১ ই 
শাঙপু ভষ্ট মুকল ১০৫, ১০৭, ১৭৪ 
নানার রি ভট্ট শালীম পীতী'গর ২০৮ 
তষ্ট স্বামী ১৪৬ 

ভক্ত তুলসীদাদ ২৪৪ তা চাষ রত 
ভক্তহরি ১৪৮ উট্টার হবিচন্দ্র ৭৭ 
ভক্তামবস্তোত্র ১৫৮ ভি ১৫৬ 
ভক্তামবস্তোত্রের টীকা ২২৪ ভটিকাব্য ১৫৭, ২০১ 
ভক্ভিকল্পদ্রম ৭0 ভ' টচন্দ্রিক। ১৫৭ 
তক্তিগ।থ। ৪৬ ভঁটবোধিনী ৯৫৪ 
তক্তিতত্ত ৪১ ভঁটহরি ১৪৬ 
ভক্তিমঞ্জবী তন্ত্র ৬৯ ভট্টকাবাটীকা৷ ১৭২. 
ভক্তিরহস্য ১৯৬ ভট্োৎ্পলীয় জোতিষ ১৮৩ 
ভক্তিসত্র ৪১ তট্টোৎ্পল ১৩৩, ১৮৩ 
তগদত্তকৃত টীকা ১৮৪ তটোৎপন্ল ১৮২ 
ভগবত্ততৃঞ্জরী ২০১ তদস্ত ১৩৩ 
ভগবদৃগীতা ভাষ্য ১৭২, ভদ্রকল্পাবদানমূ ১০১ 
ভগবদূগীতার্থ সংগ্রহ ১৮২ ভদ্রচরী প্রণিধানম্‌ ১০২ 
ভগবদৃ্গীতা তাৎপর্য নিণয় গ্রস্থেব ভদ্রপাদ ২৪০ 
টিক ন্যায়দীপিক। ২১৮ ভদ্রবাহু ৮৫ 
ভগব্দৃগীতা প্রস্থান ” ১৯৬ ভদ্রিক ৯১ 
ভগবদ্‌ গীতা ভাষ্য ১৯২ স্ভবগ্র;ষীণ-বাথাক | ২০৮ 
ভগবদূগীতাভাঘ্য বিষেচনা : ১৯৬, তবদেব ১৯৩ 
ভগবদূগীতাভাষ্োের টিক প্রমেয় তবদেৰ ভট্ট ১৯৩, ১৯৪ 


দীপিক। ২১৮ ভবদেব মিশ্র ১৯৩ 


৩০৮ 

ভবভূতি ৭২, ১৪৮, ১৫৭, ১৫৮ 
ভবানীসহায় হি হত5 
ভবিষ্যপূবাণ ৪৬, ২০২, ২০৩, ২১১ 
তবিঘেোোত্তর পুরাণ ২০৩ 
ভরত, মহামূনি ১১৬ 
তরতরাজ-নাটক ৮৭ 
তর্তসেন ১৫৭, ১৮৪ 
তরতসেনকৃত টীকা ১৮৪ 
ভরদ্বাভ ১৯, 80 
তরদ্বাজ শ্রাঙ্মণ ১২. 
ভবছতস্তুপ ৮৫ 
ভগদেশ ৯২ 
তর্তবমেন্ঠ ১৫৮ 
ভর্তবস্বামী ১৫৬ 
তত্ৃহরি ১৫৬, ১৫৭, ১৮১ 
ভল্লীঃ ১৮১ 
ভল্লটনীতিশতক ১৮১ 
ভললটশতক ৮৮১ 
তল্লিক ৯০ 
তস্ম 8৪ 
ভাগবত ২১১ 
ভাগবত টীকা ৭ টে 
ভাগবত পুরাণ ৪৬, ৪৭, ২০৩ 
ভাগীরথী ৯৯ 
ভাগুরি ২৪৯, ২৫০ 
ভাগুরি কো ২৪৯ 
তাগুরির জ্যোতিষ ২৫০ 
ভাগুরি-স্মৃতি ২৫০ 
ভাদেপা। ২৪০, ২৪৩ 
ভানুচন্দ্র ১৯০ 
ভান্চল্রক্ত টীক। ১৯০ 
ভানদতত ১০৫॥ ১০৭, ২২৬ 
ভাবচুড়ামণি ৭0 - 
ভাবচুড়ামণি তর ৬৮, ৬৯ 
ভাষদেবপূরজি ২১৪ 


ভাবদ্যোতনিকা ১৬৭, ১৮৪ 
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ভাবন। ৪ 
তাবনাদ্‌টিগীতিকা ২৪১ 
ভাবনাফলদ ট্িচযাদোহাকৌষ ২৪০, ২৪৪ 
ভাবনাবিবেক ১৭৩ 
ভাবপ্রকাশিকা সিকা। ২২৩ 
ভাবার ১৯১ 
তাবার্থ চিন্তামণি | ৯৯১ 
ভাবার্থদীপিকা (৫৬ 
ভাষতী ্ ১৭৭ 
ভামহ্‌ ১০৫, ২৪৮, ১৫৫ 
ভামহবিববণ ১০৫, ১০৬ 
ভাবত ভাব্দীপ ৫৬ 
ভাবত প্রকাশ ৫৬ 
ভালাতীয় 'জাতিঃশাস্তর ১১৯ 
ভাগ্তী'য দশন ৮২ 
ভাব্তীষয লিপিষাল] ৯৭) ১২৬, ১৯৭, ১১০ 
ভাবছাভ ২০, ২৮ 
ভাবদ্বাজশিক্ষা ১৮ 
ভাবৰি ১৬৮ 
ভাগবীয় অদ্ভুত ৬৩ 
ভগবীয় উপপুবাণ ৪৮ 
ভাঁগবীয সংহিতা ২১১ 
ভাধাকৌমুদী ৩৯ 
ভাষামঞ্জবী ২৩৪ 
ভাষাষঞ্জবী (প্রাকৃতাদি ভাষাৰ ছন্দ-গ্রদ্থ) ২৩৪ 
ভাষামঞ্বী ব]াকরণ ২৩৪ 
ভাষাবত্তি ২০০ 
ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবুতি ২০0০ 
ভাঘাণব ২২৪ 
ভাষিকপ্রত্ব ১০ 
ভাষিকসূত্র ১১২ 
ভাষা ১৬৯ 
ভ'ঘ্যকার ১৬৬, ১৬৮ 
ভাষ্যব্যাখ্য; ২১ 


ভাস, মহাকবি ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, 
১২৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৫ 
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ভামবষ্ 


১৯ 

ভাসেৰ নাটাযসাহিত্য ১১৭ 
ভাস্কর ২১৯, ২২২ 
ভাস্কব আচার্য ১৯৮ 
ভান্কবদীক্ষিতীয় জ্যোতিষ ১৯৮ 
ভাঙ্কব'মশ্র ১৯০ 
ভাশ্বহী ১৯২ 
ভাম্বতীকরণ ১৯২ 
ভিক্ষ ৪৩ 
ভিক্ষসত্র ১১৭ 
ভীষ ৬, ১৯, ৫8, ১৫৩ 
ভীষবিক্রম ২২৩ 
ভীষমখেন ১৯০ 
ভীমসেনধাবশী ১০২ 
ভীষগেনপৃক্জা ১০২ 
ভীমচার্ধ ৮, ২৫০ 
ভূজঙ্গ ২২৬ 
ভূবনশীপিক' বিববণ ৮৭ 
ভূবনেশ্ববষন্দিবলিপি ১৯৩ 
ভূবনেশুবীতন্ ৬৯ 
ভুবনেশুধীস্তোত্র ২২৮ 
ভূক্গুক ২৩৭, ২৪১, ২৪৪ 
ভণ্তডামব ৭০, ১০৩ 
ভূতডাব্বতগ্ন ৬৮, ৬৯ 
ভ'্ততৈববতস্ব ৬৮ 
ভূমিকম্প ৬৩ 
ভৃষিদান ৬২ 
ভূবিপ্রযোগ ২২৮ 
ভুলোকমল্ল সোষেশুব ২%১ 
ভূলোকমল সোমেশুবদের ১৯৯ 
ভূষণ ত ৩৮, ১৪৮ 
ভক্ত ৬১ 
ভূগ্ু ৩৩, ৩৪, ৯১ 
ভূগুবলাপনিষদ্‌-ভাষ্য ১৭২ 
ভগুসংহিত। ১৭৯ 
ভঙ্গ ২০০ 
তেদবাদনদারণ ১৮২ 


৩০৯ 

ভেদোজ্পীবন * ২২৩ 
ভেলপংহি'ত। প্‌ 
ভেপকলাবন ৯২ 
ভোজ ২৫০ 
তোজদেব ১০৫, ১৫৭, ১৭৯) ১৮৬-৮৮, 

১৯৭ 
ভোজদেব নিবন্ধ ১৭৯ 
ভোজ নবিধি ৩৮ 
ভোজ প্রবঙ্ধ ১৫২, ১৫৬, ১৫৭ 
হভাজবাজ ১৫৭৪ ১৮৬ 
তোঁলানাথ ২১৫ 
ট৩ষবখী ১১৪, ১৪৯, ১৫৫ 
ভৈববা'ত্ব ৬৮, ৭০ 
ভৈববস্তব ১৮২ 
নভববাণু কবণ-স্তোত্র ১৮৫ 
ভৈববী তন ৬৮* ৭০ 
লম্নথ ৭৭ 
্বাজশ্বোক ১১১-১১২ 
মগধ ৪. ৯০, ৯৪, ৯৭ 
মগধবাজ ১০১ 
মগববাজ বিদ্বিসাব ১১৬ 
অক্ষিগীতি। 18 
সঙ্ঞ ১৮৬, ২০০, ২২১, ২৫০ 
মঙকোষ ২৫০ 
মঙ্গলজাতক ৯৪ 
সক্গলাটিক ৮৬ 
মঙ্গোলীয়ান ০৬ 
মভ্ঝাযনিকায় ১০৩ 
মঞ্জঘোষপুজাবিনি: ১০২ 
মগুশ্রী ১০১, ১০৩ 
মণিকণিকা ১০৩ 
মণিচূড়াবদানম্‌ ১০১ 
আনিদপুণ ১৯১ 
মণিপুৰ ৭৩ 
মণিশকব জাতক ৯২ 


মণ্ডনমিশ্র ১৭৩ 


১১০ 
বণ্ডল ৩১ 
সণ্ডলবিবষ্ণ ৬২ 
মণ্ডলবাদ্ধণতাষ্য ২২৯ 
মণ্ডকা 8৪ 
যৎস্যপূবাণ ৩২৪ ৪৬, ২০২-০৩, ২১১ 
মৎস্যসৃক্ত ৭0 
মৎস্যসক্ততন্ত্ ৬৮, ৬৯ 
মৎসোজ্ ২৩৯ 
মৎস্যন্বনাথ ২৩৭, ৩২৯ 
মথরা ১৫০ 
মথবানাথ ১৯৮, ২২৭ 
মথবানাথকত উপটীকা। ২২৭ 
মথবানাথতুর ১৮৪, ২৩৯ 
ঘথুবানাগ শুরুক্‌ ত টীকা। ১৮৪ 
মঘর। ভটাচাষ ২১৩ 
মথবেশ ২৫০ 
মদনপাল ১৯৯ 
মদনপানদেব ১৯৩ 
মদনপাবিজাত ৩৪, ১৯৯ 
মদালসাচম্প ১৮২ 
মধূমতী ১৯১ 
অধূমতী গণেশ ১৯ 
অধদ্দনকৃত টীকা, মধুমতী ২১৫ 
মধস্দন গোস্বামী ১৯৯ 
মধবসা ১৯০ 
মধ্যভারত ১৪ 
মধ)য়ক বৃত্তি: ১০১ 
মনস। মঙ্গল ১৪০, ১৪৪ 
মণিনন্দ ২২৭ 
মণিনন্দকৃত উপটীক। ২২৭ 
মন ৬৩৩, ৩৪ 
মনসংঠিতা ৮, ৯, ৫৮, ৬০, ৬৬, ৭৯, 
১৭৯, ২২১ 
মনুস্মৃতি | ৬২০৯ - 
মনোরথগুপ্ত ১৮২ 
মন্্তন্্প্র কাশ ৭১ 
মম্তম্বপ্রকাশ তন্ব ৬৯ 


সংস্থৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দন্্দপুণভদ্ ৯৩৬ 
শন্তদেব প্রকাশিক। ৭0, ৭১ 
সন্বপ্রশৃভাথ্য ১৮৯, ২২৯ 
মন্রমক্তাবলীতন্ব ৬৯ 
অন্রবাজ তন্ত্র ৬৮ 

মগ্রাণক্রমণী ৩৭ 

মন্ত্রাশী বাদসংহিতা ৬২ 

মগ্রিকা ৪৩ 

শল্লাবমঞ্থপী ২২৩ 

মন থ ১৬৩, ২০০ 

ন্ট ১০৫-০৬, ১৫২ ১৫৬, ১৬৩, 

১৮৯, ১৯০, ২২৫ 

ময়নামতি ২১২ 

ময্বচিব্রক ১৪৭ 

মযূব তট ১৪৮, ১৫২ 

মবীচি ১০৩ 

মবীচিপ্রোক্ত উপপূলাণ ৪৮ 

যণীচি সংহিতা ২১১ 

স্রবীচিঙ্মদ্তি ২০২ 

ময়োপদেশ ২৩৭, ২৪১ 

মলয়গিবি ৮৭ 

মললদেশ ৯১ 

মলপনাগ ১৪১২ 

মল্লসেন ১১৮ 

মলিম্দপহ, ১০৩ 

মলিনাথ ১৫৭, ১৮১, ১৮৯, ২১৯ 

মল্লিনাথকাত টীকা ১৫৭ 

মশককনপ, ত্র ৬১ 

সহদ,পনিষৎ ৪৩ 

মতাকারণ প্রকরণ ১৭২ 

মহাকালতন্ত ৬৮, ১০৩ 

মহাকালসংহিত। ৭১ 
মহাগুহাতক্ম্বাপতেশ ২৩৮১ ২৪২ 
মহাগ্রিচয়ন প্রয়োগ ৩৭ 
অহাগিচয়দ ্রযোগ ৩৭ 
মহাগ্িবিধি ৩৭ 
মহাঢচ.ণ্চন ২৪১, ২৪৪ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিরধাচিত শব্দের নিধন্ট 


বহাতি ৬৭, ৬৪ 
মহাদানপদ্ধতি ১৯৯ 
মহাদেব ২৩৯ 
মহাদেব বিদ্যাবাগীশ ১৮৪ 
মহাদেব বিদ্যাবাগীশকৃত টীক। ১৮৪ 
মহাধম পাল জাতক ১ 
মহানাটক ১৮৮ 
মহানারদ কাশ্যপজাতক ৯১৬১ 
শ্লচানামন ২১৫0 
মহানাবায়ণ ৪৪ 
মহানির্বাণতহ্র ৬৭ 
মাপদানন্দ ১৯ 
মহাপবিনিবাণ ৮৯, ৯৬ 
মহাপুবাণ ১১, ২৯, ৪৬, ৪৮, ২, ১২২ 
১৩৭, ১৪৭৪, ১৫৮, ২০১, ২৪৭ 
অহাপ্রজাপতি ৮. ৮৯ 
মহাপ্রন্তাক্িবাধাবণী ১০২ 
অহাফেৎকাবি নী তত্ব ৮1৮ 
মহাভাবত ১১ ৪-৬, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ১৯, 
২৯, ৩০, 8৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৩ 
৫0, 0৮ ৫৯, ৬৬, ৭৪, ৭১, 
১১৭ ১২২, ৯৩৭, ১৬২, ১৮৪, 
২০২, ২১১, ২৪৭ 
মহাভাবতন্তিলক ৫৬ 
মহাভাবতান*চন ৫৬ 
মহাভাবত নবী ১৮৫ 
যহাভাষা-সময-সক্কেত ২৩৫ 
মহাভাষ্য ৫,১০, ১১৩-১৪, ১৩৮, ১৪৯, 
১০৫৫, ১৫৭, ১৬৮-৬৯,১ ১৯২ 
মহাভাঘাকাব নস ১৫ 
নহাভাঘ্য-ত্রিপদিব্যাখ্যালন ১৫৭ 
মহাভাষ্য-দীপিকা রর ১৫৭ 
মহাতাঘ্য প্রদীপ ১৯২ 
ম্হামহোপাধ্যায় ফনিভুষণ তর্কবাগীশ ১৬৬ 
মহামায়া ৮৫ 
মহামায়াসধন £ ২৩৮, ২ নিও 
মহামু দ্রাবজ গীতি ২৭৩, ২৭২ 


মহামাদ্রোপদেশ ক ২৪১ 
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মহামড্োৌপাঁদশকো 


মহামুদ্রোপদেশদোহাকোষ 
মহামে'হস্ববোত্তবতন্্ 
মহাহাহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ 


শ্রী 
মহারান 


শহায়ান শ্রঙ্ছোৎপাদসূত্র 


মৃতাযানবিংশক 
মহাযানসত্র 
মহাযানস্ ব্রন 
মহাবাজ কণিকলেখ 
মহাকদ্রপন্ধতি 
মহাকপ্রবিধন 
মহ'ণৰ কর্ম বিপক 
মহাবতশ 

মহাণস্ত 

মঠাবাকা 
মহাবাকা নির্ণয় 
যতাবাক্যাশি 
গহ্াবিভাঘ 
মহাবিহাব 
মহাবীর 
মহাবীরাবিত 
মচাবীব তী্দ্কল 
মহাবত 
যহাসবশ্বাতীস্তোত্র 
মহাগিদ্দিসারস্বততন্্ 
মহাসেন 
মহাস্থানগড় 
মহিতা 

মহিদাস এতরেয 
মহিষ ভট্ট 
মচিযঃম্তব 


স্মহীধর পা 


মহীস্তাপনী 


০38৪ 


মহীপ 
মহীপ। 


৪০ 
২৪88 


৬৮ 


৮৯, ৫৯, ১৩৪ 
৯৬ 

১২৪, ১৩১ 
১৩১ 

১৩০ 

১০২ 

১২৯ 

80 

৩৮ 

১৯৯ 
১০৩, ১৫০ 
১০২, 

৪88 

২৩০ 

১৭২, 

১৩১ 

১১ 

২৯, ৮৫, ৮৯ 
১৫৭ 

৮৭ 
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৩০ 
৬৭-৬৯ 
১১ 

৮ 

২৩৯ 

৩১ 

১০1৮ ১০৭ 
১৫৮ 

৩৪ 

২০৬ 

৫০ 
২৩৯, ২৪৩ 


৩১২ 

মহীপাল «১৮১ 
মহেজপাল ১৭৫-৭৬ 
মহেজবিক্রম ১৪৮ 
মহেন্্রসূরি ৭ 
শহেশচঙজ ঘোষ ৮২ 
মতেশ্বর ১৮০. ১৯২, ১৯৫, ১৯৮, ২৫০ 
মহেশবকত চীক। ১৮০, ১৯৫ 
মহেশুর ভট্টাচা ১৯১ 
মহোগ্রতন্্ ৬৯ 
মহোগ্রহতাবাকল্ল ৭১ 
মাথকবি ১৭৩, ১৮৯ 
মাঘ টিকা ১৮৭ 
মাঘ-মহাকাব্য ১৬৮, ১৮১ 
মাণিক্যচন্দ্র ১৭৫,১৯১ 
মাণিক্যচন্ত্র সৃবি ৮৭. ২১৯ 
মাও্ুক্য শাখা ৩১ 
যাওকা শিক্ষ। ১৮ 
মাগুক্যোপনিষংকালিকা৷ ১৬৭ 
সাওুঁক্যোপনিষদ্‌্-ভাঘা ১৭২ 
মাতুক্যোপনিষদৃভাষ টিপ্ননী ১৯৬ 
মাতকা। ৭১ 
মাতকাত্্র ৬৮ 
মাতগুপ্ত ১৫৮ 
মাতচেতা ১২৯ 
মাব্রালক্ষণ ৬১ 
মাধব ২২৯ 
মাধবতীথ ১৯৬ 
মাখখাচা ৩৭, ২১২, ২২৯, ২৩০, ২৩৯ 
মাধবীয় ধাত্বৃত্তি ১৫৭৪ ১৮৮ 
মাধবীয় ভাষ্য ২৩০ 
মাধবীয় স্যুতিনিধন্ধ ২৩০ 
মাধ্যমিক ৯৫ 
স্াধামিককারিক। ১৩১ 
মাধ্যন্দিন শাখা ৩১, 
মাধান্দিনীয় শিক্ষ। ॥ ১৮ 
মান্তুজ ১৪৮, ১৫৮ 
মানমনোহর ১৬৭ 


সংস্কৃত-প্রাকত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবন্ত 


মান্যানাহবকার ১৬৭ 
মানবশ্রোতস ত্র টিকা! ১৫৪ 
সানবীয়স্মৃতি ১৭৯ 
মানসনয়নপ্রপাদনী ১৬৪, ১৬৭ 
মানসোল্লাস ৭১, ১৯৯, ২৫১ 
মানসোল্লাসততন্প ৬৯ 
মানানাল্লাগস্তোত্রবার্তিক ১৭৩ 
মান্দাসোর ১২০ 
মানগত ১৯৯ 
মাধল্রদেবী ১৮৩ 
মাযাজ'ল ১0৩ 
মায।তন্ ৬৮, এট 
মাযাবাদ্খগুন গ্রস্থেক টিকা। ২১৮ 
মারতজাতক ৯৭ 
মাকণ্ডযে ৪৯ 
মাকণ্ডেয় কবীন্দ ২৩৩ 
মাকণেয় পৃবাণ ৪৬, ৪৭, ১৭৯, ২০২, 
২১১ 

মাগফলান্িতাববাদক ২৩৮০ ২৭৩, 
মল তীয়াধব ৭২১ ১৫৭ 
মালববাজ বিক্রমাদি ত্য ১২০ 
মালবিকাগ্রিযিত্র ৯, ১১৮, ১২১ 
শালশীত্ত্ ৬৮ 
মালিনীবিজয় ৭0 
মালিনী বিজয়'তন্ত্ ৬৮ 
মাহেশ বাকবণ ২৪৭. ২৭৮ 
মাহেশ্ব উপপুবাণ ৪৭ 
মাহশুব ব্যাকরণ ২৪৭, ২৪৮ 
মাহেশবসূএ ২0, ২৭? 
মিতভাষি ১৯৬ 
মি'ত।ক্ষবা ১৮৯, ১৯৮, ১৯৯ 
যিতাক্ষরাসার ১৯৯ 
মিত্র ১৭৪ 
মিত্রদেষ ১৫১ 
“০৮ মিত্রভেদ ও ১০৪৯) 
মিত্ুপ্রাপ্তি $ ১২৯ 
মিত্রমিশ্র ১৯৮ 
মিত্রধিন্দ ৩৭ 


গ্রশ্থ ও গ্রস্বকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ধন্ট ৩১৩ 


মিথিলা ৯৪, ১৬০ মুত্রপরীক্ষা * ৮৮ 
মিথিগাপ ২১৩ মূলাধার ৭৩ 
৪ ক মুগদাব ৯০, ৯৪ 
185 সু সুগবতী চবিত্র ২১৪ 
মীননাথ ২১২, ২৩৯ 

মীমাংসা ৪১, ১৫৩, ২১০ মূগাঙ্ক গুপ্ত ১৮৮ 
মীমাংসাতদ্ববাতিক বর স্গাপ্তলেখ কথা ১৭৬ 
মীমাংসাদশন রর মগাবেষ্টি প্রযোগ ৩৭ 
সীষাংসাশ্মোকবা ভ্িক রর মৃগাবেষ্ট সূত্র ৩৭ 
শীমাসাশবস্ ২১০, ২১১ স্গাবেটে হৌত্র ৩৭ 
শীমাংসাস বদীধিন্তি মচ্চকটিক ১৩৩, ১৯৩৪, ১৪৫ 
কট ভাড়িতক ৪ মন্তিকাবতী ১৫১ 
মকন্দ ঘা মেঘদ্‌ত ৮৭. ৮৮, ১২৯২৩?) 
ঃকন্দল'ল চর মেঘদত টীকা। ১৮১, ১৯৭, ২১৯ 
মকন্দসালকৃণ্ত টীকা বহি মেঘবিক্জয় ৮৮ 
সক্তাবলী কাব্য ১৮৫ যেঘপ্রমূ ১০২ 
মৃক্জিকলন ১৮৬ মেদিন'কব ২৫০ 
মুভিকোপনিষদ্‌ 88 মেদিনীকোষ ২৫০ 
মন্তিখগুটীকা ২৩০ মেধান্তিথি ৮, ৬৬ 
মুগ্ধাবাধ ২২৭ মধাতিথিকত টিক। ৮ 
মু্ধবে।ধকাব ২২৭ মেকচন্দ্রতস্ত্ ৬৯ 
মদ্ধবোধ প্রদীপ টীকা। ১৫ মেকতৃঙ ৮৭, ১২৮, ২২২ 
মপ্ধবোধিনী ১৫৭ মেকতৃক্ষ প্রণীত টীকা ৮৮ 
রা ডঃ নমব্রাযণীয় পরিশিষ্ট ২১১ 
মণ্ডক ৪৪ মৈত্রাণাপনিম্বদ্‌ ৪৩ 
মণ্ডকোপনিষদ ভাষা এত মৈত্রায়ণাপনিষদ, তাঁষ্য ১৭২. 
যণ্তুকোপলিমদ ভ'ষাগীপনী ৯১৬ মৈত্রাবকণ সোম প্রয়োগ ৩৭ 
ম্কোপনিষদ ব্যাথা ১৯২ মৈব্রেযনাথ ১৩৬ 
মণ্ডযাল। ৭0 মৈত্রেঘণাপনিষৎ ৪৯৪ 
মণ্ডমালা'তন্ত্ ৪: মৈখিলপৃস্তক ২১১ 
মদগর ২৭ মৈথিলী কল্যাণ ২১১ 
মদ্‌গলা রর ৪৩ মৈথিনী পরিণয়, নাটক ৮৭ 
যুদ্তক্যুদচন্দ্ * ২০0 মোক্ষসিদ্ধি ১৮৬ 
মুদ্রানাক্ষস ( ১৬১ মোদ্গাদিত্য ব্যান ২২৩ 
মনিমত মীমাংসা ১৮৫ মোবোনা সাস্তিয়াগে। * ৪২ 
মুবাৰি “ ১৬৪. ১৬১, ১৬৩ মোহন ১৮৮ 
মৃহত্রগ্রন্ ১৪৭ মোহনকত টীক। ১৮৮ 


ম্হৃতমাধবীয় ৩০ ঝোহরাজপরাজয় ২১৪ 


৩১৪ 


মৌদ্গলা 

যৌদৃগল্যায়ন 
মৌর্য চন্্রগুপ্ত 
মৌধ বৃহড্রথ 
ম্যাকডোনাল 


যক্ষডামর 
যক্ষভাষর তদ 
ঘক্ষপ্রশু 
যন্ষবমা 
যজযান প্রয়োগ 


১৯৪ ৭৭ 
৯০, ৯৩, ৯৬ 
১৬১ 

১৫২ 

৯০৮ 


৭১ 
৬৯ 
৫৬ 
৮৭ 
৩৭ 


যজ্বেদ ১৭ ২৩, ২৪, ৩১, ৬০, ১৪৯ 


যজবেদাহিক 
যজ্বেদভাষাধৃত আ্মৃতি 
যজবৌই যংখ্যা 
যজ্ঞতন্ত্র সুধানিধি 
ঘন্ঞজনানায়ণ 
যজ্ঞপাশ্বীয় ্মতি 
যন্তপ্রাযশ্চিশু বিধি 
যন্তবৈতবখণ-টীক্ষা 
যফতিবাজ 

যতি সমাবাধনবিধি 
যদ্‌পভি 

যদ পতিকাতি টীকা 
যন্ত্রচিন্তাযণি চন্্ 
যযবাজ 

যবনেশুব 

টি 

যষনেশ্বেন জ্যোতিষ 
যবরাজ 

যমসংহি'তা 
যমজ্মতি 

যমাজক 

যশঃপাল 

যশশ্চন্ত 
যশস্তিনকচম্প্‌ 
যশোদরপণিক। 


৬২ 
২১১ 
৬২ 
২৭ 
৫৬ 
২১১ 
৩৭ 
২২৯ 
১৯১ 
৩৭ 
১৫৪ 
১৫৭ 
৬৮ 

৮৭ 
১৫১ 
৩৩-৩৪ 
২১ 
৭৭ 
১৭৯, ২১১ 
২০২ 
১০৩ 
২১৪ 
২০০ 
১৮২ 


১৬১ 


যশোধরচরিত 
যশোধয়া 


,« যশোধাকা 


যশোবশ্নন্‌ 
যশোবর্মা 

যাজনবৃত্তি 
যাঁজবল্কা 


ষাক্সবন্বাশিক্ষা 
গাভবন্বায সংতিতা 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতি 
যাঞ্জবন্ধা জ্মতি শিকা। 
যাঞ্জিক্যপনিঘ্দ ভাষ্য 
যান সন্ধি পর্ব 

যামল 

যামলতত্ 
যাক্স/যাস্কাচার্য 

যুক্তি ঘঠিকা 

যধিষ্টিব 

যুববাজ প্রহলাদন 
যোগ 

যোগকগুলিনী 
যোগচিস্তামণি 
যোগচ্ডামণ্যুপনিষৎ 
যোগতত্ত 

যোগদশ ন 

যোগদটি সমূচ5য় 
ফোগপীঠ 

(যোগবাশিষ্ঠ বামাবণ 
যোগবাণিষ্ঠপাব 
যোগবা শিষ্ঠ গাব সংগ্রহ 
যোগবিল্দু 
যোগভাবান্পদেশ 
যোগমহিয। 
যোগমাতণ্ড 

যোগধাত্রা ' 
যোগমাব্রাবিবরণ 
যোগরত্বাবলী 


সংস্কৃত-প্রাকুত-অবহট্ঠ সাছিত্যের ইতিবৃত্ত 


১৮৭ 
৮৫, ৯১ 
৮৯ 
১৫৮ 
১৯৫ 
১ 


১৯, ২১, ৩৩-৩৫, ৪৩, ৭8, 
১৯৮, ২০২, ২৫২ 
। 


১৮ 
৭8,)১ ৭৯ 


১৯৮, ২০২, ২১১ 
॥ 


১৭৯ 
২২৯ 
৫৪ 
৭১ 
৬৮ 


৬, ১৯-২১, ২৭-২৯ 


১৩১ 


৬, ৯. ৪৯৪ ৫৩, ৫৮ 


২১৪ 

৪১ 

৪৩ 

২১২, ২৩৯ 
৪৩ 

৪৩ 

8৪ 

১৭৩ 
১০৩ 


8৮, ৫২১ ১৭৫, 


১৭৪ 
৩০ 

১৭৩ 

২৩৮, ২৪৩ 
২১২, ২৩৯ 
২১২, ২৩৯ 
১৪৭ 

১৮৩ 

১৭৩ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিবাচিত শব্দের নিধন্ট 


যোগরত্বযাল। ২১৭, ২৪১, ২৪২ 
যোগশত : ১) 
যোগশিখা। নিও 
যোগসিদ্ধান্ত পদ্ধতি ২১২,২৩৯ 
যোগসত্র ১৮৮,২৩৯ 
যৌগসত্র ভাষ্য ১৯২ 
যোগস্ত্র ভাষা ব্যাখ্যা ১৭৭ 
যোগাচাৰ ৯ 
যোগাচাৰ ভূমি শ।স ১৩৬ 
যোগঙগব তদ ১০২ 
যোগাঙ্গবপীঠ ১০৩ 
যোশিযাত্তবক্ধা ২০২ 
যোগিযাক্সবন্ধা গসংছিতা ৭৩ 
যোগিষাজ্ঞবন্ধা জ্মতি ২১১ 
যোগিনী ১০৩ 
য[ঠিনীজ!ল ১০১৪ 
যোগিনীন্স্ ৬৮, ৭১ 
যোগিনীপী ১০৩ 
যোগিশী সঞ্চাবণ ১০৩ 
যোগিনী হাদয় ৭৯ 
ফোগিনী হদয়তঙ্ন ৬৮ 
যোগী জনক ৭ 
যোগী হাবা ১৩৮ 
যোগেশচজ্র বায় বিদ্যানিধি ৪২, ৬ষ 
যে/নিতন্ত্র ৬৮ 
রক্তযষারি ১০২ 
রক্ষাযগ্ত ৩৮ 
রুনন্দন ৩৪, ১৭৯, ১৯৩, ২৭৯ 
রঘনন্দনকৃত টিকা ১৮০ 
ঘঘনল্দন ভট্টাচার্য ১৭৯, ১৮০, ২০১ 
ঘুনাথ ভট্ট রা. ১৯৯ 
রঘুনাথ শর্ম। ২৩৩ 
রঘূলাথীর মিতাক্ষরা ১২7৭ 
রঘুবংশ | ১২১, ২২৬, ২৩০ 
রঘবিলাপ ৮৭ 
রঘবীরচরিত ২৩১ 


৩১৫ 
রণোদগীপসিংহ ১৮৬ 
রতিরহসা ২১৯ 
রখাতিরথ সংখ্যান পর্ব ৫৪ 
রস্তিদেবাদীনামিতিহাস ৩ 
রত্বকণ্ঠ ১৯১ 
বতুকলাচবিক্ত্র ১৮৭ 
রত্বকীতি ১৭৭-৭৮, ১০১ 
রত্বাকর ১৮৯-১০ 
বয্বাকব বিদাাধিপতি ১৭৪ 
বড়াকর শাস্তি ১০১ 
রত্বগভ ৫৬ 
রত্বগভ কত টিক। ঢ৬ 
বত্ধগিবি ৯৬ 
রতপাণি ১৯১ 
রত্বপাণিতনয রবি ১৯১ 
রত্বপ্রদীপ ১৯১ 
বত্বমালীয পঞ্চোক ২০৮ 
রত্বশেখব ২৩৩ 
বত্ুশেখবীয প্রবঙ্ধকো ৮৮ 
রত্বাচল ২০২ 
রত্বাবন্গী ৭১, ১১৬, ১৫২, 
বত্বাবলীতগ্ন ৬৯ 
নয়াপণা-চীক। ২২০ 
বতেশুব ১৯১ 
রত্বেশ্ুবকৃত টীকা ১৯১ 
রবিষেণ ১৪৮, ১৫৮ 
রবীন্দ্রনাথ, কবিগুরঃ ১১ 
রল ৪১১৮৩ 


রষেশচজ্র যভাষদাব, ড£ 


১০, ১৪, ২০, ২৭, 


৩৬, ৫৮, ৫৯, ৬, ৯৯, ১০০, 
১৩৩, ১৩৭, ১৯৪ 


রসকক্ক।লী ২২২ 
রগগ্ ধব ১০৫ 
রসতরগি ণী ১০৪৫, ১২৬ 
রূদ্মপ্রবী | ১০০৫ ১২৬ 
রসাণ্‌ বসুধাকর ১০৫ 
রসিক জীবনী ২১৬ 
রসুল মহম্মদ ১৯৪ 


শউ১৬ 


রহসোটিপচ্ছতি *£ ৩৭ 
রহসাঞমু তিনিবন্ধ ২১১ 
রাইট. ড: ১০১ 
রাক্ষস ১৬১ 
র৷ক্ষসকাবা ১১০,১২১ 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১২৩ 
রাগবিহিংপনবৃতনিণয় ২৮ 
রাঘবদেব ২২৭ 
রাঘব ভট ২১৯ 
র।/ধঘবপাওবীয় ১৫৮, ২০০ 
রাঘবপ1ওবীয় টীক। ৮৭ 
রাঘবানন্দ সবশ্বতী ১৫৪ 
বাঘববিলাল ২২৫ 
বাজকলস ১৮৬ 
রাজগিরি ৯৬ 
রাজগৃহ ৯০-৯১, ১৪, ৯৬, ৯৭ 
বাজচ্ডামণি ১৫৪ 
রাজতর্ি ণী ৫৯, ১৩৯, ১৮৬, ১৯২ 
রাজপৃত্রীযজেবোতিষ ২১১ 
রাজ্প্রথমাভিষেক ৬২ 
রাজমার্তও ১৮৬, ২৫০ 
রাজমৃগান্ক ১৮৬ 
রাজবাজেশু লী তন্ত্র ৬৮ 
রাজশেখব ১০৫, ১০৭, ১১৮, 

১৭৫-৭৬ 
রাজশেধব মলধাবিগচ্ছমণ্ডন ১৭৬, ২২৩ 
রাজশেখর সমপ্যা ১৭৫ 
রাজর্পেখবসবি ৮৭, ১৭৬ 
রাজস্থান ১৪ 
রাজ ।সিন্দরমহোতসব ৬২ 
রাজ। উদয়ন ১১৬ 
রাজ। দর্শক ১১৮ 
নাজানক আনন্দ ১1৮8 
রাজ।নক আনন্দ কবি ১৯১ 
রাজানক আনন্দকত টীকা ১৮৪ 
রাজানক ক্ষেমরাজ ১৮৫ 


রাজানক জয়ানক ৯৯০ 


সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
রাজাবলী ১৮৫ 
রাজা যোধি ৯২ 
রাজ! যশোধর ১৮৭ 
রাজা শদ্রক ১৪৯ 
রাজা হাল ১১৯, ২৩৩ 
রজেন্্রনাথ তর্কতীথ ২১৩ 
বাজাযবদন ১৫০ 
র/ত্রিসৃক্তভাষ্য ২২৯ 
ঝাণী বিশ্যাসদেবী ২৩১ 
লাণ্যায়শী শাখা তা 
রাণযায়ণীয শাখ। ৩২ 
বাখাকান্তদেব বাহাদক ৭৬, ২7০0 ' 
রাধাতম্্ ৬৮ 
রাধামোহন শর্মা ১৯৯) 
রামকৃষ। ৫৬, ১৫৪ 
বামকৃষ দৈবজ্ ২২৩ 
রাককষ'মিশন ১৭১ 
বামচন্ ৮৭, ১৫৭, ১৯১, ২০০ 
রামচন্দ বাচম্পতি ১৫৭ 
বামচন্দ্র শর] ২২৭ 
রামচন্দশেষ ১৮৪ 
রামচরিত ১৫০ 
রামচবিতয্‌ ১৯৩ 
রাসচবি'তমানস ২৪৪-৪৫ 
বামতন্প্রকাশ ২৩০ 
বামতকবাগীশ ২৩৩ 
বামতাপনী ৪8৪ 
বামদাস ১৩ন, ১৯৫, ২২৪ 
রামদাসক্ণ্ত নিকা ১৩৯, ১৯৫ 
রামদেব চিরত্রীব ৭5 
রামনাথ বিদ্যাবাচম্পতি ১৯১ 
বামপটল ১৯১ 
রামপদ্ধতি ১৯১ 
এলামপাল ১৯৩ 
রাষবাগীশকৃত টীক।, ২১৫ 
রামভদ্র ১৮০৮ ২২৮ 
রাষতদ্রকৃত চীকা। ১৮০, ২১৫ 


গ্রন্থ ও খ্রশ্বকার এবং নিবাচিত শব্দের নির্ধন্ট 


রামভগ্র মুনি ২০০ 
রামরহস্য 8৪, ১৯১ 
রামশতক। ২২০ 
রামশর্ম। ২১৫ 
রামশাস্্ী ২১৯ 
রামাঙ্ক না্টিক৷ ১০১, ২২৪ 
রাযাদেবী ১৯৭ 
রামানন্দ তীথ ২৩৯ 
রামানন্দাচার্য ২১৫ 
পামানন্দাচার্কৃত টিকা ২১৫ 
রামানুজ ১৯১, ২১৮ 
রামানজ পদ্ধতি ১৯১ 
রামায়ণ ৮৪ ৯, ১১, ১৫, ২৮, ২৯, 


৪৮-৫০, ৫২, ১০৭, ১২২, 
১৩৭১ ১৩৯ ১৫৭, ২০২, ২১১ 


রাষায়ণ কথাসাৰ ১৮৫ 
বাযায়ণ মাহাত্য 8৮ 
ববাযায়ণ রহস্য ৪৯) 
রাষায়ণ সাব ৪৯, ৫১ 
রামাটনচন্দ্রিকা ৭১ 
রামাচনচন্জিকাতপ্র ৬৯ 
রামিল ১৪৯ 
রামেশর ২২৮ 
রামোতুর তাপনীয়ভাষ্য ১৯৬ 
রায়বিনোদ ১৪৪ 
রায়যুক্ট ১৫০» ১৬৩ 
রাহুল ৮৫১ ৯১, ৯২ 
রাছুলভদ্র ২৪০ 
রাছুল পাংকৃত্যায়ন ২৩৭-৩৮, ২৪০-৪১ 
রুকাণীশবিজয় * ২২৩ 
রুক্রিশীহরণ ২০০ 
কুচ রে ১৯১ 
রূচিপতি ১৬১ 
রুচিপতিকৃত টীকা ১৬১ 
রুদ্র ১৪৯ 
রুদ্রক রাষপুত্র ণঁ ৯০ 
রুদ্রকমার ১৮৮ 
রুদ্রজপবিধি 80 


৩১৭ 
রুদ্রট ৮৭, ১০৫০৬, ১৮৬ 
রুদ্রটের কাবাযালক্কারেব টীকা ৮৭ 
কদ্রদেব ১৯৫ 
রুদ্রনাস 80 
কুদ্রপদ্ধতি ৩৭ 
রুপ্রভাষ্য ২২৯ 
রুদযাযল ৭১ 
রুদ্রযালতগ্র ৬৮ 
রুদ্রসূর ২২৬ 
রুদ্রাক্ষোপশিষৎ ৪৩ 
রুখ। ২৪৫ 
রুয্যক ১০৫, ১১৮ 
রবূপগোস্বামী ২২১ 
রূপনারায়ণ সেন ২২৮ 
ব্রেখাগণিত ১১৮ 
রেখুকাচাধ ৩৯ 
রেবাখও ২০৩ 
বোমক সিদ্ধান্ত ১১ 
বোষকসিদ্ধান্তকাব ১১ 
নোহিণী নদী ১১ 
ব্যাপৃসশ, ডঃ ১২৩) 
লম্ষণযাল। ১৭5 
লক্ষণবপা ১৭৮ 
লক্ষাবতার ৬ 
লক্ষণ গুপ্ত ১৮১ 
লক্ষণ পণ্ডিত ২০০ 
লক্ষণ ভট্ট ৫৫. 
লক্ষণ ভটকৃত চীক। ৫৬ 
লক্ষাণ মাথুর কায়স্থ ১৫৯ 
লক্ষাণ সেন ১৯৭, ২০৪-০৬, ২০৮, ২১৩ 
লক্ষাণাদিততা ১৮৫ 
লক্ষাণোৎ্সব ১৫৯ 
লক্ষী ১৬৩ 
্ক্্রী কলার্ণ ৭১ 
লক্ষমীক্কর। ” ২৩৮ 


লক্ষ্ণীদেবী ১৯৯ 


৬১১৮ 
লক্ষীধ্র ॥ ১৮৬, ২২৭ 
লক্ষযনিণয়তন্ব ৬৯ 
লগধ ২৩ 
লগধকৃত বেদাঙ্গজোতিষ ২৩ 
লঘুজাতক ১৪৭, ১৮৩ 
লঘুজাতক টিক! ২৩০ 
লঘ্ুন্যাস ২১৮ 
লঘূন্যাস বৃত্তি ২১৮ 
লধুন্যাস বৃত্তি টিক। ২১৮ 
লঘুপপ্ডিত ৮৭ 
লঘু বাতিক ১৫৪, ১৭৩ 
লঘুবিষ্ণ স্মৃতি ২১৯ 
লখবৃতি ১০৫ 
লঘু ব্যাস ২০২ 
লঘুস্তব ৮৭, ১২১৯ 
লঘু হাক্বীত ২১১ 
লঘু হারী'ত স্মতি ২১১ 
লগ্কক ২০০ 
লঙ্কাবতার সত্র ১৩১ 
লঙ্কাবতার সূত্র ভাঘ্য ১৩১ 
লক্ষেশুর ই৩% 
লটকমেলক ২০০ 
লট্ঠিবন ৯০, ৯৪ 
লন্বপ্রণ!শ ১২৯ 
ললিতন্রিশতী ভাষ্য ১৭৩ 
ললিতবিস্তর ৯, ১০২, ১৭০, ১৭১ 
ললিতরত্বমাল। ১৮৫ 
ধন্লিতাতন্্ ৬৮, ৭১ 
লাঘবারশ 80 
লাট্যায়ন 80 
লাঁচ ৮৫ 
লাবণযবতী কাবা ১৮ 
লাষা তর্িনাথ ২৩৬, ২৩৭ 
লিখিত | ৩৩ 
লিঙ্গ কারিক। ১৪৭- 
লিঙ্গ নিয় তুষণ ৮৭ 


লিঙ্গপুরাণ 


৪৬, ২০, ২০৩ 
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লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 

লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা বিধি 

লিঙগশান্ত 

লিঙ্গ বিশেষবিধি 

পিজাগমতন্র 

লিঙ্গান্‌শাসন 

লীলাবতী 

লীলাবতী (প্রশস্তপাদ তাষ্যের 
শ্রীবতণাচাষ কতটীকা) 

নীলাবতীবৃত্তি 

লীলাশুক 

লুইপ৷ 

লুদ্ধিনী 

লোকতত্তু নিণন 

লোকেশন 

লোকেশুর পার1জিকা৷ 

লোকেশুর শঙ্কর 

লোকেশুব শতক 

.লামশ 

লোমশ শিক্ষা 

লোলিম্বরাভ 

লোলিম্বরাজীয়ৌঘধাধলা 

লোশক 

লোশক ভ্রাতক 

লৌকিক সংস্কৃত 

লৌহিত। ভষ্ট গোপাল 


শকটায়ন 
শব্ারতেদ 
ণকৃনর াবলী 
শঞ্ধর ৰ 
শঙ্কর (শঞ্চারাচার্য ন হ) 
শ্রবালকৃষদীল্ষিত 
শঙ্করবিওয় 
শঙ্ষরাচার্য 


৩৭ 
৭ 
১৯৮ 
১১০ 
৬৮ 
১৪৭ 
১৬৭ 


| ১৭৭ 
২২৩ 
1১৮৮ 
৩৮ 


২৩৭, ২৩৮, ২৪২ 


৮৫, ৮৯ 
১৩৭ 

১০১ 

১০২ 

২২৭ 

১০১, ১৬১ 
৩৩ 

১ 

১৮৭ 

১৮৭ 

১৯, ৯৪ 

৪৯ 

২২ 

১৯১ 


১৯ 
২00 
৮৭, ১৮৬ 
১৯২৪ ২২৭ 
২৩৯ 
১১৯ 


১৭২, ১৯৬, ২১২ 


১৫৭, ১৬৪-৬৬, ১৬৮ 
১৭১, ১৭৬ 


থুস্থ ও গ্রশ্থকান এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ঘন্ট 


শঞ্করাচার্যাবতার কথা ১৯৬ 
শক্তি ১৭৪-৭৫ 
শক্তিতন্ত্ ৬৮ 
শকিসঙ্গমতন্ত্ ৪-৬ 
শক্তিস্বামী ১৭৪ 
শত ৩৯ 
শা ৩৩, ৩৪ 
শঙ্খধর কবিরাজ ২০০ 
শহ্বলিখিত স্মৃতি ১৭৯, ২০২, ২১১ 
শতপথবাদ্ধণ ৫, ৭, ৩১+ ২২৯ 
শতবলাক্ষ ১৯) 
শতরুদ্রীয় ভাষ্য ২২৯ 
শতশোকী চন্্রকল। ২১৫ 
শতশ্বোকী টীকা ১৯৬ 
শতশ্মোকী বামায়ণ ৪৯ 
শতসাহপিকী প্রজ্ঞাপারমিত। ১০২, ১৩১ 
শতানন্দ ১৯২ 
শবর ২৩৭ 
শবরপ৷। ২৩৭, ২৪২ 
শবরভাষা-টাকা ১৫৩, ১৬৭ 
শবরস্বাফী ১৫৪ 
শবরী ২৩৭ 
শবরী পা ২৩৭ 
শব্দকল্পদ্রম ৬৭, ৭৬, ২৫০ 
শব্দচন্দিকা ১৯২, 
শব্দচিস্তামণি ২২৬ 
শব্দর্দীপিকা টীক। ২১৫ 
শব্দবিদ্যা ১০০ 
শব্দব্যাপার্‌ ১৯০ 
শন্দতেদ প্রকাশ ১১৮ 
শব্দভেদপ্রকাশকোঘ ২০০ 
শব্দ্লম্মণ ১১০ 
শব্দরত্বীবলী ২৫০ 
শব্দক্তোষ মহানিধি ২৫০ 
শহ্দানশাসন ৮৭, ৯৮৬, ২০৮ ২১৮১ ২৩২ 
শবদানুশাসনবৃতি ২০৮ 
শব্দানুখাসনের লধ্ম্মবৃত্তি ৮৮ 


৩১৯ 
শমনবিধি ৬৩ 
শম্পাকগীতা ৫৪ 
শস্তু ১৯ 
শন্তশিক্ষা। ১৮ 
এয়নকাল ৫১ 
শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 
শরণদেব ২০১ 
শর্ত ৪৪, ১৫১ 
শরভহাদন ১৭৩ 
শশক্তাতকাবদন কথ। ১০১ 
শশধর ২০০ 
শশাছ ১৫০ 
শশিবংশ ১৮৫ 
শত্রশাত্র ২৬ 
শহীদল্লাহ, ডঃ ২৩৭, ২৪০, ২৪১ 
শাকটায়ন ১৯ 
শাকপণি ১৪ 
শাকলমত ২৮ 
শাকলা শাখ। ৩১ 
শ/কলা ২০, ২৮ 
পাকলাসংহি'তা ২৮' 
শাকলাসংহিততা পরিশিঃ ২ 
শাক্য ৯১ 
পাকাজাতি ৮৯ 
শাক্রাজপুত্র ৯৩ 
শান্ত ৪১, ৯৫ 
শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ৭১ 
শাক্তাভিষেক ২৩ 
শাহর টীকা ১৫৭ 
শাঙ্ছাযায়ন 8০ 
শাঙ্যায়ন হাদ্দণ 8০0 
শাট্যায়ন 80 
শাঁট্যায়নশ্রোতস.এ্র ২০২ 
শাট্যায়নস্মূতি ২১১ 
শাট্যায়নী ৪৩ 
শাঙিলটি ৪০, ৪১, 88 


শ!তাতপ ৩৩। ২০২ 


৩২০ 


শি 
উড ৮৭ 


শাতাতপস্মূতি 1২০২, ২১১ 
শান্তরক্ষিত ১০০-০১, ১৬০-৬১, ২৩৭ 
শাস্তি ২৩৭ 
শাস্তিখণড ৩৭ 
শাভিদেবভূ্গুক ২৪১ 
শান্তি পা ২৪৩ 
শাত্তিপাদ ২৪০ 
শাস্তি প্রক্রিয়। ৩৮ 
শ]ন্তিবিধি পদ্ধতি 80 
শাস্তিশতক' ২০১ 
শাবরতায্য ১৫৪ 
শাব্দবন্দ ৩২ 
শান্থ উপপুরাণ ৪৭ 
শা পুবাণ ২০২, ২১১ 
শান্তবীর ৭১ 
শ!রদা( তলপতগ্র ৬৯ 
শারিপুএ প্রকরণ ১২১ 
শারীপুত্র ১০, ১৩, ৯৬ 
শারীরক ৪৩ 
শারীরকভাধ্য ১৭১১ ১৯১ 
শরীরকভাষায খিভ।গ ১৬৬, ১৭৭ 
শারীরক সীমাংসাতাষ্য ১৬৬, ১৭২ 
শার্গদেব ২২৭ 
শাঈধর ২২৭ 
শার্গধর পদ্ধতি ২২৭ 
"াঙধর সংহিত। ২২৭ 
শালাতব 76 
দঠলেনাথ ১৫৩, ১৬৫, ১৬৭ 
শালিভদ্র ৮৭, ১৮৬ 
শালিহোত্র ১৮৭ 
শনীহোত্রীম পওচিকিংসা ১৮৭ 
শাত্রগ্রথ ৭1 
শাত্রদর্পণ ১৫৪ 
শান্রণীপিকা ১৫৪ 
শাত্বিক প্রত্ত ১০ 


শাল্রিক বাধা ২১ 
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শিক্ষামূত্র ১১২ 
শিবকেশাদিপাদান্ত বরন ১৭৩ 
শিবখগভাষ্য ২৩০ 
শিবগীতাভাঘ্য ১৭৩ 
শিবতত্তুত্বকলিকা ১৮৭ 
শিবদৃটি ১৭৪ 
শিবদৃষ্টিসার ১৮২ 
শিবধর্ষ 1 ৭১ 
শিবধর্ম উপপুরাণ ূ ৪৭ 
শিবনারায়ণ ৯১ 


শিবনারায়ণ দাস 80 
শিবনাবায়ণ দাস (সরস্বতী কঠাতন৭) ১, 


শিবনাবঝায়ণীয় টাক। ১৯১ 
শিবপরাণ ৪৬, ৪৭ ২০২ 
শিবযাহাত্বযভাষা ২৩০ 
শিবযোগী ১৯৯ 
শিবরহম্য ২০৩ 
শিববাম ১৯১ 
শিবলীলার্ণব ১৮৯ 
শিবসিংহ ২৩১ 
শিবশৃত্রবিষর্ষণী ১৮৫ 
শিবস্বোত্র ১৮৫। ১৮৯ 
শিবাগম ৭১ 
শিবাগমতগ্ ৬৮, ৬৯ 
শিলালি ১১৭ 
শিলালেখ ১২ 
শিওন!ৰ ১৫১ 
গিশগান বব ১৬৮, ১৮১, ১৮৮, ২২৬, 

ঃ ২৩০ 
শিওপার বধ নিক] ২২৬ 
শিঘালে। ধর্ম; দ্লাবা ১০১ 
|শঘ্যহিত। ১৮৩ 
|শহলণ ২০১ 
শীতৃবন-বিহার ৯১ 
শীলবতী ১৭৫ 
শীলভদ ১০০ 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নিরাচিত শব্দের নির্ধনট 


জকদেব ৩৫, ৩৯ 
সকরছস্য ৪৩ 
শুক্র ১২৮ 
শুক্রাচাধ ৫ 
শুক্রেব নীতিশাস্ত ১২৮ 
শুরুষজবেদ ৩১ ৪৩, ২০২ 
শুরুযযারি ১০২ 
শক্ত ১১২ 
শুদ্ধানন্দ ২৯৬ 
শুষি'দীপিকা ২০৭,২১১ 
শুদ্ধিরত্বাকর ২২২ 
শুদ্ধোদন ৮৯, ৯১ 
শসবাজ ১৫১ 
শু্রক ১৬৩, ১৩৪, ১৪৫ 
শদ্রককথা। ১৪১ 
শনাতাদটি ২৩৭, ২৪২ 
শনাত। সপ্পুতি ১০১ 
শলপাণি ১৭৯, ১৯৯ 
শুলসূত্র ১৭, ৩৭ 
শৃঙ্গার ২0০ 
শঙ্গাবতিলক ৮৭, ১০৫, ১২১ 
শঙ্গাবতিলক কাব্য ২0০ 
শুঙ্গার দীপিকা ২২৬ 
শ্ক্ার-বৈরাগা তবঙ্গিণী ৮৭ 
শঙগাব বৈরাগাশতক ২১৫ 
শ.ঙ্জার মার ১২১ 
শেক [খ] শুভোদব। ২১৪ 
শেখ জালালউদ্িন তাববেজী' ২১৪ 
শেষকৃষ। * ২৩৩ 
শেষ নাবায়ণ ১৮৪ 
শেষ সংগহ নাষমাল। / 6৮6 ৮৭,২০৮ 
শেষ সংগ্রহ মারোদ্ধাব রি ২০৮ 
শৈব ৪১, ৯৫ 
শৈবতন্ চু ৭৪8 
শৈবদর্শ ন ১৪৪ 
শৈবসবস্ব ২১০ 
শৈধাগম ১৮৬ 


৬২১ 

শোনগিরি ৯৬ 
শৌচমর্বন্ব ২১১ 
শৌদ্বধোদনি ১৭৫ 
শৌনক ২৫, ২৬, ৩৯, 8০, ৫৮ 
শৌনককারিকা৷ ৪০ 
শৌনক শাগ। ৩১ 
শৌনকষত্র 8০ 
শৌনক স্মৃতি ৪০, ২১১ 
শেতানম্বব ৮৮ 
শেতান্বর নমি ৮৭ 
শ্েতা*[ তব ৪৩ 
শ্তাশুতবোপনিমদ ব্যাখ্যা ১৯২. 
শেতাশ তবোপানিষদ্‌ ভাষ্য ১৭৩ 
শু তাশ তনোপনিষদ্‌ ভাষা প্রকাশিকা ২২৯ 
শামযমারি ১০২ 
শ্যামল বম ২০৯ 
শযামলাদণ্ডক ১২১ 
শ্যামাবহসায ৬৯ 
শ্রাদ্ধকন্পসূত্র ১১২ 
শ্রাদ্ধ পদ্ধতি ৩৮, ২১০ 
শ্রাদ্ধ পদ্ধন্তি টীকা ২১০ 
শ্রাদ্ধ প্রদীপ ২২২ 
শ্রাবণী ৩৮ 
শ্াবস্তী ১১,৯২১ ১৪, ১৫১ 
শ্রীকণ্ঠচরিত 0০0, ২২০ 
আীকব মিশ্র ১৭৯ 
শ্রীকবীয় ধর্মশান্্র ১৭৯ 
শ্রীকাহ পাদ ২৯১ 
শ্রীকল ৭৩ 
শ্রীকূল শেখর ২০৮ 
শ্রীকৃষঝঃ ৯, ৫৮, ৫৯, ১৩৯, ১৬২ 
শ্রীকৃষ্ণ তকালক্কার ১৮০ 
শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চিত কৃত চিক। ১৩৯ 
শ্রীকষ্ণমিশ্র ্ ৭৩, ১৯৫ 
» * স্প্গকিকেয ৭১ 
শ্রীক্রমতন্র ৬৮৪ ৬৯ 
শ্রীব্রমসংহিতা হি 
শ্রীচন্্ ১২,২১৭ 


৩২২ 

শ্রীচৈতন্য, মহাপ্রভু ১৮৮ 
শ্রীতত্তচিস্তামণি ৭১ 
শ্রাদত্ত ১৮৪, ২২৮ 
শ্রীদস্তকত টীক। ১৮৪ 
শ্রীধর, আর, ভাগ্ডারকর ২৮ 
শ্রীধরদাস ২০৪, ২০৬-+)৭ 
শ্রীধর ভট্ট ১৬৬, ১৭৬-৭৮ 
শ্রীধরসাগ্থিবিগ্রহিক ১১১ 
অীধরন্বামী ৭৫ 
এরীনরসিংদেব ইট 
শীনাথ ১৮০, ১৮৪ 
শ্রীনাথকত টীক। ১৮০ 
শ্রীনিবাস ৫৬, ২০৬ 
শ্রীনিবাসকৃত টীকা দি৬ 
শ্রীনিবাপ মহীন্তাপনীয় ২০৫৪ ২০৭ 
শ্রীন্প ১৯৪ 
শ্রীপালিত ১৪৯ 
শ্রীবৎসলাঞ্ছণ ১৯১ 
শ্রীবৎসাচার্ষ ১৭৭ 
শ্রীবর ৮৭. ১৯২ 
শ্রীবল্লতক্‌ ত টীকা বালবোধনী ২১৫ 
শ্রীভাষ্য ১৯১, ১৯২ 
শ্রীমদূতগবদগীতা ৫8. ১৯১ 
শ্রীমদ ভাগবত ২৬, ৫৮, ৫৯, ৭৩ 
শ্ীরামচন্দ্ ৯, ৫১, ১৫৮, ১৮৭, ১৯৩ 
শ্রীঘেণ ১১ 
শীসিংহ ১৯৪ 
প্রহর ১৮৩ 
শ্রীহর্য দেব ১৫০ 
শ্রীহীর ১৭৮, ১৮৩ 
শ্র'তবী ১৫১ 
শ্তবোধ ১২১, ২২০ 
শগ্তি ৬৭, ১৭৯,২১১ 
শুগতিসূজিমাল। ১৮৯ 
শ্রেছঠী ৯3 
শ্রোতসূত্র ৩৭, ৩৯, 8০, &৩, ১১১ 
শোক দীপিকা ১৯০ 


হ্যোক সংগ্রহ 


১৭৪৪ ১৬৩৪ ১৬৪ 


সংস্কৃত-প্রাকত-অবহুট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ঘট্ত্রিংশশুত্বুকতন্ত ৬৪ 
ঘট পঞ্চাশিকা ২১৮ 
“ঘড়, গুরু শিষ্য ১৯৯ 
ঘড়, দর্শন সংগ্রহ-বৃত্তি ১৬৭ 
ঘড়, দশ ন সমুচচয় ৮৭, ১৭৩ 
ঘড় দর্শন সফ্চচয় টীকা ২২৪ 
ষড় বিংশ খ্াঙ্গণ ৬১ 
ঘড় বিংশ খাহ্ধণভাষ্য ২৯ 
ঘড.ভাষাবাতিন ২৩১ 
ষহঠী'ত ১৩ 
| 
সংক্ষিপ্তপাব ২১৬ 
সংক্ষিপ্তসাব ব্যাকবণ ২৩৪ 
সংন্ষেপব্মিষাধিবোহ ১৮২ 
সংক্ষেপ শক্ষরজয় ২৩৯ 
মংক্ষেপ শারীরক' ভাষ্য ১৭৩ 
সংযুক্তনিকাষ ১০৩ 
সংস্কত ১০০ 
সংস্কৃত পারশিক কোষ ২৫২ 
শংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্য ১৬ 
সংস্কৃত বিশুকোষ ১১৯ 
শংস্কত সাহিত্য ৬৩ 
সংস্কৃত সাহিতোব ইতিহাস ১১১, ১২৩, 
১৩০, ১৮৯, ২১৩ 
সংস্কৃত হিন্ি কোষ ২৫২ 
সংহিতা ৩৪ 
ংহিতা্াার ৩৪ 
সংহিতোপনিষদ্‌ ভাষ্যটিগ্ননী ১৯৬ 
সন্বর্ষণ ১৮৮ 
সন্্লীণ ১০৩ 
সন্ষেত ১৯১ 
সক্ষেতচন্দ্রোদয় ৭১ 
সন্দেতচন্দোদয়তহ ৬৯ 
সন্কেত ঢিক। ২১৯ 
সঙ্গীত রত্বমাল। ১৯০ 
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সঙ্গীত বন্বাকর ৮৭, ২২১,২২৭ সম্ন্যাসবিধি * ৩৭ 
সঙ্গীত সহয় সার ৮৭ সন্ন্যাসোপনিষৎ ৪৩ 
সঙ্গীত সুধাকর ২২৭ , সপ্তপর্ণগুঃফা ৯৭ 
সঙ্গীতোপনিঘৎ ১৭৬, ২২৪ সপগ্তপনীগুহা ৯৬ 
সঙ্গতৌপনিঘৎ সার ১৭৬, ২২৪ সগুমসিদ্ধাস্ত ২৩৮, ২৪২ 
সঙ্ঘষিত্রো ১০৩ সপ্তশতিক। প্রজাপারমিত। ১০২ 
সা্চরিব্ররক্ষা ১৯২ সপ্তশতীছায়। ২১৫ 
সচচবিত্ররক্ষাসারদী পিক ১৯২ সপ্তাভিধানেত্তর ১০১ 
সচিচদানন্দ সবন্বতী ১৭৩ মমস্ততদ্র ২৩৪ 
সচিচদানন্দ স্বামী ১৭৩ সময়মাতুকা। ১৮৫ 
অপ্রীষজাতক ১৪ আময। ৭১ 
সপ্ত্রীবনী ২৩০ সময়াচারতন্্ ৬৮ 
সততত্ব ১৯৬ সময়াতন্ত্র ৬৮ 
সত্যাচার্য ৩৯,১৩৩ সমরাঙ্গ নসূত্র ধান ১৮৭ 
সদাচার ৩৬ সমাধিরাজঃ ১০২ 
সদাত্বমূনি ১৯৫ সমাসপটল ১১০ 
সদাত্বমূনিকৃত চীকা ১৯৩ সমিল্ক্ষণ ৬২ 
সদানন্দ ১৮৪, ২১২,২৩৯ সমীচীন হি 
সদানন্দকত গিকা ১৮৪ সমচচয5 ৯০১ 
সদাশিব ২৮০ সযদ্রমথন ২০০ 
সদাশিবকৃত টীক। ১৮০... মযুদ্রসেন ৬ 
সদৃক্তিক পামূভ ১৭৬, ১৯৭, ২০৪, সমৃচদ্বাদশাহ পদ্ধতি ৬১ 

২০৬-০৮ সক্পূট ্ 
সদ্দনীতি ২৩৪ সম্পূটোগ্তব ১০২ 
সন্ধর্মপৃওরিকমূ ১০২ সতপ্রদায় প্রকাশিনী ১৯১ 
সনৎক্মার উপপূরাণ ৭ঃ বররন: হি 
সনৎকমারতন্্ ৬৮ সমমমতিতককস্ত্র ১৪৭ 
গনত্কমার সংহিত। ৭১ বাট রাহনতর বিটি 
সনঃ'তন গোস্বামী ২২৯ সম্বন্ধবিবেক ১৯৩ 
সনাতনীত্ শান্ত ১৪৬ 98584 ঈ 
সপর্ভামুভতোষণী টীক/ ২১৫. সঙ ৩৩-৩৪ 
সন্ধাভাষ। | ধর সম্বতম্মৃতি ২০২ 
সন্ধযাকরনন্দি ১৫০, ১৯৩ সুরস্বতী ১৬৩, ১৯২ 
সন্ধযাভাঘা ২৩০, 3৩৫ সরস্বতী কেণ্ঠাভরণ ১০৫, ১১৮, ১৫৩, 
সন্ধবাবিধি ৩৮ ১৫৭, ২৮৭ 


সম্যাসগ্রহণ পদ্ধতি ১৭৩ সরস্বতীতীর্ঘ ১৯১, ২১৯ 


৩২৪ 


সরম্বতীতীথক্ত টীকা ১৯১ 
সরস্মতী-ছাদশ নামস্তোত্র ৩৮ 
সরন্বতী রহস্য ৪৩ 
সরন্বতীসূক্ত ভাষ্য ২২৯ 
সরশ্বতীসূত্র ২২৭ 
সরহ ২৩৭-৩৮, ২৪০৪১, ২৪৪ 
সরহপাদগীতিক। ২৪০, ২৪৪ 
সরহেব দোহা ২৪১ 
মর্গসত্র ৩৭ 
গবন্শা ২৩০ 
সবন্ত ২২৯ 
স"জ্ঞমিত্র ১০১, ১৬০, ১৬২ 


সর্বদর্শন সংগ্রহ ৮০, ৮৩, ৮৪, ২০৮, ২২৯ 


সর্বদূর্গতি পবিশোধনয় 
গর্ধদেবসৃবি 

সবধরতন্র 

সর্বশ্ন্যত 

সববধ্াচার্য 

সর্বসার 

গবসার সংগ্রহ 
সবাশন্দ 

সর্বানন্দ, বন্দাঘটীয 
সবার্থমিদ্ধি 

সবাস্তিত্ব 
সবোপনিষদর্থ প্রকাশ 
সলক্ষণ 

সব্জপত্র 
সহজকীর্তি 
সহজগীতি 

সহজ সম্থর স্বাধিষ্ঠান 
সহজানন্দদুষ্টিগীতিকা। 
সহজোপদেশ হ্বাধি্ঠান 
গহদেব 
সহস্মনামকারিক। 
সহঙ্সভোজনসত্র 
সহাদয়ানন্দ 
সাংস্কৃতিক প্র 


১০২ 
১৮৭ 
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